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পাঠকগণের প্রতি নিবেদন। 

মঙ্গলাচরণ। ৮৬ 
উৎসর্গ পত্র ৯---১৯ 


প্রথম অধ্যায় 

শচীর কোলে নিমাই । পরকীয়া রস। পতি ও উপপত্তি-ভাবে 
ত্ঙ্জন। পরকীয়া রসের সার লক্ষণ। নিমাইর সহিত শচী ও বিষু- 
প্রিক্বার বর্তমান সম্বন্ধ । প্রিয়বস্তর বিগ্লোগে প্রীতি বুদ্ধি। নিমাইফে 
শচীর ভক্তিচক্ষে দর্শন | শচীর বাংসলা বূসের পরাকাষ্টা। মন্স্ের 
ভগবৎনঙ্গের উপায়। মাযের প্রতি নিমাইয়ের মধুর উত্তর । শ্রীঅহ্বৈতের 
গৃহে নিমাইর নিমিত্ত শচীর রন্ধন ও আনন্দোখসব। বিষুপরিয়া 
পিত্রালয়ে । নিমাইর প্রতি বিরহিণী বিফু্রিয়ার পত্র। বিরহে বিশ্বগ্ধ 
আনন্দের উত্পত্তি। গরবিনী ও স্থুখময়ী বিষুঃপ্রিয়া। প্রেমে শাস্তিপুর 
ডুবুড়ুবু। শচীর অদ্ভুত ভাব। প্রতুর প্রতি নীল্লাচল বাসের অন্গুমতি। 
জীবে জীবে আকর্ষণ। জীবেয় উপান্ঠদেবত।। শাস্তিপুরে পঞ্চদিবস। 
নীলাচলে যাল্র!। প্রদ্ৃভক্তগণ পরিবেই্টীত। তিনটি কণ্টক। প্রভুর 
।বিদায় অহৈত ও প্রভু । বহির্ধাসে প্রেম আবদ্ধ! শক্তিসধার। 
শ্রীনিমাই নয়নের বাহির । ১--৪৯ 

দ্বিতীয় অধ্যাক্স 

নবীন সম্লাপীর গঙ্গার ভীরে তীরে গমন। ছন্রভোগ দর্শন। প্রতৃয় 
পদতলে রামচন্্রখান। প্রভূ নৌকা 'নৃত্য। দানীর উদ্ধার। প্রত 
ও রজক; রজক কর্তৃক গ্রামবাসীদের হরিনাম প্রাপ্তি। প্রতূর ভক্তগণের 
সহিত ছাড়াছাড়ি। জলেশ্বরে শিষভাবে আবিষ্ট। রেমুলার় খিতৃজ 
মূরলী'র দর্শন ও আনন্দতরঙগ । ক্ষীরচোরা গোপীনাথ ও মাধবেজগুরী। 


₹/ চৃষ্চীপত্জ 


মাধবেন্দ্রে অদ্ভুত ভিরোভাষ ও প্রতুর দর্শন । জাজপুরে দেবালয় দর্শন । 
কটকে আগমন। সার্শিগোপাল দর্শন ॥ ভুবনেশ্বর দর্শনাস্তর ভাগী-নদীর 
তীরে। প্রন্তুর দগ্ু-ভঙ্গ ও দগুভাঙ্গা নদী । ৫*--৮* 
তৃতীয় অধ্যায় 

বালগোপাল দর্শনে গ্রহ্্ব ভাব। আঠাবনালায় উপনীত । জগন্ন'থ 
দশীনেব পবামশ। দণ্ড ভঙ্গ শুনিয়া প্রচুব ক্রোধ ও পুবী মুখে ধাবি। 
প্রভূ জগন্নাথেব সন্মুথে। জগন্নাথে গ্রহরীগণ ও গ্রতু। বাস্থদেব 
সার্বভৌম । শ্রীমন্দিবে প্রহ অচেতন । গ্রতু সার্বভৌমের গৃহ ॥ ভক্তগণ 
ও গোপীনাথাচার্ধ্য । ভক্তগণ সীর্কভৌমের গৃহে। প্রভুর চৈতন্য । 
সার্ববভৌমেব বাটাতে প্রভু । সার্বভৌম ও গোগীনাথ ৷ সার্বভৌম ও 
গ্রহ্। প্রভুর প্রতি ভক্তির লাঘব। প্রভূব বাসস্থান নির্ণয় । গুভূব 
লীলাতে কি জানা যাষ। প্রতুব সার্ববভৌমের নিকট উপদেশ ভিক্ষা । 
প্রভু ও সার্বধভৌমের আলাপ। গোপীনাথ ও সার্ঘভৌমের কণা 
কাটাকাটি । সার্বভৌমের ঈর্ধার সঞ্কার। গোগীনাথের গুধকথ। প্রকাশ 
গোগীনাথ বিচলিত । গ্রাগ ওশান্। গ্রতুর অবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় 
প্রমাণ। সার্বভৌমের মনে ভাব। আপনার মনের সহিত চাতুরী 
সার্বভৌমের নামে অভিযোগ । গোপীনাথের ক্রন্দন ও প্রার্থনা । 
গুরুগিরির সুখ । প্রকৃতি ভাব। দীন ভাব। প্রভুকে সার্বভৌমের 
উপদেশ। সার্ববভৌমের বেদপর্ব। প্রভূর বেদ শ্রবণ। সগুদিবস 
বেদপর্বব। বেদের ব্যাখ্য। লইয়া উভয়ে তর্ক। সার্বভৌমের ধমক ও 
গ্রতুর উত্তর। প্রতূর বেদব্যাখ্য!। প্রভুর উপর সার্কাভৌমের শ্রদা! 
শক্তিধর সার্বভৌম শক্তিহীন | সার্ধবভৌমের আত্মারাম ক্লোকের ব্যাখ্যা । 
সার্বডৌমের চমক। সঙ্গানীটি কে? সার্বভৌমের মৃচ্ছা ও চেতন। 
সীর্বভৌমের যনে মনে কথা!। বিশ্বাস সন্দেহে ছুঢ়াহুড়ি। মালা ও 


সূচীপত্র ৩ 


প্রসাপন্ন গ্রহণ। প্রপাদান্ন সহ সার্কবভৌমের বাটিতে । আচার বিচার, 
শুচি অস্তচি। প্রদাদান্ন ভক্ষণ।: সীর্বভৌমের মায়াবন্ধন ছেদন। 
সার্ববভৌমের নৃত্য। শ্যামের হাতে কুল-হারানো। সার্কভৌমের প্রভৃ- 
দর্শনে গমন। সার্বভৌম প্রহর অগ্রে দাড়াইয়া। সার্বভৌমের স্তরতি। 
লার্ববভৌমকে প্রহর গায় আলিঙ্গন। সার্ববতভৌমের দুটি অপূর্ব শ্লোক & 
মার্ধভৌম কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গের ' ধ্যান। প্রধান প্রধান বাধাওলির 
অপনয়ন। শঙ্করাচর্ধের ধশ্ব। একটি ভক্তের কাহিনী । ভততিধর্খব 
শ্বভালিক ধর্ম । একটি ভক্তির ছবি। প্রকাশানন্দ সরশ্বতী । ৮*--১৫৫ 


চতুর্থ অধ্যায় 

তান ভিতর ভাি।, 
পুরের শপথ । দ্লানলীলা যাত্রা । প্রভুর দেহে পরকায়া প্রবেশ গ্রকরণ। 
দেবদেবীগণ কি রূপক? ব্রঙ্জলীল! রূপক না সত্য 1 নিমাইয়ের দেহে 
বিশ্বরূপ। প্রভুর উপবীতকালীন একটি ঘটনা । নিমাইয়ের শ্রীরুষ্ণাবেশ। 
ভগবানাবেশ ও ভূতগ্রন্ত প্রক্রিয়া । ভগবানের নিয়মের সামগুস্য | 
'্মবতার প্রকরণ। মানা দেশে নানা অবতার । মুরারির কড়চ।। 
উপবীতকালের আবেশ। উক্ত ঘটনা কল্পিত হইতে পারে না।' 
শ্রগৌরা দেহে শ্রীকৃষ্ণের গ্রকাশ। শ্রীগৌরাহ্গ ভক্ত না ভগবান? 
শলিগৌরাঙ্গ শ্রীভগবান। ১৫৭--১৮৮ 


পঞ্চম অধ্যায় 
প্রতুর ভক্তগণের দৌষকীর্তন। ভক্তগণের দোষ না গুণ। প্রহর 
লাস্বনাবাকা। সার্বভৌম ও প্রত । সার্বভৌম মন্নাহত। শ্রী্গন্গাথের 
(নিকট বিদান্ম। আলালনাথে আগমন। প্রতুর বিদায়। ১৮৮--১৯৮ 


1৯ হুটী-পঞ্জ 


বষ্ঠ অধ্যায় 

গৌর পরশমণি ॥ দক্ষিণে প্রেমতরঙগ | শক্তিসঞ্চার প্রক্রিয়ার রহস্তা 
প্রভুর উপবাস। প্রত্বর অবস্থায় জীবের রোদন । ঝ/খালগণ ও প্রত 
কুর্মন্থান দর্শন । বাস্ুদেবের -স্থবর্ণ অঙ্গ । প্রন ও বাহ্ছদেব কথোপ- 
কথন। গোদাবরী দর্শনে গ্রভূর মনের ভাব। প্রভু ও রামানন্দ রায়ের 
পরম্পরে আকর্ষণ, আলিঙ্গন ও কথাবার্ড। । গীতা ও ভাগবত। 
ভাগবতের সারসংগ্রহ ও ভজন প্রণালী । ভাবের তারতম্য । কাম্তভাবই 
সর্বোত্তম । রাধার প্রেম। প্রেমের শক্তি । স্বকীয় ও পরকীয় প্রেম । 
জগতের প্রীতিই সারবন্ত। পহিলহি গীতের অর্থ । রাধার প্রেমই বিশুদ্ধ 
প্রেম। বসম্তকাল বিষমকাল। সাধ কোথায় মিটিবে? রামরায়, 
ধ্যানে গৌররূপ দর্শন ও তাহার ভ্বদয়ে গৌর-তত্ব প্রবেশ। শ্রীক্ষেত্রে 
প্রভুর মহিমাপ্রচার । রাজার নিকট শ্রীপ্রভুর পরিচয় । রাজার 
শ্রীগৌরাঙ্গে আত্ম-সমর্পণ। ইলোরায় শ্রীপ্রভুর চিহ্ন। দাসখত। প্রভুর 
রাধাভাবে বিভোর । শচীর দশা। বিষুপ্রিয়ার দশা । ১৯৮--২৬০ 


অগ্তম অধ্যায় 
দক্ষিণ ভ্রমণ। নীলাচলে প্রত্াগমন। সার্বভৌমের বাটিতে। 
দক্ষিণদেশ সংক্রান্ত কথাবার্তী। কাশীমিশ্রের বাটাতে নীলাচলবাসীর' 
সহিত প্রভুর পরিচয়। নবঘ্ীপে সংবাদ প্রেরণ। শ্বরূপ দামোদর ও 
গ্রডু। নীলাচলের পুরখ গোসাঞ্চির গৌরদর্শন। প্রভু ও ব্রদ্ধানন্দ 
ভারতী । . গ্রতুদর্শনে গ্রতাপক্লত্তরের লালসা । ভক্তগণের যড়যন্ত্র। 
প্রতাপরুদ্রের পুরীতে আগমন। প্রভুর দর্শন প্রতীক্ষায় রাজা বসিয়! 
প্রত ও রামরায়। রাজার জন্ত দরবার । প্রভু ও রাজপুত্র । ২৬১---৩৯৭ 

অষ্টম অধ্যায় 


নদীয়া ভক্তগণের নীলাচল গমন। প্রভূসহ মিলন। ৬*৪---৩৯ ৭ 


পাঠকগণের প্রতি 


রমলোলুপ পাঠক প্রহর নবদ্ধীপ-লীলায় যে বস আমন্বাদন করিয়াছেন, 
তাহার! নবদ্ধীপেব বাহিরের লীলায় যে রস প্রতাশা করিতে পারেন 
না। প্রন্ুর মাধুর্যা-লংলাই মধুব; আর মাধুর্ধা-লীল। শ্রীজগন্নাথ, শচী 
বিশ্বরূপ, বিফুপ্রিয়া, নদেবানী ভক্ত ও সখাগণ লইয়া। প্রভু যখন 
গৃঠভাগ করিলেন, তখন ত্তাহার নিজজন প্রীয় সকলেরই শ্রীনবদ্ধীপে 
রহিলেন। প্রহর নীলাচল-লীলাতেও কারুণ্যরস গ্রচুর আছে সত্য, 
তন্‌ঃ *নিমাই মঙ্লাস* একবার বই ছুইবার হয় না। বলিতে কি ধিনি 
নিমাইঠাদ, শচীব দুলাল, বিধুঃপ্রয়ার বল্লভ, গদাধরের প্রাণ, শ্রীবাস ও 
মুরারীর প্রু--তিনি কাঁটোয়া হইতে গুপ্ত হইলেন, কি গুথভাবে 
শ্রীনব্ধীপে রহিলেন। যিনি নীলাচলে গমন করিলেন, তিনি 
শ্রীকক্ষটচৈতন্ত ভারতী, ভ্রিজগতের গুরু, জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত 
ধরাধামে অবতীর্ণ । নবদ্বীপে যিনি গুধচভাবে রহিলেন, তিনি পূর্ণ ; 
নীলাচলে ধিনি গমন করিলেন, তিনি নারায়ণ+_শ্লীভগবানের সৎ ও 
চিৎ শি । এখন শ্রীকফচঠৈতন্ত প্রড়র লীলা বলিতেছি, স্ুত্রাং 
স্বভাবতঃ ইহাতে অধিক পরিমাণে শিক্ষার কথা থাকিবে । অতএব 
এ খণ্ডে শুদ্ধ রসচচ্চ। চলিবে না। 

শ্রীবদ্দাবন ত্যাগ করিয়া ষখন শ্ঠামস্থন্দর মথুরায় গমন করিলেন, 
তখন সেই মৃবলীধর দণ্ডধর হইলেন, অর্থাৎ মধুর বনযালী, ীশবর্ধা সম্পন্ন 
পাত্র-মিস্র-সভাসদ্‌-বেইিত মহারাজ হইলেন। সেইরূপ মাধুরধাময়, 
কৌতুকপ্রিয়, নেহলীল, চঞ্চল এবং স্থকেশ ও স্বাস-মালতীমাল সম্বলিত 
নিমাইচাদ, এখন অতি জ্ঞানী, গম্ভীর, ধার, দয়ালু, দণ্ড কৌগীন ও 
ছিন়কস্থাধারী গুরুরূপে প্রকাশ পাইলেন। 





থ পাঠকগণের প্রতি 


এস্থলে নিলজ্জ হইয়া! নিজের একটি কথা বলিতে হইতেছে। 
তঙ্জন্য আপনারা আমার অপরাধ মার্জনা করিবেন। এই খণ্ড লিখিত 
আরম্ভ করিবাব সময় আমি মৃত্যুশয্যায় শাখিত। বহুদিন এরূপ হইয়াছে 
যে রাত্রে নিজজনের নিকট বিদায় লইয1 শয়ন করিয়াছি । কারণ কোন 
কোন দিন এত্ত ছুর্দল বোধ হইত যে, হয়ত রজনীর মধ্যে আমার আত্মা 
দেহ ইইতে বিচ্ছিন্ন ভইতে পারে। 

এক নিশিতে আমি অতি দুর্বল অবস্থায় অ'ছি ঠিক বলিতে পারি না । 
কগন বে|ধ হইতেছে, আমি এ জগতে আছি, কখন বোধ হইতেছে অন্ত 
জগত” গিয়াছি। এমন কি, আমি মনের মধ্যে বিচার কস্তেছি যে, 
আমি কোথায় 1 এমন সময় যেন কেহ আমাকে বলিলেন, *হিন্দুন্মে 
প্রচার নাই, এ কথা ঠিক নহে ।”* এই কথা কে বলিলেন, আমার 
তাহ অন্থসন্ধীন করা উচিত ছিল? কিন্ত তাহা! না করিয়া মনে মনে 
তাহার কথার উত্তর দিলাম,--*কেন?* তিনি বলিলেন, *“কৌদ্ধধন্ম 
হিন্নধশ্মের এক শাখা, উহা ভিন্ন ্রির দেশে গ্রাগরিত হইয়াছে । আর 
শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম এইকপে মুনলমানদিগের মধোও প্রচারিত হইয়াছিল । 
এমন কি, সেদিন এনার্ধজাতভীয় মণিপুরবাদিগণ, দেশ সমেত শ্রীগৌরাঙ্গ- 

স্ব আশ্রম লইলেন, 1৮ 

তখন আমি বলিলাম, *ঠাকুর, তা” তো হলো, কিন্তু আপনার 
অভিপ্রার্জ কি1?* তিনি উত্তর পিলেন, *্ঘদি জীবের মঙ্গল কামনা কর, 
ভবে শ্রীগৌরাঙ্গের ধন্।_ষাহ!। পীবের অধিকারের চরম সীমা ( যাহ! 
অতি সরল ও পর্ধজন-হৃদয়গ্রাহী ) জগতে প্রচার কর। জীবমাত্রই 





চি 








* ট্হার কিছুদিন পৃবের্ব অমৃভবাজার পত্রিকায় লেখ! হয়--“হিস্র্দে প্রচার লাই 
হিপ পুত্র হিন্দু হয়, ভিন্-জাতীরগণকে হিন্দুর্দে গ্রহণ করেন ন!।” 





পাঠকগণের প্রতি গ 


ছুঃখে অভিভূত রাজনৈতিক, সামাজিক, কি অন্যরূপ উন্নতিতে জীবের 
ছুঃখ যাইবে না। যেহেতু এ জগতে জীব অতি অল্পকাল বাস করে। 
«এই অল্লকাল, তাহার ছুঃখে ও সুখে যায়। মধধা মধ্যে তাহাকে বন্ধ 
দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এ ছুঃখ আত্মোৎসর্গ ভিন্ন অপনয়ন কর! 
যাইতে পারে না। যাহাতে চির-নিবাসের স্থান অর্থাৎ পরকাল সখের 
হুয়, তাহাই করা জীবের সর্বপ্রধান কার্য অতএব সঙ্থদয়-গ্রাহী ষে 
'্রীগৌরাঙ্গ-ধম্্, তাহাই জগতে প্রচার কর।» আমি বলিলাম, *কিরূপে 
এ ৃবহ কার্ধ করিব? ধর্মপ্রচার ত ইচ্ছা করিলেই করা যায় না?» 
"তিনি বলিলেন, «তাহা ঠিক, তবে তোমার কাজ তুমি কর। অর্থাৎ 
শ্রীগৌর!ঙ্গ কি বস্ত ও তাহার ধশ্ম কি, ইহ1 যাহাতে সকলে বেশ বুঝিতে 
পারে, তুমি সেইরূপ করিয়া লেখ।* আমি তখন অতি কাতর হইলাম 
কারণ এরূপ কার্ধে আমি আপনাকে কিছুমাত্র শভজিমান বলিয়া বোধ 
করিলাম না, তখন কাতর হইয়া, আপনার ছুর্দশার কথা একে একে 
বলিলাম । বলিলাম, “একে ত আমি মৃত্যুশষ্যায় শায়িত, তাহাতে 
বিষয়-জালায় জর্জরিত! আমি গ্রস্থ লিখিয়৷ ভূবন উদ্ধার করিবঃ এরূপ 
ভরসা আমার কেন হইবে? যে মহাজনগণ শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা লিখিয়া 
'গিয়াছেন, তীদেব নামে তৃবন পবিত্র হয়। আমি কেবল তাহাদের 
পশ্চাদ্বর্তী হইয়' সমগ্র গৌরলীলা একত্র করিতেছি এইমাত্র ।» তখন 
তিনি বলিলেন, তুমি কর, আমি করি, এ কথা ঠিক নহে । ভিনিই 
সব করেন। আর তুমি কি শুন নাই যে, তাহার ইচ্ছায় অন্ধ দিব্যচস্ছু 
পায়, থঞ্জ নর্তনশীল হয়? প্রচৈতন্ত-ভাগবত, প্রীগ্তৈস্ত-চরিতামৃত 
্রীসৈতন্ত-মঙ্গল, গ্রভৃতি গ্রন্থ বড় বড় মহাজনের লেখা মন্দেহ নাই, তবে 
সে সমূদায় গ্রন্থ গরধানতঃ বৈষবগণের নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে। ধাহার! 
হিন্নু নহেল, তীহারা ওকপ গ্রন্থ ঘ্বারা অতি অল্প উপকার পাইবেন, 


খ্ পাঠকগণের প্রতি 


যেহেতু তাহারা উহার তত্বকথা আদৌ বুঝিতে পারিবেন না। তুমি 
তোমার গ্রন্থ এইরূপ করিয়া লেখ যে, কি হিন্দু কি অহিন্দু সকলেই, 
শ্রীগৌরাঙ্গ কি ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারে । তুমি 
বৈষণবগণের নিগুঢ় তত্বগুলির এরূপ বেশ দাও যে, ভিল্প জাতীয়গণ উহার 
মধ কতকগুলিকে পরিচিত, বলিয়। চিনিতে কি হৃদয়ের ধারণ করিতে 
পারে ও যে-গুলি অপরিচিত, সে-গুলিকে সুহৃদ বলিয়া গ্রহণ করিতে 
পারে।” আমি বলিলাম--«এ জগতের যা কিছু সংবাদ রাখি তাহাতে 
দেখিতে পাই যে জীবমাত্রই কেবল কুকুরের গ্ভায় কলহ করিতেছে। 
কে কাহাকে দংশন করিবে তাহা লইয়৷ প্রায় জীবমাত্র ব্যস্ত। এরূপ 
হৃদয়ে শ্রীবৈষ্ণ-ধন্ম কিরূপে অস্কুরিত হইবে? শ্রীপ্রতু যে ধন্ম শিক্ষা 
দিয়াছেন উহ! অতি হুক, মন্ুষ্তুবুদ্ধির চরম লীমা। উহা মগ্যমাংসলোলুপ, 
বিষয়মদে অন্ধ, যুদ্ধপ্রিয় জীবগণ কিরূপে বুঝিবে? শ্রীরাধার 
গকিলকিঞ্িত' ভাব, যদি অধ্যাপক মোক্ষমোলারের নিকট বিবরিয়া বলা 
যায়, হয়ত তিনিও তাহা বুঝিতে পারিবেন না । অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের 
ধর সর্বজীবের হৃদয়গ্রাহী, কি সরল, ইহ! কিরপে? তখন তিনি 
বলিলেন,--“তোমার বতুদূর সাধ্য তুমি বৈষ্বধর্মম সম্পূর্ণ করিয়া! অঙ্কিত 
কর। উহার অনি শুক্র হইতে স্থল অঙ্গ পর্যন্ত, সমূদায় এই চিত্রে 
ষথাস্থানে সন্নিবেশিত কর। তুমি একটি কথা মনে রাখিও। সে কথ! 
কেবল বৈষ্বগণেই বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ অধিকারী ভেদে সাধন। 
যাহার যেরূপ অধিকার সেইরূপ সাধন করিবে। এমন কি, তাহারা 
এ কথাও বলেন যে, সমুদায় শ্রীগৌরা্গ-ভক্তের মধ্যে পুরণমাত্রায় 
রসাম্বাদনের পান্র কেবল সাড়ে তিন জন মাত্র ছিলেন। তাহার পরে 
এই পদটি ম্মরণ কর যখ।--*বহিরঙ্গ সঙ্গে কর নাম-সংকীর্ভন। অস্ত্র 
সঙ্গে কর রস-আন্বাদন ॥৮ তুমি: বতর পার সর্বা্গনুন্ঘর করিয়া 


পাঠকগণের প্রাতি ড 


প্রীগৌরাঙ্গের ধর্মটি আকিও। কেহ উহার স্ুল, কেহ হুগ্ম অঙ্গ লইবে; 
কেহ চরণ, কেহ মস্তক, কেহ অন্ত অঙ্গ কেহব। সর্ববাগ, অর্থাৎ বাহার 
যেরূপ অধিকার সে সেইবপ গ্রহণ করিবে ।» 

তখন হঠাৎ একটি কথ। আমার মনে উদয় হইল। আমি বলিলাম; 
*গ্রন্থ-প্রকাশ ব্যতীত আর কি উপাযে এ ধশ্ব প্রচার করিব জানি নাঁ। 
আর কোন উপায় আছে কি না, তাহাও মনে উদয় হয়না! অথচ 
্রন্থ-প্রগার করিয়া যে কোন ধর্শ-প্রচার হয়, ইহাও মনে হয় না।৯ 
তখন তিনি বলিলেন, *তুমি ইহা! জানিয়াছ যে, তোমার গ্রন্থ পড়িয়া 
সমাজের শীর্ষস্থানীয় অনেক লোক ্রীগৌরাঙ্গের ধণ্ম অবলম্বন করিয়াছেন ।» 

আমি বলিলাম--*তীহাব! হিন্দু, তাহদের হৃদয়-কলিক অর্দস্ফুটিত, 
তাহার! পূর্বেই প্রস্তত হইয়াছিলেন, আমার গ্রন্থ তাহণদের উপলক্ষমাত্র 
কিন্তু আযেগিকা, ইউরোপ প্রভৃতি দেশে কিরপে আমি প্রমাণ করব 
যে শ্রীনবদ্ধীপ বলিয়া একটি নগরে শ্রীগৌরাঙ্গ-নাম ধারণ করিয়া 
শ্রীভগবান. অবতীর্ণ হইয়া এই গ্রন্থের পিখিত সমূদ্লায় লীলা 
করিয়াছিলেন? ইহার প্রত্ঞক্ষ প্রমাণ আমি কিছু দিতে পারিব ন1।, 
গ্রমাণেব মধ্যে কেবল গ্রন্থ, তাহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নয় ।» 

তখন, ভিনি বলিলেন-_-“ধাহারা এদেশে খ্রীহিয়ানপ্ধশ্ম প্রচার 
করিতেছে, তাদের প্রমাণও একথানি গ্রন্থ। যাহারা জাপানে বৌদ্ধ 
ধর্ম গ্রচার করিয়াছিলেন, তাহার কিরূপে প্রমাণ করলেন যে উত্তব- 
বঙ্গদেশে বৃদ্ধ-নামে এক মহপুকুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহাদের 
প্রমাণও একখানি গ্রস্থ। লোক কেন যে নৃতনশ্ধর্ম অবলম্বন করে, 
সে নিগৃঢ় তত্বের বিচার কর! এখানে প্রয়োজন নাই । তবে ইহা মনে 
রাখিও যে, জাপানে বুদ্ধের কথা ও তাহার শিক্ষার ও লীলার কথ! শুনিয়া 
কোন কোন লোক তাহাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল। সেইকপ' 


ণ পাঠকগণের প্রতি 


প্রীগৌরাঙ্গের লীলার কথ! শুনিয়া কেহ কেহ তাহাকে আত্মসমর্পণ 
করিবে। এইকপে প্রথমে উচ্চশ্রেণীর লোক শ্রীগৌরা-প্রদত্ত স্থধাঁপান 
করিয়া'উন্মন্ত হইয়া, উহ! নিন্মশ্রেণীতে বিতরণ করিবে | একটি সুক্ষ" 
কথা বলি। ধন “বিচারের বস্তু লয়, “আম্বাদের বস্তু। সগ্যোজাত 
শিশুর মৃখে তিক্ত দিলে সে ক্রন্দন করিবে, মধু দিলে মে আনন্দ প্রকাশ 
করিবে । কথা বদি প্রকৃত ভাল হয়, ভবে শুনিবামান্র উহা! চিত্তকে 
আপনা-আপনি অধিকার করিয়া হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম সকল শাস্ত্রের 
“বিবাদের মীমাংশক, সর্বচিত্ব আকর্ষক, সর্ববালন্ুন্দর ও স্থলভ, এমন জীব 
অতি দুর্লভ যে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা আব্বদন করিয়া মৃগ্ধ না হইবে। 
একদিন যে এই সুধা জীবমাত্রে গ্রহণ করেন নাই, তাহার কারণ, ধাহাদের 
কর্তৃবা, তাহারা উহ! জীবগণকে বিতরণ করেন নাই। যিনি যে ধর্ম 
আস্বাদন করিয়াছেন, তিনিই "প্রকৃতপক্ষে সে ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। 
্রীগৌরাঙ্গের লীল! ও ধর্ম যদি আশ্বাদে মিষ্ট লাগে, তবে জীবে উহা 
'আপন!-আপনি গ্রহণ করিবে। তাহারা আর প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাহিবে না। 

এই কথ সমাঞ্চ হইতে না হইতে আমার নিকট বাহ হইল। উপরে 
“যে কথা? গুলি বলিলাম তাহা আমি পরে যোজনা করিয়াছি, কিন্ত উহার 
ভাবগুপি বিছ্যুর্গতিতে তখনিই আমার মনে উদয় হইয়াছিল। 
উপরের কথাগুলি কেহ আমকে বলিলেন, অথবা! তা! সব আমার নিজের 
মনের ভাব, তাহা এ পর্যাস্ত আমি বিচার করি নাই, আর বিচার 
করিবার প্রয়োজনও নাই । 

প্রীভগবান লার্ধজীবের প্রাণ ও অশ্রয়। জীবগণ তাহার আশ্রয় 
লইলেই তাহাদের সর্বার্থসিদ্ধি হইবে। ভীবগণের একই স্থান হইতে 
ক্টৎপত্তি, আর একই স্থানে তাহাদের যাইতে হইবে । তাহারা পরস্পর 
প্ৰকাটা-শৃঙ্খলে আনন্ধ, আর সকলে সেইকপ আবন্ধ থাকিয়া সেই যে 


পাঠকগণের গ্রতি ছু 


প্রাণের-যে-গ্রাণ তাহার দিকে ধাবিত হইতেছে। কবে জীবের চৈতনা 
হইবে যে, ঈর্ধা ক্রোধ, দ্বণা গ্রতৃতি রিপু হইতে যে স্থুখ--ন্লেহ, মমতা! 
দয়া ও গ্রীতি উৎকর্ষে তাহা অপেক্ষা অনস্ত গুণ অধিক সুখ 1? বে 
তাহাদের এ জ্ঞান হইবে যে, অস্ঠের অনিষ্ট করিলে নিজের যত অনিষ্ট হয়, 
তত অন্ঠের হয় না। হে ছুর্বল-জীব ] যদি আশ্রয় চাও তবে অস্কে- 
আশ্রয় দাও। যদি অন্তের প্রিয় হইতে চাও, তবে অন্থকে ভালবাসিতে' 
শিক্ষা কর! শ্রীতগবান্‌ সর্বগুণর আকর, হ্তদুর পার তীহার মত হও 
তাঁতেই ব্রজে যাইতে পারিবে। 


উৎস্গীপত্র 


শ্রীমান্‌ অনিয়কাস্তির প্রতি 

তুমি ওপারে গিয়াছ, আমি এগারে আছি। এরূপ পিতা-পুত্র 
ছাড়াছড়ি, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে বড়ই কষ্টকর । কিন্তু 
তোমার কি আমার, ইহাতে ছুঃখ করিবার .কারণ নেই; যেহেতু তুমি 
এখন সেই নকলের পিতার শ্রীহস্তদ্বার৷ প্রতিপালিত হইতেছ। পুত্রের 
নিকট পিতা অনেক আশা! করিয়া থাকে। তুমি অতি শিশুবেলায় 
ভবসাগর পার হইয়াছ, তাই গিতৃখণ কিছু শোধ করিতে পার নাই 
বিয়া ক্ষোভ করিও না। এই সংমারে নান! কুপ্রবৃত্তি বার বিচলিত 
হওয়ায় আমার অন্তর অঙ্গার হইলেও মলিন হইয়াছিল। তোমার 
বিয়োগন্জনিত নয়নজল দ্বারা আমার অন্তর কিয়ং পরিমাণে ধৌত হয়, 
তাহা না হইলে আমার যে কি দশা হইত, তাহা! মনে করিলে আমার 
স্বংকম্প হয়। তার পরে আমার সর্বন্ধন নিমাইঠা?ঃস্-ভাহাকে কত 
চেষ্টা করিরা একটু ভালবাসিতে পারিলাম না। তাই তাহার গ্রততি 
একটু গ্রীতি বাড়াইবার আশায় আমি তোমার নাম তীহার নামের 
সহিত মিলাইয়া দিয়াছি। প্রকাশ্যে তাহকে আমি শুধু 'নিমাই' বলিয়া 
ডাকি) কিন্তু মনে মনে যখন ডাকি, তখন 'ভীহাকে 'অমিয়নিমাই, 
বলিয়া সম্বোধন করি। দেখি যদি তোমার সাহায্যে তাহাকে গাই। 


জগতের নাথ 
রসের হ্দয় 
নাহি হেন জন 
প্রাণ উতাড়িয়। 
মনেব মতন 
আপন হৃদয় 
সুখের কানন 
তাহার অন্তর 
জীব হট হ'লো 
জীব পরিণাম 
নামেতে মান্থুষ 
যান মিলিবারে 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে 
জগতের নাথ 
ডাকেন তখন 
মূরালী বাজিল 
আকুল হইয়া 
তাদের চাহিয়৷ 


্রীম্গলাচরণ 
(আদি ও অন্ত) 


কেহ নাহি সাথ 
সঙ্গী কেহ নাই 
মনের বেদনা 
পিরীতি করিয়] 
সঙ্গীর হজন 
হইতে উদয় 
করিল। জন 
কিরূপ হুম্দর 
ভ্রমতে লাগিল 
মানব জনম 
স্বভাবে রাক্ষন 


মিলিতে না পেয়ে 


ফুটিল ত্রজেতে 
্বীয় মনমত 
এস প্রিয়াগণ* 
কেহ না শুনিল 
চলিলা ধাইয়া 
বলেন হাসিয়! 


এক! ছু'খ পান চিত্তে । 
দেই রস আস্বাদিত ॥ 
বলি জুড়াবেন বুক। 
ভূঞ্জিবেন প্রেম সুখ ॥ 
করিতে বাঁসনা হ'লো। 
হলো জীব জল স্মবল॥ 
মরি কিবা কারিগরি । 
পরিষ্কার সাক্ষী তারি। 
ক্রমে বিকশিত হয়ে। 
লভে লক্ষ জম্মু পেয়ে। 
দুর্গন্ধ সকল অঙ্গ। 
শ্রীভগবান, দেন ভঙ্গ ॥ 
গোপ-গোপী-সখাগণ। 
পাইলেন নিজ জন॥ 
মুরলীতে করি গান। 
বিনা গোপ-গোপিগণ । 
বথ! সে রসিকবর। 
“যাহা চাহ দিব বর ॥ 





* শ্ময়ণ রাখিতে হইবে যে, ভ্রিজগতে পুরুষ কেবল একমাত্র তিনি, কানাইলাল 


পর সকলে প্রকৃতি । 


শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


গোগী বলিতেছেন 


*নিঠুর বচন 
কান্দিছে পরাণ 
মধু হতে মধু 
কিছু না চাহিব 
গোপীগণ ভাব 
*পি'শীতি করিবে 
“দাও “দাও কথা 
মন-কথা কই 
একাকী ফেড়াই 
হৃদখে যা ছিলি 
নৃতন জীবন 
স্থধ-বুন্দাবন 
্রহ্মতব ইন্জর্ 
বলরাম দাসে 


বল কি কারণ 
শুনি বাশী গান 
তুমি প্রাণবধু 
চবণ সেবিব 
শুনি স্বপ্রকাশ 
কিছু না চাহিবে 
শুনে থাকি সদ] 
হৃদয় জুডাই 
হেন নাহি পাই 
স্থবস কোমল 
পাইন্থ এখন 
রব চিরদিন 
সকল মহত্ব 
কান্দিছে নিরাশে 


চাহিবার কিছু নাই । 
তাই আন্ু তোমাঠাঞ্চি৪ 
চরণের দাসী কর। 

দাঁও নাথ এই বর ॥৯ 
পদ্ম-তআখি ছল-ছল। 

এ কথ! আবার বল॥ 
দিতে নারি, গালি খাই ) 
হেন মোর সঙ্গী নাই। 
আমারে পিরীত করে। 
সব গেল ছারে-খারে ॥ 
শুনি তোমাদের বাণী । 
করি প্রেম বিকি কিনি ॥» 
সব ফেলি দিয়া দুরে। 
কিবূপে বাব ব্রজপুরে ॥ 


প্রথম অধ্যায় 


বন্ধুর লাগিযা, কন্ই রাশিনু, লুকাঁষে যাইব লষে। 
রজনী আসিছে, কিছু শহিআছে, বার জনে শেল খেষে ॥ 
এবে শুধু হাতে, বন্ধুর আগে" ত, কেমনে যাইব আমি । 
রংছ্দিতে সময, আন্র সী নাই, উপাযে বলহ তৃমি ॥ 
(আমার ) ভাগারেঠে গোপা, কণহ সামগ্রী, রাঞ্থিবার শক্তি নাউ । 
ককণ! কপিঘা, কে দিবে র"ক্বিযা, বন্ধুরে খীওযশব যাই ॥ 
সংকেতে কঞ্জেতে, বহর হাগেতে, বসিধা থাঁওয়াতাম নিভি। 
(আজ ) কেমশে য ইব, বা তারে শিব, অভাগ্য বলাই অতি॥ 


শচীর কোলে নিমাইকে রাখিযা দ্বিতীয় খণ্ড শেষ করিয়াছি। 
আমরা আরও কিছুক্ষণ তাহাকে মায়ের কোলে বাঁখিব, রাখিয়া একটি 
নিগুঢ রস অর্থাৎ পবকীয়া-বলেব কথা কিঞ্চিৎ বলিব। বেশীক্ষণ রাখিতে 
পাবিব না। ভাগাবান পাঠক, এইবেলা মনে সাধে ও প্রাণ ভরিয়া 
*শচীর কোলে নিমাঁই* চৃষ্ঠই দর্শন করুন, কাবণ, এই দৃশ্ত বহুদিন আর 
দেখিতে পাইবেন না। 

প্রীগৌড়ীয় বাদশাহের তখনকাব মন্ত্িদ্ধ়,--সাকার মল্লিক (রূপ ) ও 
দবীর থাঁস (সনাতন )। তীহারা ব্রা্ষণ ও সহোদব। যখন তাহারা 
প্রীগৌরাঙ্গেব অবতারের কথা শুনিলেন, তখন আপনারা আসিতে না 
পারিয়া, প্রতুর নিকট দৈন্য খবিযা বাবে বারে এই ভাবে পত্র লিখিতে 
লাগিলেন, -প্প্রহ্থ! আমাদের দুর্দশার লীমা নাই, কৃপা করিয়া 
আমাদিগকে উদ্ধার করুন।* এই'ছুই ভ্রানভার এশ্বর্যের সীমা! ছিল না। 
তঠাহারাই গ্রকৃতপক্ষে তখনকার গৌডের বাদশাহ ছিলেন। খিনি নামে 
বাদশাহ, তিনি আমোদ-মআহল দে. কি যুদ্ধ বিগ্রহে, বিব্রত থাকিতেন। 
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তাহাদের এইরূপ বিষয়-হুথের প্রতি ওুদাস্ত দেখিয়া প্রভু তাহাদের 
উপর কৃপার্ভ হইলেন, এবং যদিও তাহাদের চিঠির উত্তর দিলেন না 
তবু তাহাদের কথ! মনে করিয়া একটি ক্পোক রচন! করিয়াছিলেন । 
শ্রীমুখের শ্লোকটি এই-- 
*পরব্যাসনিনী নারী ব্যাগ্রপি গৃহকণ্মন । তদেবাস্বাদয়ত্যস্তন রসঙ্গরলায়নম্।» 

শ্লেকের অর্থ এই--কুলটা রমণী গৃহকাধ্যে ব্গ্র থাকিলেও অস্তরে 
অন্তরে উপপতির নবসঙ্গরূপ রপায়ন আম্বাদন করে । এই ছুই স্রাতাও ঠিক 
তাহাই করিতেছেন । অর্থাৎ তাহার! কুলটার মত বিষয় কাধ্যে সর্বদা 
ব্যগ্র থাকিম়াও অন্তরে শ্রী$ষ্ণজ্ূপ উপপতির সঙ্গঈই আস্বাদন করিতেছেন। 

এখন দেখুন, প্র এই দুই ভ্রাতাকে কুলটার সহিত তুলনা করিলেন 
কেন? «পরকীয়া কথাই বা কেন ভজন-সাধনের মধ্যে আসে? 
পরকীয়া রস শ্ুনিলে পবিত্র লোকের মনে দ্বুণার উদয় হয়। অতএব 
এ সব কথা এ সমুদ্য পবিত্রতার মধো কেন? শচী ও নিযাইয়ের 
এখনকার অবন্থা বুঝাইবার নিমিত্ত এ কথার অল্প একটু বিচার করিতে 
হইতেছে। প্রিয়বস্ত সলভ হহলে তাহার মিষ্টতা কমিয়া যায়। পাখী 
বড় সুন্দর, তাহার বিশেষ কারণ পাখী ধরা যায় না । পাখী যদি ইচ্ছ। 
করিলেই ধরা যাইত, তবে উহার সৌন্দর্য অনেক কমিয়া যাইত। 
চগ্তীদাস একটি পদে বলেন, গ্প্তগ্রীতিতে অনেক মাধুর্য। তাহার 
কারণ আর কিছুই নয়, উপপতি কি উপপত্রী, পতি কি পত্রী অপেক্ষা 
ছুর্লভ। অতএব ষদি পতি উপপত্তির স্তায় ছুর্লভ হয়েন, তবে পতিও 
উপপতির ন্যার মি হয়েন। পির সঙ্গহখ ইচ্ছা করিলেই করা 
যায়, কিস্তু উপপত্তির সঙ্গস্থখ করিতে নানারূপ বিপদ ও পাঁরণামে 
নৈরাশ্বের সম্ভাবনা আছে। এই নিমিত্ত দুর্লভ বলিয়া পতি অপেক্ষা 
উপপতি মিষ্ট। 


শচীর কোলে নিমাই ৩ 


শ্রীভগবানের মধুর-ভজন করিতে হইলে ছুই প্রকারে কর! যায়, 
পতি-ভাবে ও উপ-পতি-ভাবে। এ কথার আভাষ পূর্বে দিয়াছি। 
ভগবান ধাহার পতি, কাজেই তিনি একটু বঞ্চিত। আর ভগবান যাহার 
উপপতি, তিনি সম্পূর্ণ সখী । ভগবান আস্থাদের লামশ্রী। তিনি যি 
পতির ন্যায় সলভ হইলেন, তবে তাহার মিষ্টভ| কমিয়া গেল। যদি 
উপপতির নায় ছুর্লভ হইলেন, তবেই তাহার মিষ্টত পূর্ণমান্রায় রহিয়া 
গেল। লক্ষ্মীর পতি ভগবান, ছুজনে একত্রে বান করেন; কিন্তু লক্ষ 
ব্রস্গোলীদিগের ভাগ্যের নিমিত্ত তপন্। করিয়া থাকেন, শাস্ত্রে যে এ 
কথ। লেখ। আছে, এখন তাহার তাৎপধ্য পরিগ্রহ করুন। 

শীভগবানকে উপপতিত বপিয়! ভজন করিবার আরও কারণ আছে। 
শ্রীভগধানের মধুর ভনের সহিত উপপতি-ভজনের অনেক সৌসাদৃশ্ 
আছে। উপপতিশ্ভজনে অধনন্দে উন্মাদ করে,-ভদ্রাভদ্রে, বিপদাপদ 
জান থাকে না। ভগবানের মধুর ভজনেও তাহাই করে। ভজন! দ্বার। 
উপপতি প্রাপ্থির অনেক বাধা ও নিশ্চিততা নাই। শ্রীভগবান-ভজন 
সন্বদ্ধেও তাহাই । সেইজন্য পতিরূপে শ্রীভগবানকে বর্ণন। করিলে সে 
বর্ণনা শ্বাভাবিক হইত না, -উপপতিরূপে বর্ণনায় স্বাভাবিক হইয়াছে। 
বিশেষত: পতির সহিত যে সম্বন্ধ তাহাতে স্বার্থগন্ধ আছে-_ যেহেতু পতি 
প্রতিপালক, রক্ষাকর্ত! ইত্যাদি । আর উপপতির সহিত যে মন্বদ্ধ উহা 
বিশুদ্ধ প্রীতির ছার! গ্রস্থিত। 

আমি বৈঠকখানায় বসিয়৷ আছি। আন্দান্ ত্রিশ-বৎসরের একটি 
স্ত্রীলোক মেখানে আনিয়া জিজ্ঞাস করিল, *তুমি শিশিরবাবু?* আমি 
বলিলাম *£1*। তখন সে বলিল, «নারায়ণ কোথ1 বলিতে পার ?৯ 
নারায়ণ আমাদের গ্রামবাসী একটি ত্রাঙ্ছণকুমার | যে এই স্ত্রীলোকটির 
ধর্মন& করিয়া পলায়ন করিয়াছে । এই স্্বীলোকটি শুনিয়াছিল নারায়ণ 
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আমাদের এক গ্রামস্থ। তাই সে একাকিনী কোন এক পন্বীগ্রাম হইতে 
তল্লান করিতে করিতে কলিকাতায় আসিয়াছে, এবং কলিকাতায় 
তন্ভরাস করিম্রা আমার বাড়ী পাইয়! নির্ভয়ে আমার কাছে আসিয়াছে । 
আমাকে চিনে না, তবুও আমাকে লজ্জা কি ভয় করিল না,_আসিয়াই 
বলিল, ঞ্নারায়ণ কোথা বলিতে পার ?* স্ত্রীলোকটির বেশ পাগলিন'র 
মত। শরীরের নিমিত্ত যিনি পাগলিনী তাহারও ঠিক এইরূপ দশাই 
হয়। তাহার লজ্জা! ভয় থাকে না, তিনি কৃষ্ণকে এইরূপে তল্লাস করিয়া 
বেড়ান,_ছূর্গম স্থানেও যান । তাই সাধুগণ মধুর-ভজন পরিষ্কার 
বুঝাইবার নিমিত্ত «পরকীয়া» উদাহরণ দিয়া থাকেন; এবং তাহাই 
রূপসনাতন সম্বন্ধে গ্রভুও এইরূপ দেখাইয়াছিলেন। 

ভক্তি কি প্রেম-ভক্তিতে বিহ্বল হইয়াছেন, এইরূপ ভাগ্যবান জীব 
আমর! ছুই একজন দেখিয়াছি। মদ্যপান করিলে দেহে যে যে লক্ষণ 
গ্রকাশ পায়, ভগবং-প্রেম উদয় হুইলে ঠিক তাহাই হয়। এমন কি 
ম্চপায়ীর মুখে যেরূপ লালা পড়ে, প্রেমোন্মত্ধ ভক্তের মুখেও সেইরূপ 
কখন কখন লাল। পর্য্যস্ত পড়িতে থাকে । তবে সামান্ত মাতাল দেখিলে 
ঘ্বণা হয়, আর কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা দেখিলে হৃদয় দ্রবীভূত ও নিল 
হয়। সাধুগণ জীবগণকে বুঝাইবার নিমিত কুষ্ণ-প্রেমকে যদ্ বলিয়। 
পরিচয় দিয়া থাকেন। তাই বলিয়া কি কষ্চ-প্রেম দোষের হইল। 
সেইবপ শ্রীভগবানের মধুর-ভজন কিরূপ, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত নাধুগণের 
পরকীয়া-রসের সাহায্য লইয়া থাকেন। তাই বালয়া কি সাধুগণের 
দোষ হইল? 

এখন পরকীয়া রসের সার লক্ষণ বলি। প্রিয়জন যখন ছুলভ হয়েন, 
কি প্রিয়জনকে প্রাঞ্ডির নিশ্চয়ত! যায়, তখনই পরকীয়া রসের উদয় 
ইয়। প্রিয়জন যদি দুর্লভ হয়েন, তবে তিনি পরম প্রিয় হয়েন। যদি 


পতি ও উপপতি-ভাবে ভঙ্গন ্ 


স্বামী পরের অধীন হয়েন,--তাহাকে প্রার্থি অগ্তের ইচ্ছার উপর নির্ভর 
করে, তবে তিনিও উপপতির স্তায় স্থখের সামগ্রী হয়েন। যদি প্রিয়জন 
'অন্যের অনুগত কি অপরের বস্ত হয়েন, তবে পরকীয়া-রসের উদয় হয়। 
প্রীনিমাই দন্্যাসী হইয়াছেন, স্ত্রী ও জননী ত্যাগ করিয়াছেন, তখন 
স্ীলোক-মাত্রকেই তাহার জননী-জ্ঞান করিতে হইবে; এমন কি, 
তাহাদের মুখ পর্যস্তও দেখিতে পাইবেন না। ধদি দৈবাৎ স্ত্রীলোক 
সম্মুখে পড়ে, তবে হয় মুখ ফিরাইতে, নয়ন মুদদিতে, কি অন্ত পথে যাইতে 
হইবে। এমন কি, তীহার স্ত্রীলোকের চিত্র পর্যাস্ত দেখিতে এবং 
স্রীলোকের নাম পধ্যস্ত শুনিতে নিষেধ । তাহাও নয়, প্গ্রী* শবও 
ব্যবহার করিতে বিধি নাই। তবে যদি কোন কারণে স্ত্রীলোকের কথা 
বলিতে হয়, তবে স্ত্রী স্থানে *গ্রকৃতি* বলিতে হইবে । যেমন শিবানন্দ 
সেনের দস্ত্ী” না বলিয়া, শিবানন্দের *্প্রকৃতি* বলিতে হইবে । পথে 
কয়েকজন *স্ত্রীলোক* দাড়াইয়া না বলিয়া, কয়েকজন *প্রকৃতি* দীড়াইয়া 
বলিতে হইবে । সন্যাপীর পক্ষে স্ত্রীলোক এইরূপ ভয়ঙ্কর সামগ্রী । 
নিমাইয়ের জননীর সঙ্গে এইরূপ সম্পর্ক একেবারে গিয়াছে। 
শচী আর এখন তাহার জননী নহেন, তবে কি না, তাহার *পূর্বাশ্রমের 
মা। তিনি আর এখন শচীর তনয় নহেন, তিনি এখন কেশব-ভারতীর 
বেটা। শচী আর তীহাকে বাটা লইতে পারিবেন না। এমন কি, 
শ্রীনিমাই এখন শচীকে প্রণাম পর্যন্ত করিতে পারিবেন না; নিয়ম 
মত শচী এখন নিমাইকে প্রণাম করিবেন। কাজেই শ্রীনিমাই সঙ্গাস* 
'আশ্রম গ্রহণ করাতে শচী ও বিষুপ্রিয়ার সহিত তাহার সামাজিক সম্পর্ক 
একেবারে লোপ হইয়৷ গিয়াছে । কিন্তু তাহাই বলিয়া কি নিমাইয়ের 
প্রতি শচী ও বিষুপ্রিয়ার ভালবাসা গিয়াছে? না, তাহার ভ. 
এএকবিন্দুও যায় নাই, বরং উহা! অনন্ত-গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেহেতু, 


৬ জীঅমিয়নিমাই-চরিত 


নিমাইক্ধপ ঘষে অতি-প্রিষবন্ত, তিনি এখন আর ত্তাহীর নিজজন নহেন, 
--অপরের বস্ত হইয়াছেন । শ্রীরু্ণ যখন মথুরায় গমন করিয়া দৈবকীর 
ক্রোড়ে বসিলেন, তখন যশোদার কৃষ্ণ-প্রেম কোটিগুণ বুদ্ধি পাইল। 
তেমনি শ্রীকষ্ণ দুর্লভ হইলে, শ্রীযতীর শ্রীকষ্চে পিপাসা আবও কোটি গুণ 
বাড়িয়া উঠিল। 

শটীর প্রিয়বস্ত নিমাই । নিমাই তাহার পুত্র ছিলেন, এখন তাহার 
উপপুত্র হইলেন? সেইরূপ বিষ্ণুপ্রিয়ার পতি নিমাই, এখন তাহাব 
উপপতি হইলেন । ইহাতে শচী বাৎসল্য, ও বিষুপ্রিয়! মধুব, প্রেম 
সাগরে ডুূবিয়! গেলেন, থই পাইলেন না। 

এখানে আর একটি গুহ্য-কথা বলিব । এইবপে বিষোগে প্রিয়বন্ত 
আরও প্রিয় হয়েন। আর এইরপে মৃত্যুবপ বিয়োগে প্রিয়বন্তব সহিত 
প্রীতি আবও বঞ্ধিত হয়। অতএব মুত্র ভাৎপধ্য ছাডাছাডি নয়,--- 
প্রীতির পরিবর্ধন। প্রিয়বস্তব সহিত মৃত্যুবূপ বিচ্ছেদ হইলে, তাহা 
আর দোষ দেখ যায় না, তাহার গুণগুলিই কেবল হৃদয় মাঝারে মহামণিব 
নায় জলিতে থাকে । আর যদি৪ ভাবেন তনঙ্গে জীব হাবুডুবু খাইতে 
খাইতে পরলোকগত প্রিয়জনের কথা বাহাদৃষ্টিতে ভুলিয়৷ যায়, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে তাখাব প্রিষজনের প্রতি প্রীতি অস্তবে অন্তরে বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে। পরলোকগত প্রিয়জনের কথা হৃদয়ে একটু ধ্যান করিলেই ইহ। 
জানা যায়। ছুইটি জীবে অন্তরে-অস্তরে অতান্ত প্রণয়। কিন্তু ছইজনে 
খটমটি হইতেছে,কোথা কি বিশৃঙ্খল হঈয়া গিয়াছে, দুইজনে 
মিলিতেছে না। হঠাৎ ছুইজনে বিচ্ছেণ হইল, তখন *ছুহে ছৃহার* দোষ 
ভুলিয়৷ গেলেন, কেবল গুণই দেখিতে লাগিলেন । ছুইজনে পূর্বে কলহ 
করিয়াছিলেন বলিয়! এখন অন্গতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পকে 
ছুইজনে মিলন হইল, তখন বাহ প্রসারিয়া উভয়ে উভয়ের গলা ধরিলেন ১ 


নিমাইয়ের *হিত শচী বিষ্ুপ্রিয়ার বর্তমান সম্বন্ধ ৭ 


মহাভারতে দেখিতে পাই, স্বত্যুর পরে ঘুখিষ্টির ও ছুধ্যোধনে যেই দেখ! 
হইল, অনি উভয় উভয়ের দোষ ভুলিয়। গিয়া গাঁড় আলিঙ্গন করিলেন ॥ 
নে যাহ! হউক, এ সমুদয় রহসা ক্রমেই বিস্তারিত হইবে | 

শগীর কোলে নিমাই | প্রথথে যখন শচী সম্াসবেশধারী নিমাইকে 
দেখিলেন, তখন পুত্রকে চিনিতে কট হইল, যেহেতু অরুণবদনধারী ও 
মু্ডিতমন্তক নিমাইঁয়ের বেশ তখন পরিবন্তিত হইয়া গিয়াছে। শুধু 
তাহা নহে, তখন নিমাইরের আকুতি অতিশয় ভক্তি-উদ্দীপক হইয়াছে । 
নন্দন আচাঁধের বাড়ী প্রকে নিতাই যখন প্রথম দর্শন করেন, তখন 
তাহার পরিধানে পট্টবন্্, গলে ফুলের মালা, নটবর নবীন-নাগর বেশ 
--ভক্ভি-উদ্দীপক কোন উপকরণ নিমাইয়ের অঙ্গে ছিল না। তনু 
নিতাই প্রেমে অধীর হইয়া প্রস্থুকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। আবার 
শ্রীকৃষ্ণের রাজবেশ দেখিয়া ব্র্ববাল। রাধা অবগুঠনাবৃত হইয়া! মন্তক 
অবনত করিয়! বসিয়াছিলেন। শচীর সহিত নিমাইয়ের শুদ্ধ অমিশ্রপ্রেষ 
সন্বপ্ধ, ভক্তি সম্বদ্ধ নহে । কিন্ত নিমাইয়ের সন্গ্যাসী-বেশ দেখিয়া! শচীর 
ভক্তি উদয় হইল, সুতরাং পুত্রের সহিত তাহার ষে সম্বন্ধ তাহার বিভ্রাট 
ঘটিল। কাজেই শচী নিমাইকে দেখিবামাত্র গরথমে চিনিতে পারিলেন 
না, আর চিনিয়াও তাহার উপর পুত্রাভাব অর্পণ করিতে পারিলেন না ১ 
ভক্তিতে গদগদ হইয়া শচী পুত্রের রূপ দেখিতে লাগিলেন, ইচ্ছা ষে 
প্রণীম করেন। কিন্ত পূর্ববসংস্কারবশতঃ তাহা পারিতেছেন না। তাই 
নিমাই ধখন ত্বাহাকে বারস্বার প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন 
তখন শচী ভয় পাইয়া বলিলেন, “বাপ. ! তুমি আমাকে প্রণাম করিভেছ, 
ইহাতে আমার ভয় করিতেছে । তবে ভরমা! এই যে, যদি ভোমার প্রণাসে 
আমার অপরাধ হইত, তবে তুমি আমাকে কখনই প্রণাম করিতে না।» 

এইবূপ ভক্তি-১ক্ষে শচী নিমাইকে দর্শন না করিলে একটি রিষষ 


৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


অনর্থ হইত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, জীবের সন্দেহরূপ নীলকাচে শ্রীভগবানরূপ 
হুর্যকে দর্শন করিতে সক্ষম করে। সেইরূপ ভক্তিরূপ বাধে প্রেমের 
বন্তাকে নিবারণ করে। শচী তাহার জীবনের জীবন পুত্রকে হারাইয়া, 
সেই পুত্রকে দর্শন করিতে আপিয়াছেন। নিমাইয়ের প্রতি তাহার ষে 
ত্বাভাবিক ভাব তাহা! থাকিলে, পুত্রকে দর্শন করিবামাত্র, সেই শত সহমত 
লোকের মধ্যে “হা নিমাই» বলিয়া! তিনি যুছিত হইয়া পড়িতেন ।- 
এমন কি, তাহার প্রাণবিয়োগ হইবারও সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু নিমাইকে 
দর্শন করিবামাত্তর শচীর ভক্তির উদয় হইল, অমনি প্রেমের হিলোলে 
একটি বাধ পড়িল, আর শচী ভাপিয়া! গেলেন না,--সচেতন রহিলেন; 
ও সচেতন থাকিয়! পুত্রের সহিত কথাবার্ত। কহিতে লাগিলেন । 

শচী ভাবিতেছেন, আমার পুত্রটি স্বয়ং ভগবান্‌, কিন্তু আমি কি 
নির্বোধ, তবু নিমাইকে পুত্র বোধ গেল না।” ইহাতে আপনাকে 
একটু অপরাধী ভাবিতেছেন, আর আপনার কল্পিত অপরাধ যতদুর সম্ভব 
অপনয়ন করিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাস] করিতেছেন, “নিমাই ! তুমি যাই হও, 
তবু আমার এ বিশ্বাস যায় ন! যে তুমি আযার ছুধের ছাওয়াল।” কিন্ত 
শচীর এই কোনরূপ ছুর্দিশা। অধিকক্ষণ রহিল না, ছুই একটি কথা বলিতে 
না বলিতে উহ শেষ হইয়! গেল, আর হৃদয় বাৎসল্য রসে পৃরিয়া উঠিল। 
তখন তিনি বাহু প্রসারিলেন, অমনি নিমাই অগ্রবর্তী হইয়া গলা বাড়াইয়া 
দিলেন, আর জননী পুত্রের বদনে ঘন ঘন চুম্বন দিতে লাগিলেন । মাতা- 
পুত্রে কথা আরম্ভ দেখিয়া নকলের ইচ্ছা হইল দুরে যাইবেন; একটু 
দূরে গেলেন, তবু বেশি দুরে যাইতে পারিলেন না। কারণ শচী ও 
নিমাই বসিয়া কথা কহিতেছেন, ইহা! ফেলিয়া! কিন্ূপে যাইফেম.1-- 
তাহার! চুপ করিয়া একটু দূরে দীড়াইয়া কথাবার্তা শুনিতে লাগিলেন। 

শচী প্রথমে ভক্তি, পরে বাৎলল্য, পয়ে অভিষান রসে বিভাসিত 


শচীর বাৎসল/শরসৈর পরাকাষ্ঠা ৯ 


হইয়া কথা কহিতেছেন। বাহন ঘোষ৪ সেখানে দীড়াইয়া স্থতরাং তাহার 
একটি পদে আমর! জানিতে পারিতেছি, শচী কি কি বলিলেন। শচী 
বলিতেছেন, «নিমাই ! তুমি পিতৃহীন বালক আমি সেই নিমিত্ত আরো! 
বত্ব করিয়া তোমাকে লেখ -পড়া শিখাইলাম ও ভাগবত পড়াইলাম । সেই 
খণের শোধ কি তুমি এইরূপে ছিলে? তোমাকে আমি বড়-মানষের 
ঘরের পরমাহুন্দরী কন্ঠার সহিত বিবাহ দ্লাম? তুমি এখন তাহাকে 
আমার গলায় বীধিয়া দিয়া ফেলিয়! চলিলে! ইহাতে কি তোমার বড় 
ধম্ম হইবে ?* আমি তোমার বুদ্ধামাতা, আমার প্রতি তোমার দয়! 
হইল না। তা'তেও আমি তোমাকে দোষ দিই না। আমি তোমার 
মা, আমার প্রতি তুমি যাহা ইচ্ছা! করিতে পার; কিন্তু সে পরের মেয়ে, 
তা'র অপরাধ কি? বৌমাকে কি বলিয়! বুঝাইব, বল দেখি ?» 

ইহা শুনিয়া নিমাই মন্তক অবনত করিলেন । মায়ের দুঃখে ক্রমে 
তাহার মুখ মলিন হইতেছে। নিমাই মান্থষের মত কথ] কহিতেন ও 
বাবহার করিতেন। ইহাতে ধাহারা তাহাকে শ্রীভগবান্‌ ভাবিতেন, 
তাহারাও সময়ে সময়ে তাহার ভগবত্ব! ভুলিয়া যাইতেন। আর ভিন্ন" 
লোকে সেই কথা বলিয়! তাহার ভগবত্বায় দোষ ধরেন। তাহারা বলেন, 
*প্রহু যদি প্রীভগবান্‌ হইবেন, তবে মনুষ্যের অনিশ্চিত, দূর্বলতা, অজ্ঞতা, 


+ হেদেরে নদীষার চাদ বাছারে নিমাই অজাগিনী তোর মায়ের আর কেহ নাই ॥ 
এত বলি ধরি শচী গৌরাঙ্গের গলে । স্েচভাবে চুস্ব থায় বদন-কমলে ॥ 

মুই বৃদ্ধ-মাত! তোর, মোরে ফেলাইয়] | বিধুপ্রিয়! বধু দিলে গলায় গাখির| ॥ 
তোর লাগি কান্দে সব নদীয়ার লোক ।  ঘরেতে চলরে বাছা দুরে যাউক শোক । 
গ্রীনিবাস হরিদাস ঘত ভক্তগণ | তা সবারে লয়ে বাছ1 করহ কীর্তন ॥ 
মুরারি মুকুণ্দ বাহু আর হরিদায। এ সব ছাড়িয়া কেন করিলে সন্্যাস ॥ 
যে করিল] সে করিল! চলরে ফিরিয়া। পুনঃ বজ্ঞনুত্র দিব ব্রাহ্মণ আনিয়া ॥ 
বাহুদেষ ঘোষ কহে গুন মোর বাণি। পুনরায় নদে চল গৌর-গুণমপি ॥ 
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দেখাইবেন কেন? কিন্তু একথা একবার ম্মরণ করা উচিত যে, ষি 
ভ্রীভগবান্‌ মন্ুত্য-লযাজে উন্য় হয়েন, তবে তাহার ঠিক মন্য্য হইয়া না 
আসিলে, অর্থাৎ মন্ষ্যের যে যে স্বভাব তাহ! না লইয়া! আমলে, তাহার 
মম্ুস্ের সহিত সঙ্গ কিরূপে সম্ভবে? মন্তস্যু, ষড়েশ্বর্য-ভগবানের সঙ্গ সহ্য 
করিতে পারে না। আর তাহা হইলে তীহার লীলা ও মাধুর্যাময় ন| হইয়া? 
এ্বধ্যময় ও নীরস হয়। শ্রীরাধা কোপ করিয্জাছেন শুনিয়া শ্রীকষে্ের 
মুখ মলিন হইয়া গেল। রাধারুষণ-লীলায় এসব কথা না থাকিলে উহা? 
মিষ্ট হইত না। আর রাধার কোপে শ্রীরুষ্চের মুখ মহিন না হইলে, 
রাধাও কোপ করিতে পাঁরিতেন না। পাঠকগণের অবশ্য স্মরণ আছে 
যে, সাত প্রহর শ্রীনিমাই ভগবান্-আবেশে ছিলেন, তাহাই ভক্তগণ সহ 
করিতে পারেন নাই । 

আরব্য উপন্যাসের পাতদা গুপ্তবেশে প্রজ'-সমাজে বেড়াইতেন। 
তিনি গ্রজাগণের সহিত রঙ্গ করিতেন, প্রজাগণও তাহার সহিত রঙ্গ 
করিত। তাহার কারণ প্রজাগণ তাহাকে তাহাদের মত একজন 
ভাবিত--পাতসা বলিয়া জানিলে এ রস আর একটুও হইত লা। 
অতএব শচী ও নিমাইয়ে ষখন কথা হইতেছে তখন প্র যে শচীর পুত্র, 
ইহ! ব্যতীত আর কেন ভাব কাহারও মনে রহিল না,-থাকিলে কোন 
রসই হইত না। পুত্রের মলিন মুখ দেখির1 শরীর কোপ অন্তহিত হইল । 
তখন তাহার আর এক কথ! যনে পড়িল। তিনি ভাবিতেছেন, নিমাই 
ত এখন আর তাহার নহে। যেডোরে তাহার পুত্র তাহার নিকট বান্ধা 
ছিলেন, তাহা! নিযাই ছি'ড়িয়াছেন। এখন নিমাইয়ের এক গতি, 
তাহার অন্ত গতি। কাজেই নিমাই তাহার বাড়ী যাইবে না, তাহার থরে 
শুইবে না, তাহাকে মা বলিয়। ডাকিবে না; অথচ নিমাই তাহার পুত্র, 
তাহার জীবনের জীবন। কাজেই তখন জোর জুলুম ছাড়িয়া দিয়া, 
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নিমাইয়ের প্রতি তাঁর কোন দাবি দাওয়! নাই, এই ভাবে মুগ্ধ হইয়া 
তাহাকে উপাসনা করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, *নিমাই আমি, 
তোমার বুদ্ধ-মাতা, আমাকে ফেলিয়া যাইও না। তুমি কেন আমাকে, 
ফেলিয়া যাইবে? বাড়ী বসিয়া! নিতাই, গদাধর, মুরারি, মুকুন্দ, শ্রীবাস, 
নরহরি, বাস্থঘোষ--ইহাদের সহিত সংকীর্তন করিও। আমি আর মানা? 
করিব না। তবে তুমি সন্গাস লইয়াছ, ভাল ব্রাহ্মণ আনিয়া আমি 
তোমার পৈতা দিব। তুমি টৈরাগী হইয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিয়া খাবে 
ওম! তাহা আমি কেমন করিয়া দেখিব! এই সুন্দর শরীরে কাঙ্গালের 
ডোর-কৌপীন পরিয়াছ, ইহা! দেখিয়া পশ্তপক্ষী পধ্যস্ত কাদিতেছে 7 
আমি তোর মা, বাচির! আছি। অন্টে সহিতে পারে না, আমি মা' 
কিরূপে সহিব । নিমাই, তুমি স্থবোধ ; বল দেখি, মা হইয়া কি কেহ ইহা 
দেখিতে পারে ? আবার বঝিষ্ণুপ্রিয়ার কথা ভেবে দেখ দেখি ? তাহার 
এই কচি বয়স। তাহাকে আমি কি বলিয়া বুবাইব ? নদীয়া আধার 
হয়েছে । বৌমা অচেতন হইয়! পড়িয়া আছেন। আমি তোমাকে নিতে, 
আসিয়াছি। বাপ! বাড়ীর ধন বাড়ী চল।» এই বলিয়া নিমাইয়েরু 
গলা ধরিয়া আবার ঘন ঘন চুম্বন দিলেন ও কাদিতে লাগিলেন। 

ভক্তগণের শ্বাভারিক টান শচীর দিকে । তাহারা ভাবিতেছেল, 
শচী ঠিক বলিতেছেন, প্রভুরই সমুন্য় অন্তায়। ভক্তগণের অবস্থা ও 
মনের ভাব সেই স্থানে উপস্থিত বাস্থঘোষের একটি পদে বেশ বুঝা 
যাইবে। ভক্তগণ ভাবিতেছেন, প্রভুর একি রীতি? যিনি ভ্রীভগবান্‌ 
প্রেমদান করিতে আসিয়াছেন, তিনি কৌপীন ও দণ্ড লইয়া, কেশ 
মুড়াইয়৷ কেন আমাদের বুকে শেল হানিতেছেন? একবার তাহার নিজ 
জনের অবস্থা দেখিলেন না! বৃদ্ধা-ন্বননী ও যুবতী-ভারধা। ছাড়িলেন ॥ 
ভক্তগণ প্রাণে মরিতেছে, কান্দিয়৷ কান্দিয়৷ তাহাদের জীবন সংশয় 
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হুইয়াছে * তাহা দেখিলেন না! অতএব গঙ্গায় ডুবিয়া মরণই আমাদের 
"এ দুঃখের একমাত্র গঁধধ ।» 
মায়ের বচনে নিমাইয়ের দুঃখ-তরঙ্গে ক রোধ হইয়া গেল। কষ্ে- 
শ্রষ্টে নয়ন জল নিবারণ করিয়া বলিতেছেন, «ম1 জানিয়। বা না-জানিয়া 
যদি সম্মাস করিয়। থাকি, কিন্তু তোমার প্রতি আমি কখনও উদাস হইব 
না। দেখ মা, তোমাকে ছুঃখ দিয়! শ্রীবন্দাবনে যাইতেছিলাম, তাহাতে 
'বিশ্ব ঘটিল৮ যাইতে পাগ্লাম না। তুমি এখন বিশ্রাম কর। আমার 
যাহাতে ভাল হয়, তাহা তুমি বিচার করিয়া দিও, আমি আর স্ব ইচ্ছায় 
'কিছু করিব না। এ দেহ তোমার, আমার ইহার প্রতি কোন অধিকার 
নাই। তুমি যাহা বল্লিবে তাহাই করিব। যদি আবার বাড়ী যাইতে 
বল, তাহাই যাইব। সর্ব-সমক্ষে আমি এই গ্রতিজ্ঞ। করিলাম । 
শ্রীঅছৈতের ঘরণী সীতাদেবী একটু দুরে ্লাড়াইয়! ছিবেন। তিনি 
'আপিয়! শচীর দুইখানি হাত ধরিয়া] তাহাকে অভ্যন্তরে লইয়া যাইবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, শচীও সম্মত হইলেন । কারণ তাহার মনে তখন 
'একটি সাধের উদয় হইয়াছিল। তিনি বাড়ীর ভিতর যাইয়া সীতাদেবীকে 
বলিলেন, *আমি রাধিব, রাবিয়] নিমাইকে খাওয়াই ।৮ এই কথা শুনিয়া 
সকলের চোধে জল আসিল। শচী তখনি স্সান করিয়া বন্ধন করিতে 


চা এ এ ৮ 








* কি লাগিয়] দণ্ডধরে, অরুণ বসন পূরে, কি লাগিয়! মুড়াইল কেশ। 
কি লাগিয়া মুখচণাদে, রাধ! রাধা বলি কীদে, কি লাগিয়! ছাড়ে গৌড়দেশ ॥ 
প্রীবাসের উচ্চ রায়, পাষাণ গলিয়। যায়, গদাঁধর না] জীবে পরাণে । 
বঘহিছে তপত ধারা, যেন মন্দাকিনী পারা, মুকুন্দের ও ছুটি নয়নে ॥ 
কান্দে শান্তিপুর-নাথ শিরে দিয়ে দুটা হাত, কি হৈল কি হৈল বলি কান্দে। 
অদ্বৈতঘরণী কান্দে, কেশ পাশ নাহি বান্দে মরা যেন পড়িল ভূষিতে | 
এ তোমার জননী ছাড়ি, যুবতী রমণী এড়ি, এবে তোমার বন্ত্যালে গমন। 
“াঙ্গা় শরণ নিব, এ তনু গঙ্গায় দিব, বাস্থঘোষের অনলে জীবন ॥ 
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বসিলেন। কি কি ব্যঞন নিষাইয়ের প্রিয় তিনি তাহা বেশ জানেন । 
অন্যের বাড়ী বলিয়া, রন্ধনের দ্রবোর ফরমাইস করিতে শচীর একটু কুম্ঠিত 
হইবার কথা, কিন্ত তাহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। কারণ নিমাইয়ের 
লোভ যা কিছু শাক, থোড়, মোচা প্রভৃতির উপর,_মূল্যবান ক্ষীর সর 
ছানার উপর নহে। 

শচী অস্তঃপুরে গমন করিলে, নিমাই বদন তুলিয়া ভক্তগণ পানে 
চাহিলেন। ভক্তগণের দশা দেখিয়া প্রভু আবার কাতর হইলেন। 
সকলের এলোথেলো৷ বেশ, রোদন করিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ, অনাহারে দেহ 
শীর্ণ। তখন যদিও একটু গ্রফুল হইয়াছেন, কিন্তু তবু তাহারা যে একটু 
পূর্বে ছুংখসাগরে ডূবিয়াছিলেন, তাহা তাহাদের অবস্থায় বেশ বুঝা 
যাইতেছে । তখন প্রভু জনা-জনাকে ধরির়। গাঢ় আলিঙ্গন করিতে 
লাগিলেন, আর ষেন সেই শীতল স্পর্শে ভক্তগণের ছুংখ হরণ করিজে 
লাগিলেন। যাহা হউক, ভক্তগণ আর দুঃখ ভাবিতে বড় সময় পাইলেন: 
না। প্রভু তখনি তাহাদের লইয়া স্নানে চলিলেন। এদিকে শ্রীঅদ্বৈত 
সকলের বাসার সংস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীঅছৈত বিষয়-সম্পত্তিভে 
একজন বড় মান্ুষ,-তখনকার বৈষ্ণবগণের সর্বপ্রধান। তাহার ভাতার 
অক্ষয় অব্যয়। অনায়াসে সকলের আিখ্যের ভার লইলেন। হাহা 
নবদ্বীপ কি দূরবর্তী কোন গ্রাম হইতে আসিয়াছেন, তাহাদের থাঁকিবার 
বাসা এবং সমুদয় আহারের সামগ্রী দিলেন। শ্রীঅহ্ৈত বাহিরে এই 
আমোদ করিতেছেন ওদিকে শচী এক মনে, যেন পরম যোগিনীর স্তায়, 
রন্ধন করিতেছেন। এদিকে নদেবাদিগণ স্থরধুণীতে জলক্রীড়৷ আর 
করিলেন। প্রভৃকে মধ্যস্থলে করিয়া! জলম্যুদ্ধ, সম্তরণ, “কয়।» «কয়।» খেলা- 
রূপ আনন্দে সকলে প্রতুর সন্্যাস তখন একরূপ ভুলিয়া গিয়াছেন। 

এইযপে প্রতৃর সঙ্্বাসের পর ত্রিভুবন শীতল হইল, ফেবল একজন 
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কাড়া,_তিনি শ্রীমতী বিষুপ্রিয়া। শ্রীমতী প্রভুর বাড়ীতে সখী 
পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন। তখন তিনি মে বাড়ীর কত্রী, 
উত্তরাধিকারিণী। প্রহর এই বাড়ীতে তিনি চিরজীবন যাপন 
করিয়াছিলেন, আর প্রভু বিংশতি দিবদের পথ দূরে অর্থাৎ নীলাচলে 
বাম করিয়াছিলেন। সেখানে প্রহ্বকে পরে লইয়া যাইব। সর্বাগ্রে 
প্রীষতী বিষুলপ্রিয়াকে তাহার শৃন্ত-ভবনে স্থাপিত করিব। বিষুপ্রিয়া 
ধনাঢা বাক্তিব আদরের কন্তা। তিনি স্থুরধুনীর তীরে শচীর অগ্রে 
ধাড়াইয়া মুখ অবনত করিয়া মনে মনে বলিতেন, «মা ! আমাকে ঘরে 
নিয়ে চল।* তাহার পরে প্রকৃতই তিনি শ্রীনিমাইয়ের অঙ্গে অঙ্গ দিয়] 
দাড়াইলেন; তখন তাহার রূপ কি প্রকার না,_-*ঝলমল করে যেন 
তড়িৎ প্রতিম।।* তিনি রাজরাজেশ্বরী, পতিসোহাগিনী, ত্রিভৃবনের 
আদরিণী। অগ্রহায়ণ মাসে তিনি পিত্রালয়ে গমন করিলেন। সেখানে 
হুঠাৎ নানাবিধ অমঙ্গল-লক্ষণ দেখিতে লাগিলেন ! যথা-- 


বিষ্ুপ্রিয়া সখী সনে কহে ধীরে ধীরে । আজ একন প্রাণ মোর অকারণে ঝুরে ॥ 
কাপিছে দক্ষিণ আখি, যেন ক্করে অর্গঈ।  নাজানিয়ে বিধি কিম্বা করে হখ-ভঙ্গ | 
, "আর কত অক্ষ,রণ-স্ক,রণে সদায়। মনের বেদন কহিবারে পাই ভয় | 


আরে সখী পাছে মোরে গৌরাঙ্গ ছাড়িবে । মাধব এমন হলে অনলে পশিবে ॥" 


শ্রীমতি আবার বলিতেছেন, “সখি ! ম্থখের নবন্ধীপের এরূপ দশা 
কেন? চতুদ্দিকে সকলে কেবল রোদন করিতেছে ।* যথা_- 


“আজ কেন নর্দীয়] উদাস লাগে মোরে। অঙ্গে নাহি পাই হুখ, আখি ঝুরে। 
হুরধুনী পুলিনে মলিন তরুলতা | ভ্রমর ন! খায় মধু. শুকাইল পাতা ॥ 
স্থগিত হইল কেন জাহ্নবী ধারা । কোকিলের রব শাহি, হৈল মুক পায়া ॥ 
এই বড় ভঙ্গ লাগে বানর হিয়! মাঝে। নবদ্বীপ ছাডে পাছে গোর! নটরাদে ॥ 





* মাধব বান্ঘোষের ভ্রাতা । 
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তখন সখিগণ ভাবিয়! চিন্তিয়া কথা! আর গোপন রাখিলেন না; 
বলিলেন, *নগবে এন্নূপ কথা হইতেছে যে, লোণার ঠাকুর নাকি নবদ্ধীপ 
ছাডিবেন।” এই কথা শুনিয়া! শ্রীবিষুঃপ্রিযা আর পিত্রালয়ে রহিলেন 
না, তদ্দগ্ডে আপন গৃহে আসিলেন। সেই সময় কিছুকাল শ্রীগৌরাঙ্গ 
তাহার সহিত গাহগ্-রপ আস্বাদন করিয়াছিলেন; আর সন্াসের 
রঙ্গণীতে সেই রসের বন্যা উঠাইলেন। * 
তাহার পরে পতিকে হৃদয়ে ধরিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিয়া 
ছেন, এমন লময় কিরূপে পতিকে হারাইপেন, আর কোল শৃন্ত 
দেখিয়া «পালক্কে বুলায় হাত» ইত্যাদি লীল৷ পাঠকের সম্মবণ আছে। 
এখন পতি হারাইগ বিঞুশ্রিয়া শুন্ত নবদীপের মাঝে, তাহার শৃন্ত গৃহে 
বিয়া আছেন। শ্রীবিষুপ্রিয়া কথন শোকে, কখন ভক্তিতে কখন 
ক্রোধে, কখন আনন্দে অভিভূত হইতেছেন। কখন আপনাকে অতি 
প্রাচীন৷ বোধ করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, তাহার শাশুড়ীকে পালন 
করিতে হইবে । আবার কখন প্রলাপ বকিতেছেন, কখনও-বা নিরাশ 
হইয় সামান্য স্ত্রীলোকের গ্যায় মন্‌ উদখড়িয়া রোদন করিতেছেন । যথা-» 


“হেদেরে পরাণ শিলাজিয়া । এখনও না গেলি তনু ত্যজিয়] ॥ 
গৌরাঙ্গ ছ:ডিয়! গেছে মোর । আর কি গৌরব আছে তোর ॥ 


* সেই রজনীর দম্পতি-রমলীল! বণিত এই পর্দটি প্রস্তুত হয়। প্রগৌরাঙ প্রিয়ার 
চিবুক ধরিয়া বলিতেছেন। যথা 


"বলাজনয়ন| বাল! মুখ নাহি তোলে। পড়িল পড়িল ভ্রমর পন্মমধু লোভে ॥ 
হিন্ুলে রঞ্জিত ঠোট কাপে মৃহ মৃছু। প্রেম সরোবরে আখি ঝুরে বিন্দু বিস্মু ॥ 
নয়নের তার! আধো পন্ম্দলে ঢাঁক]। জনমের মত হিয়ার মাঝে রইল আক] ॥ 
নানা ভাব থেলে মুখে চঞ্চল চপল। কঠিন পুরুষ মামি করিল পাগল ॥ 


বিুত্রিয়ার আজ্ঞ! পেয়ে বলাই মালা গাথে। অঞ্জলি করির! দিল প্রাণেশ্বরীর ছাতে ॥ 
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মিছ প্রীতি আশ-আশে রবে । আর কি গৌরাঙ্গচণদে পাবে ॥ 
সন্ন্যাসী হইয়৷ পু গেল। এ জনমের সুখ ফুরাই ল। 
কান্দি ঝিষ্ুপ্রিয়া কহে বাণী। বাহ কহে না রহে পরাণি ॥ 


শ্রীমতী ভ'বিতেছেন, «আমার প্রন বড় নিষ্টর৮) আবার 
ভাবিতেছেন' «সে কি! আমার দু:খ, তার ছুঃখ না? আমি ত ঘরে 
আছি, তিনি যে বৃক্ষতলে 1” তখন সখীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 
*ভাই! লল্গাসীর কি কি নিয়ম তোরা কিছু জানিস? আচ্ছা, 
সন্গ্যাসীর যে স্ত্রী তাহার নিয়ম তোরা বলিতে পারিস? আমি তাহার 
সমুদয় পালন করিব। প্রভু ভাবিতেছেন, তিনি মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া 
আমাকে জব্দ করিবেন? আমিও শধ্যায় শুইব না। তিনি প্রাণধারণের 
নিমিত্ত ছুটি অল্প মুখে দিবেন, আমিও তাই করিব ।** 

শ্রবিষুপ্রিয়ার এই অবস্থা ধ্যানের বস্ত। ইহাতে মন নির্মল হয়, 
শ্রীগৌরাঙ্গে গ্রীতি হয়, আর শ্রীভগবতবিরহরূপ ষে জীবের পঞ্চমপুরুযার্থ 
তাহা পরিমাণে লাভ হয়। তাই আমি শ্রীবিষুঃপ্রিয়ার অবস্থা বর্ণন 
করিয়া, প্রিয়াজী কতৃক তাহার পতির নিকট শাস্ডিপুরে-প্রেরিত ছুইখানি 
লিপি রচনা করিয়াছিলাম। শুন কিন্তু শাস্তে প্রমাণ নাই যে. যখন 
নদেবাসীরা শাস্তিপুরে, শ্রীনিমাইকে আনিতে গমন করেন, তখন 
প্রিয়াজী একটি স্ত্রীলোক দ্বারা প্রভৃকে একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন সেই 
জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া এই পত্রিকা লেখা হয়। শ্রীবিষুঃপ্রিয়া 
শ্রীনিমাইয়ের প্রত্থি-- 


যে অবধি গেছ তুমি এ ঘর ছাড়িয়া | সে হ'তে আছেন মাতা উপোস করিয়া 
সদা তার সঙ্গেতে মালিনী ঠাকুরাণী। নৈলে প্রাণে এতদিন মরিতেন তিনি ॥ 
থাওয়াইতে করি যত সাধ্যসাধন। মোরে কোলে করি করেন দ্বিগুণ রোদন ॥ 


মোর হাতে মা রাখিয়া! চলে গেলে ভুমি । অকুলপাখ[রে দেখ পড়িলাম আমি ॥ 
« যেদিন হইতে গোর! ছাড়িল নদীয়া। তদবধি আহার ছাড়িল বিকুপ্রিয়! ॥-প্রেমদাস 
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পিত। চেষেছালন মোরে বাঁ লইবারে | তাকি আমি যেতে পারি মাক একা ছেড়ে ॥ 
সন্ধ্যাসী ঘণণীর নিষম কিছুই নাজানি। কি খাইব কি প্রিব লিখিবে আপি ॥ 


হাতের কঙ্কণ ফেলিবারে হলে। ভয । পচে বা লোমার কিছু অমঙ্গল হয ॥ 
তোমার পাটের জোড গলার চাদর । 1* মাপ শলার জর চরণ নুপুর ॥ 

[ক করিব এ সকল সামী হয] | গাশিব কি শঙ্গামাঝে দিব ভানাইথ। ॥ 

এ সব্‌ বারন অমি কাহারে শুধাই | ম বে খধাউ ল মনি যাবেন শিশ্চঘ ॥ 

মাব কাছে থাক ষর্দি বড ভাল হয । * মি ক'ছে ন| যাইব না করিহ ভয॥ 
তাহলে সে শান্ত হবেন দু'খিনী ননী |. ৩ প্েক্লে পি শিম কি পালিৰ আমি ॥ 
আপশি ৫ সব তুমি শিম পাণিবে । “হতে কঠোব নিষম এ দাসীরে দিবে ॥ 
বাচিব তাজিষা! আনম ভুষ। হোহন। সপ্ত করিব আমি দাটিতে শযন ॥ 


লোকে বলে তুমি শাকি আমার ল। যা । গাহৃস্থ্য ছাট্যি! গেলে সন্যাসী হইযা ॥ 
কেন আমি তোনদর কি কর্মলাম ক্ষত 1 কোনদিন ম'ব "নে করেছি আপ্তি।? 
আছাডে তোমার লব অঙ্গে লাশে বাথ) | বল দেশি বেশিদিন বহিব।ছি কেন কথা 7 


থাট হতে ভাম গডাগড়ি শত তুমি । বল ক্কোণদিন গাগ করিয়াছি আমি? 
পাষাঁণ গলিত ঠোমাব কক] রোদনে । মে এ ছু" রাখিতাম তাপনার মশে॥ 
আমারে দেখিলে বর্দি ধন্ম নষ্ট হয। আমি শা হয পহিছ'ম বাপের আল ॥ 


বিষুভ্রিফ পত্র লেখে কান্দিযা ক শ্দিযী। বলগাম দেখে পাছে থাপ ফ্রাডাইষ| | 
শ্রীমতী কখনও ভাবিতেছেন, তিনিও এক্জন। পূর্বে তিনি যে পৃথক 
কেহ তাহা বোধ ছিল না। এখন ভাবিতেছেন, তাহাব শাঙুড়ীকে 
সেব। করিতে হইবে । শাশুডী যাহাতে উতলা না হরেন এইরূপ ধৈর্ধা 
ধরিয়! তাহাব চলিতে হইবে । কখন বলিছেছেন, «সখি! আমার 
হাতে তিনি জননীকে বাখিক়্া! গিয়াছেন , আর তাহার আপনার স্থানে 
আমাকে রাখিয়া গিয়াছেন। আমার সেই ভাব কুলাইতে হইবে |» 
আবার বলিতেছেন, «সখি ! আমার সমবয়সীর1 বড খুসী হইয়াছে, 
না? তাহারা ভাবিতেছে,--খুব হয়েছে, বড় আদরিণী হইয়াছিলেন, 
মাটিতে পা দিতেন না ।” কিন্ত একথা কি অন্তায়না? আদার কি 


ঙ 


১৮ শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত 


গরব হইয়াছিল? গরব ত নয়, আমার একটু তাচ্ছিল্য হইয়াছিল। 
আমি পতিসেব। করি নাই। তিনি কিরূপ গুণের নিধি তাহ তখন 
বুঝি নাই, প্রভুকে অনাদর করিয়াছিলাম , তিনি আদরের ধন, তাই 
তিনি চলিয়া গিয়াছেন।” আবার ভাবিতেছেন জগতের সমস্ত লোক 
তাহার নিন্দা করিতেছে । ইহাতে তাহার উপর বড অত্যাচার করা 
হইতেছে। মে অত্যাচারের নিমিত অভিযোগ তিনি আর কাহার 
নিকট করিবেন? তাই পতির কাছে করিতেছেন। যথা-_ 
“আমার বয়পী যে তোমা দেখিল কত না নিন্দিল তোমারে। 


জে ত অভাগিনী হেন গুণমণি কেন রবে তার ঘরে? 

যদি রূপ গুণ থাকি তাহার পতি কি যৌবশকালে। 
কৌপীন পরিয়া কাঙ্গাল হইযা গৃহ ছাঁড়ি বনে চলে ? 

নিঠুর রমণী পাপিনী তাপিনী পঠি দেশান্তরি করে। 

নিদয় হইয়! চলিছ ফেলিয়া লোকে গালি পাডে মোরে? 
আমি কি তোমায় দিযাছি বিদায় সহ্য করে বল নাথ। 
ভোমার লাগিয়া মরিছি পুডিযা তাহে লোক পরিবাদ 
তুমিমোর পতি হইয়াছ যতি একা মোর সর্বনাশ |” 
প্রিয়ার রোদন ভারিবে ভুবন আর বলরাম দাস। 


কখন কখন *প্রহু* «প্রভু» বলিয়। মুছিত হইয়া পড়িতেছেন। তখন 
সখিগণ বাযুবীজন করিতেছেন, কপোলে সজোরে কুলের ছিটা মারিতেছেন 
দাত ছাড়াইতেছেন, প্রাণ আছে না আছে পবীক্ষার লাগি নাশায় তুলা 
ধরিতেছেন। শ্তশ্রাধায় চেতন পাইয়! বিষ্ণুপ্রিয়া সখীর গল! ধরিরা রোদন 
কগিতেছেন। আবার মাঝে মাঝে ঝলকে ঝলকে আনন্দের তরঙ্গ আসিতেছে। 

যে কথ! বলিবার নিমিত্ত উপরে এত ভূমিকা করিলাম, পাছে 
শ্রীমতীর দুঃখে কেহ অধীর হয়েন, তাহার সাস্বনার নিমিত্ত আমার সেই 
কথা বলিতে হইতেছে। সে কথাটি এই থে গৌর প্রণগিনীর গৌর বিরহে 


বিশুদ্ধ আনন্দের উৎপত্তি ১৯ 


€ধষেমন দুখে, তেমনি আবার তিনি আনন্দ-ভোগও করিতেছিলেন। 
শ্রীভগবৎবিরহের মত ছুঃখ আর নাই । শেষলীলায় প্রত এই কৃষ্-বিরহ- 
সাগরে ডুবিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার ন্যায় আনন্দ আর নাই। প্রকৃত 
কথা, ক*%-বিরহে ষে ছু'খ সে বাহিরের । কারণ কৃষ্*বিরহ উপস্থিত 
হইলে অন্তর আনন্দে পুরিয়া যায়। এখন বিষ্ণুপ্রিয়ার আনন্দের কারণ 
বিবরিয়া বলিতেছি। মগ্যমাংসে আরাম আছে, ইন্জ্রিয়তৃপ্তিতেও অবশ্য 
মিতা আছে। অন্তকে ছুঃখ দিয়া আপনার সুখ সংগ্রহ করিতে 
জীবকে দেখ! যায়। কিন্তু হে জীব! জীবকে ছুংখ দিয়া যে সখ, তাহা 
'অপেক্ষ' জীবের সুখের নিমিত্ত আপনি ছুঃখ লইয়া যে স্থুখ, সে অনেক 
গুণে শ্রেষ্ট । নির্বোধ জীব সচরাচর তাহার বিপরীত করিয়। থাকে? 
কিন্তু সে তাহার] জানে না বলিয়া। মন্থুত্তের দেবত্ব ও পশ্তত্ব এই ছুই 
ভাব আছে। যে ভাবগুলি পশুর আছে মন্ুস্তেরও আছে, সেই মুতের 
পশ্রভাব। আর যাহ] পশুর নাই মন্থস্তের আছে, তাহ! তাহার দেবভাব। 
একটি কাকের ছান! তাহার নীড় হইতে পড়িয়া গেলে, অন্তান্ত কাকের! 
তাহাকে ঘেরিয়া ঠোকরাইতে থাকে ও এইরূপে তাহাকে বধ করে। 
কিন্তু মন্নন্তের স্বভাব এরূপ নয়। তাহারা যর্দি কোন অনাথশিশু দর্শন 
করে, তবে তাহাকে পোঁধণ করে । কাক পশুভাবে কাক-শিশুর প্রতি 
নিষ্টবতা করে, আর মনুষ্য দেবভাবে মনুম্ব-শিশুকে পোষণ করে। 
মনুষ্তের এই দেবভাবকে উদ্দীপনা করা ও পশুভাবগুলিকে উহার অধীন 
করাকে *সাধন” কি «ষোগ* বলে, “উদ্ধার হওয়া” কি এমুক্তি* বলে। 
যখন কোন ছুর্বল জীব কোন লাধুর চরণে পতিত হইয়া! লে, *প্রতু, 
'আমাকে উদ্ধার কর;» তাহার অর্থ এই ষে, *্প্রতু আমার দেবভাবগুলি 
উত্ডেজিত করিয়া পশুভাবগুলিকে উহার অধীন করিয়া দাও।»* কিস্ত 
এই পশুভাবগুলির প্রয়োজন, ইহা ব্যতীত ধেঁবভাবগুলি পরিবন্ধিত 
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হয় না। স্থানভরষ্ই না হইলে এই পশ্ুভাবগুলি বড় উপকারী সামগ্রী । 
যথা, স্ত্রীপুরুষের প্রণয়ে দ্বেভাব ও পশুভাব আছে। আর এই পশুভাবে 
সেই দেবভাবের পরিবর্ধন ও সহায়তা কবে। 

দেবভাবের মধ্যে প্রধান কয়েকটি এই, প্রেম, ভক্তি, স্সেহ ও দয়]। 
এই কষেকটি ভাবে স্বার্থরূপ মলিনতা নাই । ইহাতে স্বার্থরূপ মলিন! 
স্পর্শ কবিলেই উহা মলিন হইয়া যায়। প্রেম কি, না_-মন্তেব প্রি 
আকর্ষণ। ভক্তি,--অন্যেব গুণে মোহিত হওয়।। দখা-অন্ঠেব দু"থ 
দুঃখিত হওযা। এই কয়েকটি ভাবের উৎকর্ষে আনন্দ উপস্থিত হয় 
এবং ষে আনন্দ উপস্থিত হয়, তাহার সহিত ইন্জ্রিয়ন্খের তুলনাই শব 
না। প্রীতির বস্ত স্থষ্টি হইবামান্র স্বভাবতঃ আনন্দ হয়। যেমন বিবাহ" 
রাত্রে বরকন্তার আনন্দ। অন্যের গুণ দেখিলে আনন্দ, যেমন বাঁজীকরের 
উত্তম বাজী দেখিলে আনন্দে নয়নে জল আইসে। অন্ভের ছু'খে 
হুঃখবোধে ষে আনন্দ হয় তাহাও নকলে জানেন । এইবূপে প্রেম, ভক্তি, 
মেছ ও দয়! হইতে আনন্দ উপশ্দিত তয়। 

পতি ও পত্রী উভয়ই উভয়েব আনন্দেব সামগ্রী। যত দিবস এই 
আনন্দের সহিত পঞ্খভাৰ মিশ্রিত থাকে, তত দিবস এই আনন্দ নির্দলতা 
প্রাণ্চ হয় না। যে ম্পতিপ্রেমে পশুভাবের গন্ধ আছে, সেই দম্পতিপ্রেম 
হইতে অথণ্ড আনন্দের উৎপত্তি হয় না। সেই দম্পতিপ্রেষে তখনই 
অখণ্ড আনন্দ উৎপত্তি করে, যখন উহা! হইতে পশ্তভাব একেবারে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া যায়। কার্জেই পতিপ্রাণা-বিধবারও একবার আনন্দ আছে, 
যাহা সখবা-ন্ত্রীর নাই। যেহেতু বিধবা স্ত্রীর পতির সহিত স্থার্থসন্বন্ধ 
রহিত হইয়। গিয়াছে । কুপ্রবৃত্ির পরিবর্ধন করিয়া জীবের একটি ভ্রম 
উপস্থিত হয়। তাহারা ভাবে, স্থগ কেবল অস্থর-ভাবেই আছে। 
ক্ষমত| পাইব, অন্কের উপর কতৃ-ত্ব করিব, ইন্জ্িয়স্থখ গুপ ভরিয়া আস্বাদ 
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কবিব, তবেই স্থধী হইব। কিন্তু এ সমুদয় যে পাশবধৃতি, তাহা ধিনি 
পবিত্র হইমাছেন তিন অনায়াসে বুবিতে পারবেন। 

এখন শ্রীমতা বিষুপ্রিয়াব ও শ্রীমান গৌরচন্ত্রেব কি ভাব তাহা 
আন্গভব কক্ন। উনিও 'মাছেন ইনিও আছেন, তাহাদের গ্রীতি আছে, 
সব আছে, কেবল পশ্তভাব নাই । নেখানে পরস্পরের বিরহে যে ছুঃখ 
সে আব কতটুকু? শুধু প্রাতির বপ্ত হইতেই এবট সখ হয়, প্রাপ্তির 
প্রয়োজন করে না। যথ1,-যখন বিবাহ হইতেছে, কি বিবাহের কথা 
হইতেছে, তখনি বরকশ্ত। হুখ-সাগরে ভাসিতে থাকেন। ইনি ভাবেন, 
আমি আমার ধন পাইলাম, কি পাইতেছি , উনিও আবার তাহাই 
ভাবেন। এই ভাব উদয় হইলেই আনন্দ। পুত্র হইয়াছে শুনিলে 
আনন্দ হয়, যদিও সে পুত্র তখন তাহার চক্ষগোচর হয় নাই। 

আবার প্রিয়বস্ত ষত প্রিষত্ব পায়েন, ভিনি তত সখের বস্তু হয়েন। 
গমতী বিষুপ্রিষাব নিকট পতি প্রিয় আছেন ১ পূর্বে তিনি যেরূপ প্রিয় 
হালন, এখন তাহাই আছেন, বরং তাহার প্রিয় কোটি গুণ বৃদ্ধি 
হইয়াছে । শ্রানিমাই পগুত শ্রীমতী বিষুঃপ্রিয়াব পতি বলিয়। অতি প্রিয়। 
এখন উপপতির দূর্গভত্ব প্রাঞ্চ হইয়া, তিনি আরো! প্রিয় হইয়াছেন, 
অধিকন্ত, তাহার পবে, তাহার নাগর প্রতিকুলনাগরের মাধ প্রাধ 
হইয়াছেন। কাবণ আপনাবা জানিবেন, প্রিয়বস্ত যদি ছুলভ হল, তবে 
তিনি প্রিয়াতর হয়েন, আবাব যদি প্রতিকূল হন ভবে প্রিয়তম হয়েন। 
উহাব পতি এখন তাহার ছায়! পর্যন্ত দর্শন করিবেন না, তাহার ছায়! 
দেখিলে পলাইবে কি মুখ ফিরাইবেন। নাগর প্রতিকূল হইলে কখন 
কখন গ্রীতি ভাঙ্গিয়া যায় বটে, কিন্তু তখন সে গ্রীতি বহ্ৃমূল হয় নাই। 
প্রকৃত গ্রীতি হইলে, নাগর যদি প্রতিকূল হন, তবে উহা! আরো! বমূল 
হয় ইহ। প্রীতির ধর্ম । 


২২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


বিষুপ্রিয়ার তাহার স্বামীর সহিত পশুভাব গিয়াছে, এইমাত্র ) 
তাহার পতি তীহার হ্থখের ষে প্রশ্রবণ তাহ! এখনও আছেন, বরং সেই 
প্রশ্রবণ আরও বেগবান হইয়াছে। তাহার স্বামীর অদ্ভূত কার্ধা দেখিয়া" 
তিনি আবার স্বামীর প্রতি ভক্তিতে গদগদ হইতেছেন। ভাবিতেছেন, 
“ক মান্য! কি অভ্ুত দয়া! জীবকে হরিনাম লওয়াইবেন বলিয়া 
আমাকে পর্যন্ত ফেলিয়া গেলেন? ইহা কি কেহ কখন শুনেছে, না 
দেখেছে?” মাঝে মাঝে পতির সন্াসের রূপ তাহার হৃদয়ে আপনি- 
আপনি উদয় হইতেছে, আর *মলেম মলেম* বলিয়া! বুকে হাত দিয়! 
মৃত্তিকায় পড়িতেছেন। তখন আপনাকে শিক্কার দিতেছেন,। আর 
বলিতেছেন, «আমার রাগ কবা অন্যায় হইতেছে। আমাকে ফেলিয়া 
ত তিনি স্থখী হন নাই ।* যথা-_- 


“কার উপরে কর অভিমান রে পাগল প্রাণ। ধর! 
তোমার অঙ্গে সাঁটী পরা, তার কৌগীন পরিধান? 
শীত গ্রীষ্ম রৌদ্রে সে যে, তুমি থাকো। গৃহ মাঝে, 

নিশি দিশি প্রভুর আমার বৃক্ষতলে অবস্থান ?" 


আবার তখনি ভাবিতেছেন যে তিনিও একজন। এই শুভকার্ধ 
সাধনের তিনিও একটি উপকরণ। কেবল যে একটি উপকরণ তাহ! 
নয়--তাহার শ্বামীর সর্বপ্রধান সহায় তিনি কান্দিবেন, আর জীবও 
মুক্ত হইবে। এই সমুদয় ভাবে শ্রীমতীর হৃদয় যখন পুরিয়া! যাইতেছে, 
তখন তিনি জগৎ সুখময় দেখিতেছেন, আপনাকে ধন্তা মনে করিতেছেন। 
আবার ছুঃখে বখন নয়নজল ফেলিতেছেন, তখন আপনাকে ধিক্কার 
দিতেছেন। উহ দ্বার! মনের দেবভাবগুলি আরে! পরিবন্ধিত হইতেছে । 

এদিকে শাস্তিপুরে গ্রভুর কাধ) শ্রবণ করুন। প্রন যেরূপ পর্দীয়ায় 
বান করিতেন, শান্তিপুরেও সেইরূপ করিতে লাগিলেন ; তবে গৃ়তষ 
সমূদায় ভাব সম্বরণ করিলেন, রাধা কি কৃষ্ণ ভাবে আর শাস্তিপুরে বিরাজ 


গ্রেমে শাস্তিপুর ডুবু ডুবু ২৩ 


করিলেন না। ভক্তগণ বলিয়া! থাকেন যে, শ্রীভগবান মাধুর্যভাবে বৃন্দাবন 
ও নবদ্বীপ, এবং বিশেষ কারণে কোন কোন স্থান ব্যতীত অন্ত কোথাও 
প্রকাশিত হয়েন নাই ।% 

শাস্তিপুরে প্র সন্্যাসের সমুদয় নিয়ম ত্যাগ করিলেন। সম্গ্যাসের ষে 
ছুঃখ তাহ! গৃহস্থ ভক্তগণকে কি জননীকে দেখাইতে ইচ্ছা করিলেন না। 
পরিধান কেবল কোপীন ও বহির্বাস--সন্নণাসের এইমান্ত্র চিহ্ন) আর শ্রীমতা 
নিকট নাই । নদীয়া! বিহাবের সহিত এইমাত্র বিভিন্নতা। প্রন সারাদিন 
কৃষ্ণকথায় যাপন করিনা সন্ধ্যা হইতে অধিক নিশা পর্যাস্ত কীর্ভনে মগ্ন 
থাকেন। শচী রন্ধন করেন প্রভু ভোজন করেন। শচী কত যে রন্ধন 
করেন, তাহার সংখ্যাও করা যায় ন।। প্রভৃও বিশ্বস্তর হইয়া, জননীকে 
সম্মথে বসাইযর়া ও তাহাকে তৃথ্ধ করিয়া ভোজন করেন। ভোজনাস্তে 
নিতাই একবার ভাত ছড়াছড়ি করেন। প্রনুর ভোজন হইলে সেই পাত্র 
লইয়া কাডাকাড়ি ও মারামারি হয়, মে আর এক রঙ্গ । শ্রীঅদৈতেন্ন বাড়ীতে 
প্রত্যহ মহোৎসৰ-_ প্রত্যহ সহম্্র লোকের আয়োজন । সমস্তপদ্বিস শত শত 
* নানান্‌ প্রকারে প্রত মাষেরে সান্ায়। অ্বৈতঘরণী সীতা! সতীরে বুঝায় ॥ 


শচীর সহিত যত নদীয়ার লোক । সুদৃহি মেলি! প্রভু জুড়াইল শোক ॥ 
শান্তিপুর ভরিয়! উঠিল হরিধ্বনি। অছৈতের আঙ্গিনায় নাচে গৌরমণি॥ 
প্রেমে টলমল করে স্থির নছে চিত । নিতায়ে ধরিয়া! কালো নিমাই পত্তিত ॥ 


অদ্বৈত পনাঁরি বাহ ফিরে পাছে পাছে । আছাড় থাই! গোর! ভূমে পড়ে পাছে ॥ 
চৌদিকে ভকতগণ বলে হরি হরি।  শ্ান্তিপুর হৈল যেন নব্বীপপুরী ॥ 

প্রভু অঙ্গে কোটিচ্ত্র ঞরিনিয়া আভাম। এ ডোর কৌগীন ভাহে প্রেমের প্রকাশ 
হেন রূপ প্রেমাবেশে দেখি শচীমায় । বাহিরে ছুঃখিত কিন্ত আনন্দ হৃদয় ॥ 
বুবিয়) শচীর মন অবধোত রায় । মংকীর্তন সমাপিয়! গ্রভুরে বসায় ॥ 
এইবাপে দশদিন অস্বৈতের ঘরে । ভোজন বিলাসে প্রভুর আনশা অন্তয়ে ॥ 
ধাহদেব ঘোষ কছে চরণে ধরিয়া । অধৈতের এই আশা না দিব ছাড়ি ॥ 


২৪ শ্রীঘমিয়নিমাই-চরি'ত 


সম্পদায় «হরি হরে নমঃ, কৃষ্ণায় ধাদ্বায় নম.* প্রভৃতি গীত গাইতেছেন, 
আর সমুদয় শাস্তিপুব ভক্তির তরঙ্গে প্ডুবু ডূবু* হইতেছে । নদীয়াবাসীরা 
আগমন কবিলে, প্রথম দিবলেই বিকালে প্রভু অতি নিজজন ও অতি 
বিজ্ঞ ভক্রগণকে নিকটে বসাইয়! মধুব স্বরে বলিতে লাগিলেন, “তোমাদের 
ও জননীকে দুঃখ দিয়া ও তোমাদের অন্ধমতি না লইয়া, প্রীবন্দাবনে 
যাইতেছিলাম, কাজেই যাইতে পারিলাম নাঁ। ফিরিয়া আসিয়া দেখি ষে 
আমার বিরহে তোমরা! বড ছুখ প'ইয়াছ। জননীর দশ! তোমর! স্বচক্ষে 
দেখিয়াছ, আবার আমাব দশা দেখিতেছ,_-লক্ষ লোকের মাঝে মাথ! 
মুড়াইয়া পৈতা৷ ফেলিবা কোপীন পরিয়াছি। যদি আবার পটবন্ত্র পরিয়। 
সমাজে প্রবেশ করি, তবে আমার ধশ্ম নষ্ট হইবে, লোকেও উপহাস 
করিবে । আরার তোমাদের ফেলিঘা গেলে তোমরা ছুঃখ পাইবে, জননীও 
প্রাণে মরিবেন। প্রথম যখন জননীকে দর্শন করিলাম, তখন তাহার 
অবস্থা দেখিয়া আপনাকে আর আপন সন্যাসধশ্মকে ধিক্কার দ্লাম 
ভাবিলাম ক্কষ্কপ্রেমই পরম-পুকুঘার্য) তাহার নিমিত্ত যখন সন্গাপ 
গ্রয়ৌোজন নভে, তখন আমি এ ভীষণ আশ্রম কেন গ্রহণ করিলাম? 
জনীকে দর্শনমাত্র এই অন্নতাপে দগ্ধ হইয়া অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয় 
আমি জননীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, তাহার অগ্ঠমতি 
বাতীত কোথাও যাইব না। আর তিনি ধেখানে যাইতে বলেন, 
সেখানেই যাইব। এমন কি, আমি এরূপ দারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি 
ষেজননী যদি আম'কে এখন নদীয়ায় যাইতে বলেন, তাহা আমি 
যাইব, কোন বাঁধা মানিব না। অমি শ্বয়ং যাইয়া, আমার প্রতি 
জননীর কি আদেশ হয়, তাহ] জিজ্ঞাস কারতাম। কিন্তু আমি 
যাইব না তাহা! হইলে তাহার স্বাতন্ত্র থাকিবে ন।। আমি এই 
পোড়। আশ্রয় অবলগ্ষন করায় তিনি আমাকে এখন ভক্তি করিতে 


ভক্তগণের আনন্দ ২৫ 


শিখিরাছেন। আমার কাছে মনের কথ! সরলভাবে বলিতে সাহস 
পাইবেন না! অতএব আপনারা তাহার নিকট গমন করিয়া তাহাকে 
আমার প্রত্তিজ্ঞার কথ। স্মরণ করাইয়া দিউন। তাহাকে বলিবেন ষে, 
পূর্বেও আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এখনও করিতেছি যে, আমি তাহার 
আজ্ঞাধীন। তিনি আমাকে যাহা করিতে বলিবেন অমি তাহাই করিব; 
এমন কি, যদি সন্নাস আশ্রম ত্যাগ করিয়৷ আবার সংসারে প্রবেশ করিতে 
বলেন, তাহাও করিব ।» 

এই অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া ভক্তগণ স্তভ্ভিত হইলেন। প্রত কি 
বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে স্াহাদের অনেক সময় লাগিল। প্রভু যখন 
জননীর নিকট প্রতিজ্ঞ! করেন, তখন তাহার1 সেখানে দ্াড়াইয়া তাহ! 
শুনিয়াছিলেন। কিন্তু তখন ভাবিয়াছিলেন যে, প্রভূ কেবল জননীকে 
প্রবোধ দিতেছেন, মনোগত কিছু বকিডেছেন শ। এখন এরূপ 
ম্পষ্টাক্ষরে আপনাকে জননীর আজ্ঞান্্রোতে ফেলিয়া দিতেছেন দেখিয়া 
ভক্তগণের বিন্মর হইল। ভাবিতেছেন, প্রভুর একি লীলা? প্রত তে! 
শ্বেচ্ছাময় ; ত্রিভ্ুবন একদিকে, আর তিনি একদিকে । অগ্য ষষ্ঠ দিবস 
মার সন্ন্যাস করিয়াছেন। আজ বলিতেছেন। «থা যদি বলেন, তবে গৃহে 
ফিরির়। যাইব, » এ কথার অর্থ কি? মা আর কি বলিবেন? মা বলিলেন, 
«বাড়ী চল, লেকে হাসে হাসিবে, ভক্তগণ ত হাসিবে না? আর হাসিবেই 
বা কেন ?* মা ইহা ছাড়! আর কি বলিবেন ? আমরা পুরুষ কঠিন, কিছু 
জ্ঞানও আছে। আমরাই বা কে, প্রভুই বা কে? আমর! কি বলিব? 
আমর] সকলেই বলিব, প্রত্তু বাড়ী চল। দেখানে শচী স্ত্রীলোক, বৃদ্ধা এক 
পুত্রের মাতা, নিমাইয়ের জননী, তিনি আর কি বলিবেন? তবে কি 
সত্যই প্রভু আবার নদীয়ায় যাইৰেন? সতাই আবার নবদীপদন্্র 
নবদ্ধীপ আলে! করিবেন? আবার কি আমরা নদীয়া সখের পাথারে 


২৬ শ্বীঅমিয়নিমাই-চরিত 


সাতার দিব, আর রাসলীলায় নৃত্য করিব। এই আনন্দে ডগমগ হইয়া 
ভক্তগণ শচীকে যাইয়া ঘিরিয়া ফেলিবেন। 

নিতাই আগেই বলিতেছেন, «মা! বড় শুভ সংবাদ, এখন তুমি 
বলিলেই হয়। প্রভু বলিতেছেন, তুমি বলিলেই, তিনি গৃহে গমন করেন ।” 
শ্রীঅদ্ধৈত তখন নিত্যানন্দকে শাস্ত করিয়া শচীকে বলিতেছেন, *ঠাকুরাণি 
প্র তোমার ছুঃখ দেখিয়। বড় সম্তপ্ত হয়ন, হইয়া তোমার নিকট 
প্রতিজ্ঞ করেন যে তুমি যাহা বলিবে তিনিই তাহাই বরিবেন। সে 
প্রতিজ্ঞা এখন তিনি পালন করিবেন । এমন কি, এখন ষদি তুমি বল, 
তবে শ্ীনব্ীপে যাইয়। পুনরায় সংসার করিতেও তিনি প্রস্তুত আছেন। 
সেই নিমিত্ত তাহার প্রন্তি আপনার কি আদেশ তাহাই শুনিবার নিমিত্ত 
আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি আপনি আসিতেছেন, তাহার 
সম্মুখে আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া কথ! বলিতে পারিবেন না, এই ভাবিয়া 
আমাদ্গিকে পাঠাইয়াছেন |» 

যখন শ্রীঅদ্ধৈত এই কথা বলিতেছেন, তখন ভক্তগণ অতি আগ্রহ 
সহকারে শচীর.."শ্রীঅদবৈতের নয়*"*মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছেন। শচী 
সমুদয় কথ শুনিলেন ও বুবিলেন। বুঝিয়া কিছুমাত্র চাঞ্চল্য দেখাইলেন 
না, তবে একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িহা মস্তক অবনত করিলেন । শচীর 
এই ভাব দেখিয়া সকলে অবাক হইলেন। তাহাদের বিলম্ব সহিতেছে 
নাঁ;ঃ তাহারা বলিলেন, “মা! ভাবিভেছ কি? বলে ফেলযে নদে 
চল মর কি?» 

শচী ভক্তগণের কথার উত্তর করিলেন না, ভবে ধীরে ধীরে বলিতে 
লাগিলেন, আর প্রতি অক্ষর ভক্তগণ শুনিতে লাগিলেন । শচী 
বলিতেছেন, «আমরে সাধ কি তাহা আমার কাছে ভাহার জানিতে 
পাঠান নিপ্রয়োজন। তিনি পথে পথে বেড়াইবেন, বৃক্ষতলে গশুইবেন। 


জননীর আজ্ঞাই শিরোধার্ধয ২৯ 


ইহ! আমার সাধ হইতেই পারে না। তাহাকে ফদ্গি বাড়ী লইয়া যাই, 
তবে আমার বিষুপ্রিয়ার ও তোমাদের ছুখ মোচন হইবে, কিন্তু তাহার 
ধম্মনষ্ট হইবে, লোকে তাহাকে উপহাস করিবে । আমি ম! হইয়া এরূপ 
কার্য কিরূপে করিব? আমি মরিব সেও ভাল, তনু যাহাতে নিমাইয়ের 
ধর্মনষ্ট হয়, এরূপ আজ্ঞ! করিতে পারিব না ।» 

পাঠক মহাশয়ের ম্মরণ থাকিতে পারে ষে, যখন নিমাইয়ের দাদা 
বিশ্ববপ সন্মান করিয়াছিলেন, তখন শ্রীজগন্নাথ মিশ্র শ্রীভগবানের নিকট 
এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, *হে সর্বজীবের নাথ! আমার 
শিশুসস্তান সন্াস করিয়াছে, যেন তাহার ধণ্ম নষ্ট না হয়ঃ» অর্থাৎ সন্মান 
ত্যাগ করিয়! যেন সে বাটা ক্িবিয়া না আইসে। আবার এখন শচী 
নিমাইকে করতলে পাইয়া! ভাবিতেছেন,নিমাইকে বাড়ী নিয়া গেলে তাহার, 
ধণ্ম নষ্ট হইবে । তাহার পর শচীদেবী বলিতেছেন, ষখন তিনি সঙ্গ্যাস। 
করিয়াছেন, তখন আর উপায় নাই। তিনি কৃপা করিয়া আমার নিকট 
অন্নমতি চাহিতে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু তিনি জানেন যে আমা হইতে তাহার 
ধন্ম নষ্ট হইবে না, এবং তাহা জানিগাই আমার উপর নির্ভর করিয়াছেন। 
'আমিও আমার যাহ উচিত তাহাই করিব । আমি ভাবিতেছি যে, তিনি 
নীলাচলে বাস করুন। তোমরা সেখানে যাইবে, তাহাতে তাহার সংবাদ 
পাইব। আর তিনি যদি গঙ্গান্ান কবিতে আইসেন, ভবে তাহার দর্শন 
পাইব। এই কথা বলিতেছেন, আর শচীর মুখ ক্রমেই দেবীভাব ধারণ 
করিতেছে, এবং চন্দ্রের স্তায় উজ্জল বোধ হইতেছে । 

ভক্তগণ এই থা শুনিয়া চকিত, ও কেহ বাকরুদ্ধ হইয়! উঠিলেন। 
তাহার! শচী ও প্রতুকে অগ্রে করিয়া কীর্তন করিতে করিতে নবদ্বীপে 
যাইবেন, এই আনন্দে মত হইয়া রহিয়াছেন, এখম শচীর মুখে এই কথ) 
শুনিয়া, তাহাদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল । 


২৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-্চরিত 


ভক্তগণের অবস্থা 'একবার ভাবুন। তাঁহারা নিমাইকে শ্রীভগবান.. 
বলিরা জানিয়াছেন ও তাহাকে প্রকৃতই মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন । 
'তাহারা প্রীতির ভজন করিয়া একেবারে বালম্বভাব পাইয়াছেন। 
তাহারা জগতের মধ্যে কেবল এক ঠাকুরাণীকে ভজন! করেন। তিন 
কে, না__ভালবাসা। যদি তাহারা দেখেন, ষে পক্ষী তাহার শাবককে 
আহার দিতেছে, তবে তাহাদ্রে বাৎলল্য প্রেমের উদয় হয়, ও নয়নে 
জল আইসে। যদি দেখেন কপোত-কপোতী মুখে মুখ দিয়া পরম্পরের 
প্রণয়হ্নথ অনুভব করিতেছে, তবে তাহাদের আনন্দাশ্র পতিত হয়। 
তাহাদের নিকট নিয়ম বিধি ভাল লাগিবে কেন? তাহাদের ইচ্ছা 
'ষে, প্রত স্ুন্দর-নাগর হইয়! বসিয়া থাকুন আর তাহারা কেবল মালা 
গাথিয় তাহার গলায় পরাইয়া দিউন। এই তাহাদের ভজন সাঁধন ও 
চরম আশা। 

ভক্তগণ শচীর বাক্য শ্বনিয়া হাহাকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 
ঠাকুরাণি! কর কি? তুমি বিদায় করিলে, তিনি থাকিবেন কেন? 
তোমার বাক্য তাহার নিকট চিরদিন বেদব'ক্ের ম্যায়। তবে ত 
তোমার কথাম আমরা প্রন্ুকে হারাইলাম * যথা টতন্চন্দ্রোদয় 
নাটকে্-_ 

ফল কথা, ভক্তগণ গ্রহুর সহিত এখানে একটু বিশ্বাস-বাতকতা 
করিলেন। তাহাদের শগীন্বৌকে কোন পরামর্শ দেওয়ার অধিকার 
ছিল না। পাছেক্বরং গমন করিলে শচীব মন কোন প্রকারে বিচলিত 
হয়, এই নিমিত্ত তিন ভক্তগণকে পাঠাইলেন, আপনি গমন করিলেন 


দি পিস সপ ৮ ৪ বা, ছাট 





* শটুর বচন শুনি সর্বব ভ্তগণ | বিবশ হইয়া রহে করিয়া রোদম ॥ 
হেন বাক্য কেন মাতা কহিল আপনে । শ্রুতিবাকা সম ইহা খণ্ডে কোন জনে । 
নীলাচলে ধাইতে আপনে আজ্ঞা দিলে ! ছুলম্ধ্য ভৌমার বাক্য কেন বা কহিলে ॥ 


প্রতুর প্রতি নীলাচলবাসের অনুমতি ২৯ 


না। ভক্তগণের উপর এইমাত্র ভার ছিল যে, তাহার! শচীর নিকট 
সমুঙ্গার অবস্থ। সরলভাবে বলিবেন, বলিয় তাহার সরল অভিগ্রায় কি 
তাহা জানিয়া আপিবেন। তাহারা একটু অধিক করিলেন, অর্থাৎ শচীর 
পরামর্শ যাহাতে তাহাদের মনোমত হয় তাহারি চেষ্টা করিলেন! 

শটী সেই দু'খের মাঝে একটু হাসিয়া বলিলেন, «আমার নিমাই 
যখন ত্রিলোক সাক্ষী করির। সংসার আগ করিল, তখন আমি সেখানে 
থাকিলে ভাহা?ক নিবারণ বিবার চেষ্টা করিভাম । কিন্তু এখন, আমি 
বলিব যে, পিমাই ! তুমি আমার স্থথের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ ও ধণ্ম- 
নষ্ট কর, ই51] আমার দ্বারা হইবে না। নবদীপের নিকট কোন স্থানেও 
তিনি থাকিতে পারিতেন, কিন্তু তাহ] হইলে আমি বৌমা ও তোমরা 
তাহাকে বিরক্ত করিব, আর কুলোকে নানা কথ) বলিবে; আমি 
নিমাইকে লইরা পরচর্চা করিতে দিব না,» তখন সকলে বুঝিলেন» 
শচীর সংকল্প অতি দুঢ়। ইহাতে অনেকে মন্মাহত হইলেন, কিন্ত 
সকলেই তাহার কার্য ম্মরণ করিয়া বিশ্বিত হইলেন। পাঠক শচীর 
স্থানে আপনাকে রাখিয়৷ তাহার এই কার্ধের বিচার করিবেন। সকলেই 
বলিতে লাগিলেন যে এরূপ জননী ন৷ হইলে, তাহার গর্ভে কেক 
শ্রীভগবান জন্মগ্রহণ করিবেন? শচী নিমাইকে নীলাচলে থাকিতে 
অনুমতি দিয়া, স্থির থাকিতে পারিলেন না, “হা নিমাই» বলিয় ধুলায়, 
পড়িয়া গেলেন । এইবার রঙ্গ দেখুন। অক্রুর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরার লইয়া 
গিয়াছেন। শ্রীগ্রভ্ক সেইরূপ রাধাভাবে বিভোর হইয়া যোগিনীবেশে 
তাহাকে মথুরায় তল্লাস করিতে গৃহের বাহির হইলেন। কিন্তু সম্মাস 
গ্রহণ করিবামান্ত্র তাহার রাধাভাব গেল। তখন দীনের দীন ভক্তরূপে 
মুকুন্দ ভ্জনের জন্য বৃন্দাবনে চলিলেন। আবার বৃন্দাবন গেল মখুর! 
গেল, এখন নীলাগলে চলিলেন! কিন্তু প্রহ্বর তখন বুন্দাবনে যাইবা 


তত শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


স্থবিধা হয় নাই। কারণ মুললমানেপ অত্যাচারে সেখানকার ভদ্রলোকগণ 
অন্যত্র গিয়ছেন। কেবল দবিদ্র ও মূর্থ লোক সেখানে আছে। তাই 
এন্থান তাহার বাসোপযোগী করিবার নিমিত্ত, লোকনাথ ও ভূগর্তকে 
সেখানে পাঠাইয়াছেন। 

৬ক্তগণ প্রন্নকে শচীর আজ্ঞ। জানাইলেন। প্রভু অমনি ভক্তিতে 
গদ্গদ হইয়া, *ধে আজ্ঞ1” বলিয়া উঠিলেন , শেষে বলিতেছেন, «জননীর 
আজ্ঞাই শিরোধার্্য। আমারও নীলা»ল-চন্ত্রকে দর্শন করিবার বড় 
ইচ্ছা ছিল, সে বাসনা পূর্ণ হইল! প্ররুতই তখন নীলাচল ব্যতীত 
প্রন্থর থাকিবার উপযুক্ত স্থান আর ছিল নাঁ। ভারতবর্ষে তখন প্রধান 
তীর্থহান ছিল-_পাও্পুর, বারাঁণপী ও নীলাচল, বৃন্দাবন তখন 
অরণাময়। পাগু,পুর -অতি দক্ষিণে, বাঙ্গলা হইতে বহু দূরে। কাশী 
যাওয়ার পথও অরাজকতায় একরূপ বন্ধ ছিল। লোকনাথ ও ভূগর্ভ 
পপুণিয়। দিয় বুন্দাবনে যান। প্রসু বারাণসীতে থাকিলে বাঙালীর গৃহস্থ- 
ভক্তগণের সেখানে যাওয়া প্রায়ই ঘটিত না। একমাত্র নীলাচল 
তখন সমৃদ্ধশালী, বাঙ্গালার নিকট, অথচ হিন্দুদেশ। কটকের রাজা 
প্রতাপরুদ্রের রাজ্য তখন বাঙ্গালার মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণ! পর্ধস্ত 
ছিল। উহা অতিক্রম করিয়! মুললমানদের যাইবার অধিকার ছিল না। 
'এই নীলাঁচলে ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে যাত্রীগণ যাইতেন। 
কান্জেই ইহাই প্রভুর বাসোপযোগী স্থান। যাত্রীগণ জগন্নাথ দর্শন করিতে 
যাইয়। প্রতুকে পাইতেন ও উদ্ধার হইতেন। হ্তরাং সাবাস্ত্য হইল, 
প্রন্থ নীলাচলে থাকিবেন। প্রন যাইবেন ভাবিয়া! ভক্তগণ অতিশয় 
কাতর হইলেন, তবে মনস্থির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
শচীদদেবীর মনের কি ভাব তাহা বর্ণনা করিবার চেষ্টা আমর! করিব ন!। 
সন্ধ্যার পরেই কীর্জন আরম হইল, অমনি, মৃদঙ্গ ও করতাল বাজিয়া 
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উঠিল। ভক্তগণ বিমর্ষ, কিন্ত প্রভু প্রফুল্ল-ব্দনে নৃতাস্থলে প্রবেশ 
করিলেন। প্রতুর এই কীর্তন অন্তরূপ। ছুই বাহু তুলিয়া, মধুর ভঙ্গি 
করিয়া «হরিবোল* বলিয়। মৃদঙ্গ ও করতালের তালে তালে পায়ে নৃপুর 
দিয়া নৃত্য । গীত গাহিয়া আলাপ করিয়া, রঙ্গের মুদঙ্গ বাজাইয়া, আসর 
জমকাইবার অবকাশ প্রভুর হইত না। তবে প্রভু যখন বসিয়া! কি 
অন্তরলে থাকিতেন, তখন মুকুন্দ বাস শ্রীবাস রামানন্দ প্রভৃতি গান 
গাহিতেন। যেমন স্থর্যোদয়ে অন্ধকার যায়, সৈইবপ প্রভু আসিবামাত্র 
তাহাকে হারাইবেন বলিয়! ভক্তদিগের যে উদ্বেগ তাহা থাকিত না। 
ক্রমে সকলে নৃত্যে যোগদান করিতেন। প্রভুর অগ্রে গ্লাড়াইয়া, তাহার 
মৃণপন্নে আখি রাখিয়া, বক্র হইয়া থুতনিতে হস্ত দিয়া, ভ্রকুটি করিয়া 
নৃত্য অছৈতের ভঙ্গী। আর জোড়ে-জোড়ে লম্ফ দেওয়া! নিত্যানন্দের 
নৃত্য । তবে নিতানন্দ নৃত্যে প্রায়ই যোগদান করিতে পারিতেন না। 
প্রভু পাছে পড়িয়া ধান বপিয়া, ছই বাহু প্রসারিয়া তিনি গ্রতৃর পশ্চাতে 
থাকিয়া তার সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিতেন। তাহার সহকারী ছিলেন-- 
গদাধর ও নরহরি | 

শচী পিড়ায় বসিয়া! ; কাছে পীতাদেবী প্রভৃতি । শচীষে কীর্ভন 
দেখিতেছেন কি শুনিতেছেন তাহা নয়। নিমাই ঘুমান নাই, তিনি 
কিরূপে শুইবেন? আর মনের ভাব ষে, তিনি কাছে থাকিলে 
নিমাইয়ের ভালরূপ রক্ষণাবেক্ষণ হইবে। তাই নিমাই নাচিতে নাচিতে 
পড়িবার যত হইলেই শচী উঠিয়া! চীৎকার করিয়া বলিতেছেন «নিতাই 
ধর ধর, নিমাই পড়িয়! গেল।* নিতাই অবশ্ত প্রাণপণে নিমাইকে রক্ষা 
করিতেছেন; তবু মায়ের প্রাণ, তাই শচী সর্বদ। নিতাইকে সাবধান 
করিতেছেন। শচী সেখানে বপিয়া। আপনাকে একাকিনী ভাবিতেছেন, 
কারণ কাছে বিষুপ্রি্! নাই । মাঝো মাঝে সেই কথ! যনে হওয়ায় 
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শিহরিয়া উঠিতেছেন, আবার নিমাইকে পড়-পড় দেখিয়া উহা ভুলিয়! 
যাইতেছেন। শচী যেঠিক একা আছেন, তাহা নয়। কারণ মুবারি 
পি'ড়ার নীচে তাহার কাছে দ্াড়াইয়া । মুরারিও শচীর প্রায় পুত্রের ন্যায় 
নিজ জন। মুরারি নৃত্যে যাইতেহিলেন, এমন সময় শচীর প্রতি দৃষ্টি 
পড়ায় তাহার কীর্তনানন্দের উদগম অন্তহিত হইল। অমনি শচীর কাছে 
দাড়াইয়া তাহার অবস্থা দেখিতে লাগিলেন । হঠাৎ একরকম সামলাইতে 
ন1 পারায় প্রতুর স্থাীর্ঘ দেহ ছিন্নমূল তরুর স্যার মৃত্তিকার পড়িয়া গেল। 
প্রভু যেরূপ ভাবে পড়িলেন, তাহাতে বোধ হইল যেন তাহার সমুদায় 
অস্থি চূর্ণ হইল। ভক্তগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন, আর শচী “নিতাই 
ধর ধর» বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন । যখন দেখিলেন নিতাই 
ঠেকাইতে পারিলেন ন', তখন পুত্রের পতন দেখিবেন না বলিয়া নয়ন 
মুদিলেন, আর পতনশঝ শুনিবেন না বলিয়া! কানে অঙ্গুলি দিলেন। 
এইরূপে চোখ ও কান বুজিয়৷ গোবিন্দ-্াম স্মরণ করিতে ল!গিলেন। 
কিন্ত বেশীক্ষণ চোখ বুজিয়া খাকিতে পারিলেন না। নিমাই ঠন্ত 
পাইলেন কি না দেখিবার পিশিত রন অধ্ধ-উদ্মীলিত করিলেন। ষ্টি 
দেখিলেন, নিমীই চেতনা পান নাই, তবে আবার নয়ন মুর্দিয়া গোবিন্দের 
নাম স্বরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিমাই চেতন পাইলে, শচী 
পীর্থনিংশ্বাম ছাড়িয়া বলিলেন, «্বাচলাম ঠাকুর! কিন্তু নিমাই আবার 
পড়িলেন! তখন শচী একবার উঠিতেছেন, একবার বলিতেছেন। 
শেষে চেঁচাইয়! বলিয়া উঠিলেন, «ওরে তোরা কীর্তনে ক্ষান্ত দে। রাত্রি 
অধিক হয়েছে। কিন্তু সেই আনন্দস্থচক হ্রিবোল-ধ্বনি মধ্যে কে 
তাহার বথা শুনে? একটু পরে আবার বলিতেছেন; *তোর। 
নিমাইকে ছেড়েদে; আহা! থাছার আমার আছাড়ে আছাড়ে হাড় 
ভে গেল।* আবার একটু পরে বলিতেছেন, *লোকেন রীতি দেখছ ? 
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বাছা আমার সঙ্্যাস করেছে বলে কি শরীরে বাথা লাগে না1* তবু 
কেহ শুনিতে পাইল না। তখন নিতাই, নরহরি, শ্রীবাস প্রভৃতির নাম 
ধরিয়৷ ডাকিতে লাগিলেন, কেহই শুনিতে পাইলেন না । শেষে ষাহাকে 
সম্মুখে দেখিতেছেন, তাহাকেই ড.কিয়া বলিতেছেন, “ওগো! একবার 
অদ্বৈত আচার্যাকে ডাকিয়া দাও ত?* শচীর এই ভাব তরঙ্গ মুরারি 
দেখিতেছেন, আর মনে মনে বিচার করিতেছেন । কখন বা প্রভুর উপর 
তাহার রাগ হইতেছে, আর বলিতেছেন, *প্রতু* একবার মায়ের দশা দেখে 
যাও।* মুরারি, শহীর দশা দেখিয়া এক্প মুগ্ধ হইলেন যে সেই অবশস্থাটি 
বর্ণনা করিয়া, এই পদটি বাদ্ধিলেন-_ 
“ধর ধর ধর রে নিতাই, আমার গৌরে ধর খর 
আছাড় সময়ে অনুজ বালক! বারেক করুণ কর ॥ 
আ'চাধ্য গোঁসাহ্রিি, দেখিহ নিতাই, আমার আঁখির তার]। 
ন] জানি কি ক্ষণে, নাচিতে কীর্তনে পরাণে হইবে হারা ॥ 


শুনহে শ্রীবাস, করেছে সন্ন্যাস, তৃমিতলে গড়ি যায়। 
মোণার বরণ, ননীর পুতলী, ব্যথা না লাগয়ে গায় ॥ 
শুন ভক্তগণ, রাখহ কীর্তন, অধিক হইল নিশা! | 
কহয়ে মুরারী, শুন গৌরহরি, দেখ হে মায়ের দশ! ॥ 


আচ্ছ। ঠাকুরাণি! "সাজ নিমাই তোমার কাছে আছেন, ইহার উহার 
খোসামোদ করে তাহাকে প্রাণে বাচাইতেছ । ছুই চার দ্রিন পরে তিনি 
কোথা থাকিবেন? খন তিনি পড়িয়া গেলে কে ধরিবে? কিন্তু শচীর 
তাহ! মনে উদয় হয় নাই । এই যে জীবে জীবে গাঢ় আকর্ষণ, ইহার ন্যায় 
মনুষ্ের শ্রেরঃ আর নাই। অতএব এই আকর্ষণ জীবের সেব্য বস্ত। 
বিনি ইহাকে অবহেলা করেন, তিনি ঈশ্বরদত্ত ষে প্রকৃতি তাহ! উল্লঙ্ঘন 
করিয়া আপনাকে একটি দৈত্য স্থা্ী করিবার চেষ্টা করেন| এই ষে জীবে 
জীবে আকর্ষণ, ইহ! লক্ষ্য করিয়া লোকে বলে “দন্বন্ধ জীবনাবধি ।৯: তাহা! 
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হইলে জীবনের পরেও প্রিবস্তর জন্ত প্রাণ কান্দে কেন? শ্রীভগবানের 
যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে সম্বন্ধ জীবনাবধি হইলে জীবনের সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় 
বস্তর স্থতিও চলিয়া যাইত। প্রিয়বন্ধর সহিত একপ চির সম্বন্ধ যে, 
আপনার *আমিখ* না তুপিলে তাহাকে রিস্বত হওয়া ষায় না। 
তুমিকে? ইহাঠান্ুরিয়া৷ দেখিলে বুঝিতে পাতিবে যে, তুমি কর্দিম 
পিগ্ডের মত হইয়া জন্মাইর়াছিলে। পরে এ জগতে আসিয়া তোমার মা 
কে, বাবা কে, ভ্রাতা কে, সন্তান কে, প্রিয়জন কে; তাহা শিক্ষা দিয় 
তোমাকে অন্তান্ত জীব হইতে পৃথক কথিয়াছে। তুমি আপনাকে ধ্বংস 
না করিলে এ সমুদায় শিক্ষার ফল ভুলিতে পারিবে না। তোমার অবস্থয 
একজন প্রিম্ববস্ত আছে, আর অবশ্ঠ তুমি বিয়োগ ছুঃথ ভোগ করিয়াছ। 
কিন্তু দেখিবে যে, য্ি তোমার প্রিয়বস্ব আর এ জগতে লাই, 
তবুও সে ছবির মত তোমার হৃদয়-মন্দিরেব প্রাচীরে ঝুলিতেছে। ষছি 
তাহাকে ভুলিতে প বিতে, তবে তাহার সহিত পুনগিলন না হইতে ও 
পারিত। কিন্ত যখন সেই অতিশয় ন্রেচশীল শ্রীভগবান তোমার 
প্রিয়জনকে ভুলিতে দিতেছেন না, তখন বুঝিতে হইবে যে, পে বপ্ত তিনি 
তোমার নিমিত্ত রাখিয়াছেন। তুমি যখন চিরদিনেও এ সমুদায় সন্বন্ধ 
ভূলিতে পা'র না, তখন কি তৃমি ভাবিতে পার ষে, শ্রীভগবান চিরদিনের 
নিমিত্ত তোমাকে এই বিয়োগ জনিত ছু খ দিবেন? তুমি কি এরূপ 
নিষ্ট,র হইতে পার? যদি তোমার শক্তি থাকিত, তবে কি শোকাকুল 
জননীর কোল হইতে তাহার পুত্রকে চিরদিন পৃথক রাখিতে পারিতে ? 
তুমি যে কাধ্য নিষ্ঠর ভাব, তিনি তাহ। করিতে পারিবেন কেন? নিমাই 
ছুই দিন পরে কোথা যাইবেন ঠিক নাই। শচী তাহ তুলিয়া পুত্র ধুলায় 
না পড়েন, ইহার নিষিতে বাস্ত হইতেছেন। মৃতপুহ গঙ্গার খাটে 
লইয়া! বাইতেছে, কিন্তু তাহার মত্তকে ছম ধর! হইয়াছে,--পাছে তাহার 
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মুখে রৌদ্র লাগে । এই যেজীবে জীবে নহ্ন্ধ, ইহাই জীবের উপাস্য 
দেবতা, ইহারাই অধিষ্টাত্রী দেবী গ্রীমতী রাধা, আর ইহার সেব! দ্বারাই 
শী ্ীব্রজেন্দরনন্দনকে, অর্থাৎ মাধুধ্যময় শ্ীভগবানকে পাওয়া যায়। 

প্রভাতে ভক্তগণ সাব্যস্ত করিলেন ঘে, তাহারা গ্রন্নকে এক এক দিন 
*ভিক্ষা্চ দিবেন । প্রত এখন সন্গাসী। প্রতুকে আর কেহ *তোজন* 
করাইবেন, কি *নিমন্ত্রণ” করিবেন, একথা! বলিবার যো নাই। প্রতৃকে 
এখন «ভিক্ষা» দেওয়া যায়, আর প্রতু *ভিক্ষ।» ব্যতীত আর কিছু গ্রহণ 
করিতে পারেন না। কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি গ্রতু শ্রীঅদ্বৈতের বাড়ী 
সম্গাসের নিয়ম পালন করিতেছেন না । অর্থাৎ জননীকে সন্গাসের থে 
হুঃখ তাহা কিছু দেখিতে দিবেন না, এই তাহার সন্কল্প! ভক্তগণ 
প্রভৃকে ভিক্ষা দিবেন একথ। যখন প্রকাশ হইল, তখন শচী শুনিয়া বড় 
কাতর হইলেন। তিনি শ্রীবাস গ্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিলেন, *তোমরা 
নিমাইকে নিমন্ত্রণ করিবে আমি ইহাতে বাধ। দিতে পারি না। কিন্তু 
আমার ইচ্ছা, নিমাই আর ষে কঞ্জেক দিন এখানে থাকেন, আমি আমার 
সাধ পুরিয়া তাহাকে খাওয়াই। (তোমরা আবার তীহার দর্শন পাইতে 
পারিবে, আষার কিন্ত এই শেষ দেখা । তোমাদের অনুমতি পাইলে 
আমি জনমের মত নিমাইয়ের একবার সেবা করিয়া! লই ।” 

এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ তখনি সম্মত হুইলেন। নিশিষোগে কীর্তন 
দিবা ভাগে হুরধুনীতে সান, শচীর হস্তে অল্প ভোজন, সারাদিন কৃষ্ণকথা, 
এইরূপে € দিন কাটিল। প্রতু কবে কি করিবেন, তাহা কেহ কিছু 
জানেন না। ষ্ঠ দিন প্রভাতে প্র প্রাতংঃস্নান করিরা আসিয়া বলিলেন, 
«আমি নীলাচলে চলিলাম।” সকলে বলিয়া উঠিলেন,_*.সকি 1” প্রতৃ 
নীলাচলে চলিলেন, একথা! মুখে মুখে দাবানলের স্তায় ছড়াইনা পড়িল। 
এই কথা শুনিয়া যে যেখানে ছিলেন দৌড়িয়! আলিয়া গ্রহৃকে ধিরিয়া 
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ফেলিলেন। শচী এলো-থেলো বেশে, যত দুর পারেন দৌড়িয়া আসিয় 
সেখানে বসিয়া পড়িলেন। 

নিমাইচন্রের ভাব, যেন তখন সমুদয় ভুলিয়া গিয়াছেন, আর 
তাহাকে ঘিরিয়া না ফেলিলে, অমনি অমনিই চলিয়া যাইতেন। কিন্তু 
শচী এবং ভক্তগণ তাহাকে দিরিয়া ফেলিলেন, তখন প্রভুর সে ভাব 
গেল। তিনি যাইবেন বলিয়া সকলকে প্রবোধবাকা বলিতে আরক্জ 
করিলে, প্রথমেই ভ্রীহরিদাস চরণতলে পড়িয়া অতি ক!তর স্বরে বলিলেন, 
প্রভু! আমাকে কার কাছে রেখে যাও? আমি ত নীলাচলে যাইতে 
পারিব না।” হরিদাসের ন্তাঁয় গম্ভীর ও বিজ্ঞ ভক্তের দশ! দেখিয়া 
সকলে তাহার প্রতি চাহিলেন ! হরিদাস স্বভাবতঃ দীনের দীন, তাহার 
উপর তিনি দৈন্ত করিতে থাকিলে দয়াময় প্রভু বড় রেশ পাইতেন। 
প্রভু কঠিন হইয় বিদায় লইতেছিলেন, কিন্তু হরিদাসের অবস্থা দেখিয়। 
তাহার চোখে জল আসিল; তিনি বলিলেন, *হরিদান ! তোমার 
কাতরোক্তিতে আমার বুক বিদীর্ণ হয়।” তখন হিন্দু মুসলমানে ঘোর 
বিবাদ চলিতেছে । উড়িত্যা হিন্দুরাজা, সেখানে মুসলমান গেলে বধ্য 
হইত! ফকির হইলেও রাজদুত-সন্দেহে নিস্তার পাইত না। হরিদাস 
এখন পরম ভাগবত হইলেও পূর্বের মুসলমান ছিলেন। কাজেই তাহার 
নীলাচলে যাইবার অধিকার ছিল না। প্রত বলিলেন, «হরিদাস ! আমি 
শ্রীজগন্নাথদেবকে নিবেদন করিয়। তোমাকে সেখানে লইয়া! যাইব ।” 

ভক্তগণ দেখেন ধে প্রত খন চলিলেন, খন তাহাকে রাখে কার 
সাধ্য? তবু তীহার! বিবাদের কথ! উঠাইয়া বলিলেন, উভভিত্যাক়, 
যাইবার পথ একেবারে বন্ধ। পথ পরিফাঁর হইলে যাইবেন।” প্র 
উপহাস করিয়া! বলিলেন, «'নীলাচলচন্দ্রকে দর্শন করিতে যাইতেছি, 
আমাকে কে রোধ করিবে ।” তখন শ্রীমছৈত করযোড়ে বলিলেন, 


নীলাচলে গমনোন্মুখ ৩৭ 


গ্রতৃ! আর কয়টা দিন থাকিয়া আমাদের মনোবাছা পুর্ণ করুন ঃ 
ব্রীঅঘৈতের কথা প্রতু পারতপক্ষে উপেক্ষা করিতেন না। প্রতু বলিলেন 
«তাই হবে ।* অমনি সকলে আনন্দে বিহ্বল হইলেন। সেখানে হাড়াইয়া 
এক ব্রাক্ষণ-তনয় প্রত্ুকে দেখিতেছিলেন। কিন্তু প্রভুর গান্র কান্থাত্বারা 
আবৃত থাকায় ব্রাহ্মণ তনয় প্রতুর সর্ধান্গ দ্বেখিতে পাইতেছেন না। মুখখানি 
দেখিতেছেন চন্দ্রের স্তায়। ভাবিতেছেন, মুখ এত মিষ্ট, অঙ্গ নাজানি 
কেমন! প্রভুর শ্রীঅঙ্গ দেখিবার ব্যাকুলতা ক্রমে তাহার এত বাড়িল যে, 
শেষে জ্ঞানশৃন্ত হইয়া তাঁহার কাথাখানি হঠাৎ বলপূর্ববক কাড়িয়া লইলেন। 
মুবারি বলিতেছেন,_কাস্থাথালি অপস্ত হইলে বোধ হইল যেন মেখাবৃত 
চন্্র প্রকাখিত হইলেন। ব্রাঞ্ষণ তখন প্রনুর শ্রীঅঙ্গের রূপ দেখিয়। বলিয়া 
উঠিলেন, শকি সুন্দর | কি সুন্দর !» ব্রাক্ষনের কাণ্ড দেখিয়া ভক্তগণ 
প্রথমে চমকিত হইলেন, কিন্তু পরে তাহার মনের ভাব বুঝিয়া ও তাহার 
দশ! দেখিয়া সকলে আনন্দে নিমগ্ন হইলেন,--প্রতু একটু লজ্জা পাইলেন । 
শ্রীভবান্‌ জীবকে রূপ আম্বাদন করিবার ঘে শক্তি দিয়াছেন তাহার 
নিগুড তত তিনিই জানেন। এই *বূপ* ছুই ভাগে বিভাগ করিয়! 
পুরুষের নিকট স্ত্রীলোক, ও শ্বীলোকের নিকট পুরুষ মনোহর করিয়াছেন। 
শ্রীভগবানের অনিস্তনীয় শত্তির কথ! একবার মনে করুন। ুন্দরী 
স্ত্রীলোকের রূপ দেখিয়। পুরুষ মোহিত হইবে। কিন্তু তাহাকে কোন 
গ্রীলোকের সম্মুখে ধরিলে তাহার ষে রূপ আছে, নে তাহা বুঝিতেই 
পারিবে না। সেইরূপ কোন পুরুষের রূপ দেখিয়া স্ত্রীলোকের নয়নে জল 


আমিবে, কি অন্য পুরুষ তাহার রূপের মাঁধুধা বুঝিতেই পারিবে ন1। 
জীবের এই প্রকার প্রকৃতি জানিয়! তিনি স্বয়ং মনোহর রূপ ধরিয়া 
খাকেন। শ্রীমতী বলিতেছেন, বন্ধু-_ 
"এনা ছাদে কেনা বান্ধে চুড়। চুড়ায় মজালে জাতিকুল ॥ &॥ 
কার ন! আছে ও ছুটি নন। তোমার অক্ূণ করণ আখি আন" । 


৩ জ্ীঅবিয্বনিমাই-্চরিত 


শ্রীমতী বলিতেছেন, *বন্ধু, তৃমি যে ছাদে চূড়া বাধিয়াছ ওয়াপ্‌ ছাঁচে 
অনেকেই বীধে, তবে তোমার চূড়া অন্ত রূপ হয় কেন? আবার 
তোমার যেমন দুটি চোখ, এরূপ ত অনেকেরই আছে, তবে তোমার 
চোখে এপ প্রাণ কাড়িয়! লয় কেন 1* ইহার উত্তর এই--তিনি রূপের 
হুক্্তত্ব জানেন । শ্রীভগবানের রসজ্ঞান আছে, তাই তাহার নাম 
রসিকশেখর। তুমি ভাবিতে পার যে, যদি শ্রাীভগবান্‌, প্রীরুষ্* কি 
শ্রীগৌর রূপ ধরিয়া তোমার সম্মুূধে আসেন, হয়ত তুমি সুখ পাইবে ন!। 
কিন্ত সে ভয় তোমার নাই। যদি তিনি আপেন, তবে সর্ববাগ সুন্দর 
হইয়াই আসিবেন, আর তখন তুমি এই প্রার্থনা করিবে, *হে নাথ ? 
হেল্বন্দর ! হে নয়নানন্দ! হেবধৃ! আমাকে এক লক্ষ চক্ষু দাও। 
তোমার রূপ আমার এ ছুটি আথিতে ধরিতেছে না।» বিজয় আখরিয়া 
শ্রগৌরাঙ্গের একখানি হস্ত দেখিয়া সাত দিবস উন্মাদ ছিলেন। 
শ্রীবাসের মুসলমান দরজীও শ্রীগৌরাঙ্গের গুহ্ব্ূপ চকিতের মত দেখিয় 
“দেখেছি৯» “দেখেছি*, বলিয়া পাগল হন। এইকবপ রসাম্বাদনই জীবের 
চরম গতি। জীব পিতা মাতা স্ত্রী পু কন্তা ভ্রাতা ভগ্মী আত্মীয়স্বজন 
হ্বদেশবাসী লইয়া ষে রস শিক্ষা করে, ততঘ্বারা সাধনাকে শ্রীভগবানের। 
মধুর ভজন বলে। 

শ্রীনিমাই, শ্ীঅমগৈতের অনুরোধে আর কয়েক দিন থাকিলেন। 
এইবপ শ্রীঅদৈত দশ দিবস মহোৎসব করিলেন। *তখন-_ 

পর দিবস প্রভাতে শ্রীনিমাই বলিলেন, তিনি তখনই যাইবেন। 
ইহা শুনিয়া সকলে আসিয়া গ্রভৃকে ঘিরিয়া দ্রাড়াইলেন, শচীও 
আসিলেন। প্রভু মাঝখানে বসিয়া, শচী অগ্রে, ভক্তগণ চারিপার্থে 


* “শচীর আননা বাড়ে দেখি পুত্রমুখ । ভোজন কররে পূর্ণ হৈল নিজ সখ" ॥ চৈঃ চঃ 


নীলাচলে হ্াত্রা ৩৪ 


সুঁগন্ভীর শ্বরে বলিলেন, “তোমারা আমার বাদ্ধব, আমাকে অহৈতুকী 
প্রীতি করিয়া থাক । সেখণ শোধ করিব এমন আমার কিছুই লাই। 
তোমরা গৃহে যাইয়া দিবানিশি শ্রীকফ-ভজন কর। আমি নলাচলে 
চলিলাম; দেখি, যদি নীলাচলচন্দ্র আমাকে দুয়া করেন ।»* নীলাচলচন্দ্রের 
স্মরণ মাত্র, প্রভুর নয়ন জলে ভরিয়। আসিল, কিন্ত অতি কষ্টে ধৈধ্য ধরিয়া 
প্র উঠিয়! দাড়াইলেন, ও “হরিবোল* “হরিবোল* বলিয়া চলিলেন। 
শচী উঠিয়া পুত্রের গলা ধরিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। 
গ্রহ যাইবার পূর্বে কি করিলেন, তাহা বাস্থ ঘোষের বর্ণনায় দেখুন-_ 
শ্রীপ্রভু করুণ স্বরে, ভকত প্রবোধ করে, কহে কথা কান্দিতে কানগিতে | 


ছুটি হাত জোড় করি, নিবেদয়ে গৌরহরি, সবে দয়া না ছাড়িহ চিতে ॥ 
ছাড়ি নবদ্বীপ বাঁস, পরিনু অরুণ বাস, শচী বিষ্পুপ্রিয়ারে ছাড়িয়ে । 
মনে মোর এই আশ, করি নীলাচল বাস, তোমা সব! অনুমতি লয়ে ॥ 
নীলাচল নদীয়াতে, লোক করে যাতায়াতে, তাহাতে পাইবে তত্ব মোর । 
এত বল গৌরহরি, নমো! নারায়ণ করি, অদ্বৈত ধরিয়া দিছে কোল॥ 
শচীরে প্রবোধ দিয়ে, তার পদধূল লয়ে, নিরপেক্ষ ঘা! প্রভু কৈল। 


এরূপ করুণ বোলে, গোরা যায় নীলাচলে, শাস্তিপুর ত্রন্দনে ভরিল ॥ 
তখন, 
“চেতন হরিল শচী কান্দিতে না পায় ।  ধরিবারে চাহে নিজ পুত্রের গলায়" ॥ চৈঃ মঃ 
এদিকে হরিদাস প্রভুর চরণে পড়িয়া করুণম্বরে কান্দিতে লাগিলেন। 
ইহাতে সকলের হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল ও সকলে কান্দিয়! 
উঠিলেন। প্রত বলিলেন, “হরিদাস! তুমি যেরূপ করিয়া আমার 
চরণ ধরিলে, তুমি কূপ! কর যে আমিও এইরূপ কাতরে গ্রীনীলাচলচন্দ্রে 
চরণ ধরিতে পারি।” নীলাচলচন্দ্রের নাম করিতে আবার প্রতুর নয়ন 
জঙ্গে পুরিয়া আসিল। ভজগণ বুঝিলেন প্রতুকে আর রাখিতে পারিষেন 
না॥ তবু আর একবার প্রাণপণে গেষ্টা করিবেন ভাবিয়া, শ্রীবাস মুখগাজ 


৪৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


হইয়া প্রতুকে বপিতে লাগিলেন, “প্রভূ ! আমর! ছার, তুমি ব্বতস্ত্রপুরুষ; 
আমরা মলিন, তুমি পবিভ্র;ঃ আমর! ক্ষুদ্রবুদ্ধি, তুমি জ্ঞানময় ; আমরা 
মায়ায় অভিভূত, তুমি তাহার অতীত ;__আমরা তোমার গতিরোধ 
কিরপে করিব? চেষ্ট। করাও আমাদের পক্ষে অপরাধ। কিন্তু 
আমরা মুগ্ধ্জীব, তুমি যেরূপ গ্রকুতি দিয়াছ, তাহার অধীন হইয়া কিছু 
বলিব, প্রত ক্ষমা করিবে । তুমি অসাধনে হঠাৎ উপস্থিত হইয়। তোমার 
বিনোদলীলা দেখাইলে, আবার এখন তুবন অন্ধকার করিয়া তোমার 
এই অসহনীয় লীল! দেখাইতে চলিলে। আমরা কি অপরাধে এ সম্পত্তি 
হইতে বঞ্চিত হই? তুমি যাইতেছ তাহ। নহে, আমাদের প্রাণ মন বুদ্ধি, 
এমন কি পঞ্েন্জরিয় পর্যস্ত লইয়া যাইতেছ। আমর থাকিব বিবূপে? 
প্রভু! তুমি বলিতে পার যে, আমরা যাহা! অসাধনে পাইয়াছি সেই 
বিস্তর। আমর1 ছার, কিন্তু তুমি যাহার উদরে জন্ম লইয়াছ, আর 
যাহাকে পদসেবার অধিকার করিয়াছ, সেই শী ও বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর 
অবস্থা মনে কর? মা-জননীর দশা চেয়ে দেখ। বিষ্ঃপ্রিয়া নদীয়ায়, 
তাহার ক্রন্দনে পাষাণ পর্যন্ত ঝুরিতেছে। (১) প্রভু! জীবকে করুণা 
করিতে যাইতেছ, তবে নিজ জনকে কেন ছুঃখ দিতেছ? নদের চাদ 
এখন নীলাচলে উদয় হইতে চলিলেন, ইহা কি প্রাণে সহে? প্রত, 
বিনোদলীলা করিয়া বৃন্দাবনের সম্পত্তি দেখাইলে, কার্তন-সমুদ্র মন্থন 
করিয়া স্বধা উঠাইলে, এখন কেন বিষ উঠাইতে যাইতেছ ? নদের ধন 
নদে চল, সংকর্ভন কর, তোমার জীবগণের আর কি সম্পত্তির 
প্রয়োজন? নাগরবেশ ধরিয়া আমাদের চিত আকর্ষণ করিয়া, এখন 
কাঙ্গাল হইয়া সম্মুখে উদয় হইলে। ত্বারে ঘারে ভিক্ষা করিবে! 


(১) “ছের দেখ তোর মতা! শচী অনাধিনী। ফান্দনাতে যায় উহার দিবস রজনী ॥& 
বিক্পপ্রিপ্ন কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে। পশু পক্ষী লতা পাঠা এ পাষাণ বুরে।" চৈঃ মঃ 


প্রভুর তিনটি কণ্টক ৪১ 


শ্রীবিষুপ্রিয়া-সেবিত চরণ ছুখাঁনিতে হাটিয়া টিয়া ব্রণ হইবে। (২) 
বৃক্ষতলে শয়ন করিবে, ভিক্ষা না পাইয়] উপবাস করিবে, ইহা অপেক্ষা 
আমাদের কোটী বার মবণ ভাল। প্রস্থ! আমাদের বুকে নিজ হাতে 
শেল মারিও না।৯ শ্রীনাল এইরূপ বলিলেন, আর কেহ প্রন্তুর পায় 
ধরিলেন, কেহ মাটিতে পড়িলেন, কেহ ব| করযৌড়ে প্রহার মুখ-পানে 
চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন, শ্রীবাদ আবার বলিতে 
লাগিলেন, ষ্প্রহ্ব! শচীমায়ের নিকট কি বলে বিদায় লইবে? 
বিষুরপ্রিয়া এ কথ শুনিবামান্র ষে মার। যাইবেন। আমরা আর কি 
তোমার চন্দ্রবদন, তোমার যধুর নৃত্য দেখিতে পাইব না? আরকি 
নাচিতে নাচিতে আমাট্গিকে কোলে করিবে 7? আর কে আমাদের 
মধুর দর্শন দিয়া প্রেমানন্দে ভাসাইবে ? হা কষ্ট! হাকষ্ট! এইকপে 
ছুঃখ দিবে বলিয়াই কি আমাদের পাষাণ হ্বদয় কোমল করিয়াছিল? 

তিনটি বস্ব শ্রীগৌরাঙ্গের কণ্টক। প্রিয়া, জননী, ও ভত্তগণ। 
একটির হাত এডাইয়াছেন, কারণ বিষুপ্রিয়) শরীনবদ্ধীপে। ভক্তগণ ও 
জননী প্রহ্নকে ফিবাইয়া আনিবেন, এই ভরসায় আশা-পথ চাহিয়া! খিনি 
নদীয়ায় রহিয়াছেন। তবুও ছুইটি কণ্টক, জননী এ ভক্তগণ সন্মুখে। 
জননী, পুত্রকে নীলাচলে থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন। কাজেই তিনি 
দাট অবলম্বন করিয়া, চুপ করিয়া ও নিমেষহারা হইয়। পুত্রের মুখ পানে 
চাহিয়! আবাছেন, বড় বাধা দিতেছেন না। এখন ভক্তগণকে নিরজ্ত 
করিতে পারিলেই তাহার মনস্কামন! সিদ্ধি হয়। প্রন জননীর দিকে 
চাহিয়া একটু হাপিলেন বটে, কিন্তু অন্তর কারুণারসে পূর্ণ, নয়নদ্য 
(২) “একের কেমনে হাটিয়া যাবে পথে। ন্বুধায় তৃষ্ণার অন্ন মাণিবে কাহাকে ? 


শচীর ছুলাল তুমি ছুর্লভ-চরিত। ছুখানি চরণ বিষুপ্রিয়ার সেবিত ॥ 
তত্তগণ অমিয় নয়ন দিঠি পাতে । এ দেহ প্রেমের তনু বাড়ে হাতে হাতে।” চৈ মঃ 


৪২ শ্রীঅমিয় নিমাই-চরিত 


তাহার পাক্ষ্য দিতে চাহিতেছে, আর প্রত ভাহা নিবারণ করিতেছেন 
প্রতু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, «আমার মনের কথা শুন। আমি নীলাচলে 
বরাবর বাস করিব। আমি আসিব, তোমরা যাইবে, স্ৃতরাং সর্ধদ। 
দেখা সান্মাৎ হইবে ।* এই কথা শুনিয়া কোন ভক্ত বলিলেন, *প্রতু ! 
তোমাকে আমাদের আর বিশ্বাস নাই। তুমি সত্য করে বল যে, 
ন'লা»লে তোমার বরাবর বাস হইবে ।» প্রভু বলিলেন, «আমি সত্য 
করিলাম, নীলাচলে বরাবর বাপ করিব ।** এই কথা শুনিয়! সকলে 
একটু আশ্বস্ত হইলেন ; ভাবিলেন, প্রত যদি নীলাচলে বাস করেন, তবে 
সে সবে ২* দিনের পথ, সেখানে যাইয়া তাহাকে দশন কবিলেই হইবে। 
তখন শচী ধীরে ধীরে বলিলেন, *নিমাই! তোমার মুখখানি কি আমি 
আর দেখিতে পাইব না?» ইহ শুনিয়! প্রভুর নয়ন আর বাধা মানিতে 
চাহে না, কিন্তু নিজে শক্তিধর বলিয়! নয়নকে বাধ্য করিলেন। শেষে 
বলিলেন «মা! পূর্বে বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, আমি আসিয়। 
তোমার চবণ দর্শন করিব।* এখানে একটি কাহিনী বলিতেছি। 
প্রসুর পিতার নাম জগন্নাথ, পিতাষহের নাম উপেন্দ্র। বাড়ী শ্রহট্রের 
ঢাক! দক্ষিণ গ্রামে । প্রভুর খু্জতাত-তনয় প্রছাম মিশ্র *্শ্রীকষচচৈতন্ত 
উদযাবলী গ্রন্থ প্রণেতা । সেখানি ছাপা হইয়াছে । উহাতে লেখ। 
আছে, নিমাই যখন মাতৃগর্ভে, তখন জগন্নাথ সন্ত্রীক ঢাকাদক্ষিণ 
গ্রামে যান। সেই সময় প্রন্তুর মাতামহী শ্বেভাদ্বৌ স্বপ্নে দেখিতে পান 
তাহার পুত্রবধূ শচীর গর্ভে স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ প্রবেশ করিয়া বলিতেছেন, 
তোমার বধৃকে সত্থর শ্রীনবন্ধীপে পাঠাইয়। দাও। আমি নবধীপ ভিন 
আর কোখাও ভূমি হইব না।৮ গ্রাতে শোভাদেবী শচীকে হ্বপ্পের 
কথ। জানাইয়া শেষে বলিলেন, «মা! তুখি অঙ্গীকার কর তোমার পুত্রকে 


(মাক তাজ রাত এরর 


* প্ৰত্য সত্য করি প্রভু বলে বার বার | নীলাচলে বাস সত্য হইবে আমার ॥" চৈঃ মঃ 


প্রতুর শান্তিপুর ত্যাগ ৪৩৮ 


একবার আমাকে দেখাইবে।৯* শচী হ্বীকার হইলেন। শাস্তিপুর 
হইতে পুত্রের চলিয়া যাইবার সময়, সেই কথা মনে হওয়ায়, তাহাকে 
ইহা বলিলেন। নিমাইও মাতার প্রতিজ্ঞা-পালনার্থে এক দেহ শাস্তিপুরে' 
বাখিয়া অন্ত দেহ ধরিয়া অন্তরীক্ষে শ্রীহট গমন কবেন ও পিতামহীকে 
দর্শন দেন1 এই কাহিনী এ গ্রন্থে বিস্তারিত বণিত আছে। 

জননীকে এই কথা বলিয়৷ প্রহ্ন আবার *“হরিবো্* বলিলেন । 
*হরিবোল* শবটি চিরকাল বড মধুব, সে সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গের কুপাক্ণ 
আবও মধুর হইয়াছিল। আবার এই চারিটি অক্ষর শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে 
কি মধুর লাগিত, তাহা বণনাতীত। কিন্ত এই সময় শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে 
*হরিবোল*» শবটি বজের ন্যায় শ্রুতি-ছুঃখকর বোধ হইল। 

রসলোলুপ পাঠক! একবার *অক্রুর-সংবাদ* গীত শ্রবণ করিবেন। 
সেই সময় শগৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণ, শচীকে যশোদা, ভক্তগণকে গোগী আর, 
শ্রীমতী রাধা ষে কুগ্জের আড়ালে দ্রাড়াইয়া গমন দর্শন করিতেছিলেন, 
তাহা শ্রীনব্দ্ধীপে শ্রীমতী বিষ্ুুপ্রিয়াকে ভাবিলে শ্রীগৌরাঙ্গের শাস্তিপুক্ট 
ত্যাগ-লীলা কিছু অন্থুভব করিতে পারবেন। যথা :-- 


এ বোল বলিষা প্রভূ বলে হরিবোল। সত্বর চলিল! উঠ্ক্রন্দনের রোল। 
মাতাকে প্রদক্ষিণ কবি করিল! গমন । এখ] আচাধ্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন | চৈঃমঃ 
করি করণপুর, গ্রতুর বিদায় এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ১ 
মায়ের চরণে প্রভূ কৈল নমস্কার শচীর নয়নে বহে অবিচ্ছন্ন ধার ॥ 
প্রড়ু বলে “মাতা ছুঃখ ন1 ভাবহ মনে । সর্ব সিদ্ধি হইবেক কৃষ্ণ আরাধনে ॥ 
ষরদি আমা প্রতি শ্রদ্ধা আছে সবাকার ! বৃঞ্ণ ভজ তবে সঙ্গ পাইবে আমার ॥ 
প্রভু যদি চলিলেন, তখন শাস্তিপুর তাহার পশ্চাৎ চলিল, কেবল শী 


ছাড়া। শচী পুত্রকে যাইতে অন্থমতি দিয়াছেন, তিনি আর কি বলিয়া) 


চলিটবন। তিনি পুত্র পানে একদুষ্টে চাহিয়া রহিলেন। 
ধাইয়! চলিলা পাছে সব ভতগণ। কেন নাহি পারে সম্বরিবারে অন্দন ॥ 
কাঙ্দিতে কাদিতে সব প্রি ভরতগণ। উঠেন পড়েন পৃথিবীতে অনুক্ষণ।॥ 


৪ শ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


যখন সমস্ত শাস্তিপুর প্রভুর পশ্চাৎ চলিলেন, তখন প্রতু ফিরিয়া 
ধ্ীডাইয়া বলিলেন, *হে আমাব বন্ধুগণ! তোমব! গৃহে যাইয়া 
শ্রীকষ্ণকীন্তন কব। তোমবা ভাবিত্ছে, আমার বিহনে ছু'খ পাইবে। 
তাহা কেবল তোমরা কেন, আমার জননীও পাইবেন না। 
শ্রীকুষ্ণকীর্ভনে ডুবিলে জীবেব ছু খ থাকে না। তোমাদের সেই বহুমূল্য 
সম্পত্তি হিল। তবে আমার নিমিত বিবহ-কষ্ট,--তাহার ওধধ আমি 
বলিতেছি; যিনি অন্গবাগে শ্রীকৃষ্চভজন কধিবেন, তিনি আপনার 
ক্রোড়ে আমায় দেখিতে পাইবেন 1» (যথা চৈতন্তমঙ্গলে )-- 
“কাহারে হৃদযে মাহি রবে দুঃখ শোক | সংকীর্তন-সমুদ্ধে ডুবিবে সর্বলোক ॥ 
কিব। ভক্ত কিবা বিষু্রিষা মাতা! শচী | যে ভজযে কৃষ্ণ তার কোলে আমি আছি ॥” 
ইহা! বলিয়া! গ্রভু নজল নয়নে কবজোড়ে ভক্তগণকে তাহার পশ্চাৎ যাইতে 
নিষেধ করিতে লাগিলেন। সেই কারুণ্যপূর্ণ নয়ন দেখিয়া ভক্তগণ 
আর অগ্রবন্তী হইতে পারিলেন না। এই সংসার-অরণ্য। রোগ শোক 
নৈরাস্থ দারিদ্র প্রভৃতি বাসর সর্প, ভল্ল,ক সর্বদা বিচরণ করিতেছে। জীব 
"ভবসাগর পার হইবে বলিয়া করুণাময় প্রভু ঘরে ঘরে হুরিণাম 
বিলাইলেন, এবং ষাহাতে সংসারে ছুখ না পায় ভজ্ন্ত সংসার ত্যাগ 
ববিষ়্া যাইবার সময় শ্রীপ্রহ্ধ আজ্ঞা করিয়া! গেলেন যে, দুঃখের একমাত্র 
'ষখ ভগবদ্গুণ-কীর্তন, সেই কীর্তন করিয়া ষে নুধাসমুদ্র উঠিবে, 
তাহাতে অবগাহন করিলে ই*খ দুর হইবে।* অতএব হে পুত্রশোকিন। 
যঙ্গি পুতর-বিয়োগঝপ বাণে বিদ্ধ হইযা থাক, তবে একদল কীর্তনীয়। 
আনিয়া শ্রীভগবানের জয় দিয়! এইব'প একটি গান শ্রবণ করিবে ; যথা-- 


₹কি দিষ কি দ্বিবধুমনে কবি অমি। যেধণ তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥ 

গকুমি ত আমার বখুনকলি তোম।র। “নামার ধন ভোমায় দিব কি দায় আমার ॥ 
কলি তোমার দেওয়া! আমার কিবা! আছে। বাছিয়! লওহে বন্ধু যাহা! তোমায় ইচ্ছে ॥ 
ন্নকোততম দালে কছে শুন গণমনি। তোমার অপেক জাছে, আমার কেবল তুমি ॥ 


জ্ীঅদৈত ও প্রত ৪" 


কোনও অতিশয় বুদ্ধিমান ও নুক্মদর্শী পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন 
যে, *শ্রভগবদ্‌গুণ-কীর্তনে, সংসারে বোগশোকাদিবপ ছুঃখ কিরূপে নাশ 
হইবে? জড় পদার্থের সহিত অজড়-পদার্থের কি সম্বন্ধ আছে?” এ 
প্র্ুব কথা, ইহার উত্তর তাহারই দেওয়া উচিত, আমি কিরূপে দিব? 
তবে যাহা দেখিগাছি তাহা বলিতে পারি । শ্রীভগবদ্‌গ্রণ-কীর্তনে চিত্ত-দর্পন 
শিশ্মল হয়, ও অনেক দুখ ষে কেবল ভ্রম মাত্র, তাহ দেখা যায়; এবং 
অনেক আনন্দ, যাহা! লুক্কায়িত আছে, ক্রমে নয়নগেোচর হয় আর তিনি 
যে জাগরিত থাকিয়া আমাকে বক্ষা করিতেছেন, কীর্ভনে এ জ্ানটি, 
যে পরিমাণে প্রস্ফুটিত হয, সেই পরিমাণে ছুঃখের শক্তি হাস হয়। তুমি 
যদি পুত্রশোক পাইয়া, ভর্তি করিয়া নবোতুমেব উল্লিখিত পদটি গাইতে 
পাব, তবে শ্রীভগবান অতিশয় লব্জ। পাইয়! শ্রীহস্তে তোমার নয়নজল 
মুদ্বাইবেন, আর আপনি তোমার পুত হইতে স্বীকার করিবেন। 

শ্রীগৌরাঙ্গ যখন কাতর হইয়া! ভক্তগণকে তাহার পশ্চাৎ যাইতে 
নিষেধ করিতে লাগিলেন, তখন ভক্তগণ আর যাইতে পারিলেন না, 
চিত্তপুন্তলিকার ন্তায় দাঁড়াইয়া গেলেন। প্রন আবাদ *হরিবোল” বলিয়া, 
দত-গমনে চলিলেন। এবার তাহার স্জগণ ছাড়া আর কেহ গেলেন 
না। কেবল শ্রীমদ্বৈত চলিলেন। তিনি কিরপ চলিতেছেন, ভাহা 
অবণ করুণ। প্রন দ্রত-গমনে চলিতেছেন। আগধ্য পশ্চাতে তাহার 
সহিত কষ্টে শ্রষ্টে কাকলি অবলম্বন করিম! ধাইতেছেন ; বদন বিরস, 
তাহ! হইতে বিন্দু বিন্দু ঘন্ম পড়িতেছে, নয়নে জল-মান্ত্র নাই। প্রভূ 
দেখিলেন যে, আচার্য বাতীত আর কেহই তাহার পশ্চাতে আসিতেছেন 
না। প্রথমে প্রত আচাধাকে লক্ষ্য করিলেন না, কিন্ত বখন দেখিলেম 
তিনি পশ্চাৎ ছাড়িলেন না, আর অতি কষ্টে আসিতেছেন, তখন প্রভূ 
:* উত্তর্িলা আচার্য কাকালি অবিলম্বে । বয়ান বির ধর্দবিনদু বহে তাহে। চৈ মঃ 


৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ফিরিয়া বলিলেন, *আমি কেবল আপনার ভরসায় সন্লাসরূপ ছুরহ কার্যে 
'সাহসী হইয়াছি। ভাবিয়াছিলাম আমি গৃহ ত্যাগ করিলে সকলে ব্যাকুলিত 
কইবেন, আর আপনি তাহাদিগকে সাম্বনা করিবেন। কিন্ত আপনি যদি 
'অধীর হয়েন, তবে আর আমার যাওয়া হয় না। আমরা লকলে 
'আপনার আশ্রিত। মাতৃ-আজ্ঞায় আমি নীলাচলে বাদ করিতে চলিলাম। 
আপনি আমার মাতাকে প্রতিপালন ও সাত্বনা করিবেন, আব, 
স্ভক্তগণকে নিরুপপ্রবে রাখিবেন। কিন্তু আপনি যদি এরূপ অধীর হন 
'তবে ত কেহ প্রাণে বাচিবে না।” শ্রীগৌরাঙ্গ চুপ করিলে শ্রীঅদ্বৈত 
বলিলেন, «প্রভূ! আগে আমার কথা শুন, পরে তিরস্কার করিও । তুমি 
আমাদের সকলের প্রাণ | তুমি এই নবীন বয়সে নমুদায় ত্যাগ করিয়া 
সন্ন্যাসী হইতেছে, ইহাতে স্থাবর জঙ্গম পাস্ত রোদন করিতেছ, তোমার 
ভক্তগথের কথা। এঁ দেখ সকলে ঘোর বিয়োগে মুচ্ছিত হইয়! পড়িয়। 
'আছে। ইহাতে কেবল একজনের হ্দয় স্পর্শ করে নাই। সে এই 
পাষাণ্ড--আমি । তুমি যাইতেছ, ইহাতে ষে আমার অন্তর পুড়িতেছে না, 
তাহা বলিতে পারি না? হৃদয় দগ্ধ হইতেছে বটে, কিন্ত দেখ আমার 
নয়নে এক ফৌটাও জল নাই। ইহাতে বুঝিলাম যে, ত্রিঙ্গগতে আমা 
অপেক্ষা কঠিন-হৃদয় আর নাই। কেবল এই কথাটি বলিতে তোমার 
পশ্চাতে আসিতেছি |” 

প্রভু এই কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, «আচাধ্য ! তোমার 
কোনু দৌষ নাই, সমুদ্রায় অপরাধ আমারই । আমি ফেখলাম যে, আমার 
*১। তোর নিজ জন তোমার বিচ্ছেদ. কালয়ে কাতর হয়ে চরপারবৃনো 
আমার পাপিষ্ট প্রাণ নাহি দ্রবে কেনে । এ কাঠ,কঠিন অশ্রু নাহিক নয়ানে ॥ 


২। আমার অধিক আর ছুরাচার নাই। তোমার থিচ্ছেদে এ হিয়ার প্রেম নাই। 
এ বোল শুন্য] প্রভু হাসি কৈল কোলে ।- চৈতন্বাসঙ্গল | 


বহির্বাসে প্রেষ-আবদ্ধ ৪৭ 


যাইবার সময়ে সকলে অধীর হইবেন, তাই তাহাদের সাস্বনা ও রক্ষণ - 
বেক্ষণের জন্ত একজন অলীম তেজন্বী ও দৃঢশ্প্রতীজ্ লোকের প্রয়োজন । 
সে তুমি ছাড়া আর কে? আমার গৃহত্যাগে অন্তে অধীর হইবেন সত্য 
কিন্তু তোম] অপেক্ষা! অধিক অবীর আর কেহই হইবে না। এই জন্ত 
আমার কার্ধ্যসিদ্ধির নিমিত্ত. তোমার আমাতে ষে প্রেম, তাহা! এই 
বহির্বাসে বান্ধিয়া লইয়া যাইতেছিলাম; ভাবিয়াছিলাম, সকলে শান্ত 
হইলে উহা খুলিয়া! দিব। কিন্তু সেই জন্ত তোমার নয়ন জল আসিতে পারে 
নাই। তুমি ছুরাচারও নও, আমার প্রতি কঠিনও নও। তোমার অপেক্ষা 
ভ্রিজগতে আমাকে আর কে অধিক ভালবামে? তবে, তোমার বড় 
দুখ হইয়াছে, কান্দিতে পারিতেছ না; ভাল, তাহাই হউক, যত পার 
কান্দ, কিন্ত সকলকে সমাধান করিও ।* ইহা! বলিয়া গ্রতু বহির্বাসের গ্রন্থি 
দেখাইয়া বলিলেন, «ইহাতে তোমার প্রেম আবদ্ধ আছে, এখনই খুলিয়া 
দিতেছি।» এই কথ! বলিতে বলিতে গ্র্ু গ্রস্থিটি খুলিয়! দিলেন। (৩) 
যে মাত্র প্রন্তু বহির্ববাসের গ্রস্থি খুলিলেন, অমনি শ্রীঅন্বৈত “হা গোরা” 
বলিয়া চীৎকার করিয়া ধৃলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, আর অনবরত 
ধার! পড়িয়া! পৃধিবী ভিজিরা গেল। শ্রীঅ্বৈতকে অতি আদরে কোলে 
করিয়। প্রস্থ বলিলেন, «মনস্কামন! সিদ্ধি হইল ত? এখন অশ্রু স্বরণ কর 
তুমি যদি প্রেমায় বিহ্বল হও' তবে আমি চলিতে পারিব না। এখন 
ধৈধ্য ধর, আর সকলকে সাস্বনা কর! তুমি তজান, এ সব কার্য কি 
জন্ত হইতেছে। 
বসনের গ্রশ্থিতে প্রেম-বন্ধন সম্বন্ধে লীলাটি শ্রীচৈতন্তমঙগল গ্রন্থে বর্ণিত 
আছে। এখনকার লোকে এ সমুদায় কথা বিশ্বাস করেন না। তাহার! 
বলেন প্রেম আবার বন্ধন কি শোষণ করে কিরপে? কিন্তু আমর! 
(৩ ইহা বলি এলাইল বসনের গ্রন্থি । প্রেমায় বিহ্বল সে আচার্য মনে চিন্তি ? 


৪৮ শ্রীঅমিয়নিষাই-চরিত 


শ্রীগৌরাঙ্গ-ল'লায় দেখিতেছি প্রেম দান করা.* «প্রেম শোষণ করা 
*প্রেম কলসে কলনে বিলান» হইতেছে। এ সমম্তই কি রূপক বর্ণনা, 
না ইহার বিশেষ কোন অর্থ আছে? প্রথমতঃ দূরে দড়াইয়া একজন ষে 
অপরকে শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন, তাহ; অনেকেই জানেন। এক 
ব্যক্তি বক্তৃতা দ্বার বহু লোককে মুগ্ধ করিলেন; কিন্তু সে কথাগুলি 
মুদ্রিত হইলে, তাহাতে আর সে শক্তি দেখা যায় না । কারণ বক্তৃতাকালে 
বক্তা তাহার এক একটি বাক্য অলক্ষিত শক্তি দ্বারা জীবন্ত করিয় 
থাকেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলায় আছে «হানিল নয়ন-বাণ, গেল অবলার 
প্রাণ।* দুর হইতে নয়ন-বাঁশ হানিলে অবলা প্রাণে মরে কেন। 
কারণ অলক্ষি তভাবে নয়ন হইতে একটি শক্তি আনিয়া অবলাকে বিদ্ধ 
করে । প্রেম দান করিবার শক্তি ষে মানুষের আছে, তাহার সাক্ষী এখনও 
দেখা ষায়। কোন সাধুর নিকট গেলে তিনি তোমাকে দ্রব করিবেন। 
তোমার দ্রব হইবার ইচ্ছা! নাই কি দ্রবিবে না চেষ্টা করিতে, তুি 
ঘষে সাধুব সঙ্গ করিতেছ হয়ত তাহাও তৃমি জান না, হয়ত সে সাধুতে 
তোমার ভক্তি নাই, তবু তাহার কথায়, স্বরের ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গিতে 
তুমি দ্রবীভূত হইতেছ। এইরূপ যে বিষয়ের সাধনা কর, সেই বিষয়ে 
শক্তি পাওয়া যায়। নেপোলিয়ন বোনাপার্টির স্তায় বীর কেবল কথ 
কি দৃষ্টির দ্বারা, বহু লোককে মৃত্ুমুখে পাঠাইতে পারেন। প্রেম-ভক্তির 
সাধনা করিয়াও কোন কোন সাধুকে এখনই শক্তি চালনা করিতে দেখ! 
ষায়,। আর তখন তাহারা *ব্রজের ভাণ্ডার» লুটিয়া আনিয়াছিলেন। 
স্থতরাং তখন যে কললে-কলসে প্রেম বিলাইবেন তাহার বিচির কি? 
পাঠক মহাশয়! তুমি যদি নাস্তিক বা সন্দিগ্কচিত্ত হও তবে এই শক্তিটির 
কথা বিচার করিয়া দেখিলে হয়ত উপকার পাইবে। এক্স্‌প একটি 
শক্তি যে অলক্ষিতভাবে জীবনকে বিঠলিত করে তাহ! বেশ বুঝিতে 


শ্রীঅদৈত ও প্রত ৪৯ 


পাইবে। ইউরে।পে এ শক্তি এখন শ্বীকৃত হইয়াছে ! ইহা পর্যালোচনা 
করিলে পরিফাররূপে বুঝিবে যে, এমন কোন মহাশক্িধর বস্তু আছে, 
যাহা পঞ্চেক্দ্রিয়ের অতীত; এবং মন্কুষ্ের জড-দেহ ব্যতীত আরও কুল্ 
বস্ত আছে, তাহা হইলে পরকালে এবং স্বভাবত; শ্রীভগবানেও বিশ্বাস 
হইবে। আর তখন ইহাও বুঝিতে পারিবে যে, শ্রীভগবান বড় উপকারী 
বন্ধু। তিনি ষে শুধু জন্মিবার আগে মাতৃত্তনে দুগ্ধ দেন তাহা নয়, 
মরিয়া গেলে আমাদের জন্য একটি বৃন্দাবন করিয়া রাখিয়াছেন। 
শ্রীভগবাঁন বড় উপকারী বন্ধু, ইহা! বুঝিলে প্রেম-ভক্তি আপনি আসিবে, 
এবং তখন শ্রীগৌরাঙ্গের ফাদে পড়িয়া যাইবে । এ জন্ত ছুখ করিও না। 
আমি কায়মনোবাক্যে ইচ্ছ! করি যে, তুমি এইরূপ ফ্লাদে পড়। 

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীঅদ্বৈতকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিয়া, দ্রুতগতিতে 
চলিলেন। সঙ্গে চলিলেন নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর ও 
গোবিন্দ । ইহার! সকলেই উদ্দাপীন। সকলেই পরিধান বহির্বাস ও 
কৌগীন, হাতে করোয়া ॥ জগদানন্দ প্রভুর দণ্ড, আর দামোদর তাহার 
করোধা লইয়াছেন। নবদ্বীপের ভক্তগণের অগ্রবতী হইতে প্রভুর আজ! 
নাই, কাজেই তাহারা এগুতে পারিতেছেন না, অথচ শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাদের 
যথাসর্ধস্থ লইয়া! যাইতেছেন ! দেখিতে দেখিতে প্রভূ নয়নের অস্তরালে 
গেলেন। তখন *তবে নিমাই গেল* বলিয়া শশীদেবী মুচ্ছিত হইয়া 
ধুলায় পড়িলেন। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


কে যায় রে নবীন সন্গ্াসী কোন বিধি নিরমিল দিয়! হুধারাশি ॥ 
হেন রূপ হেন বেশ বড় ভালবাদি। অন্তরে পরাণ কান্দে দেখি মুখশণী ॥ 
সঙ্গের ভকতগণ সমান বয়সী । হি হরি রলি কান্দে পরম উদাসী ॥ 
ক্ষণে পড়ে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে মুখে হাসি! . করঙ্গ কৌপীন দও ভাবে পড়ে খসি ॥ 
নন্দরাম দাঞে কয় মনে অভিলাষী । কান্দায়ে কান্দালো৷ গোরা ত্রিহুবনবাসী ॥ 


নানা কথা উত্থাপন করিয়া এতদিন প্রহুকে শাস্তিপুরে রাখিয়া হিলাম, 
আর রাখিতে পারিলাম না,-গরতু নদে ও শাস্তিপুব শুন্ত করিয়া 
চলিলেন। এদিকে ভক্তগণ জগজ্জননী শটীকে দোলায় উঠাইয়া নবছ্ীপে 
ফিরিলেন। শচী কোথা যাইতেছেন সে জ্ঞান বড নাই। ওদিকে 
বিষুপ্রিয়া আশা করিয়! আছেন যে, ম। তাহার প্রভুকে আনিলেন ; কিন্তু 
হঠাৎ দূবে ক্রন্দনের রোল শুনিয়া বুঝিলেন, নদেবানী প্রত্কে হারাইয়া 
আদসিতেছেন। ইহাদের অবস্থা যদি পারি পরে বলিব। 

প্রত ন'দ্বোসার দৃষ্টির বাহির হইলে ঈ'ড়াইলেন। প্রস্থ তখন 
সম্পূর্ণ সহজ জ্ঞান। ঈষৎ হাস্য কাঁরয়৷ প্রীনিত্যানন্দকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, «পাদ ! আপনার! পথের সম্বল কে কি আনিয়াছেন, আর 
কেই বা কি দিলেন বলুন।* শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, *কপর্দদও আনি নাই, 
সম্থলের মধ্যে দণ্ড, করোয়া, কৌপীন, বহির্ব;স ও ছেঁড়া কাথা ।* 'তারপর 
বলিলেন, *তোমাব আজ্ঞা ব্যতীত সম্বল ক্মানিতে সাহস হইবে কেন 1* 
প্রতু, অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন, «পাধু। সাধু! শ্রীকৃষ্ণ ভ্রিঞ্জগৎ 
পালন করেন, আমাদেরও করিবেন । আমরা আহারের জন্ত কেন 
ভাবিব?* এই কথা বলিতে বলিতে ব্রপীলাচলগস্দ্রে তাহার চিত্ত আবিষ্ট 
হইল) ক্রমে বাহু জগতের সহিত সম্বন্ধ লোপ পাইতে ও পথাপথ জান 
শূন্য হইতে লাগিল। কখন কথন দ্রুত কথন ব। ধীর. গর্মন, কখন হাস্য 


গঙ্গার তীরে তীরে গমন ৫১ 


কথন ক্রন্দন, কখন উর্দদৃষ্তি, কখনও ঘোর মুচ্ছা । মাঝে মাঝে বলিতেছেন, 
«নীলাচলচন্দ্র ? আমাকে দেখা দাও। কখন বা *হ1 নীলা চলচন্ত্র* বলিয় 
অচেতন হইয়! পড়িতেছেন ; কখন বা ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 
“জগন্নাথ আর কত দুরে ?” 
প্রহ্থ এই ভাবে চলিয়াছেন। চারিপার্থে ভিন্ন লোক, কেহই তাহাকে 
চিনে না। কেহ নদীয়া-অবতারের কথা শুনিয়াছে, কেহ-বা শুনে নাই। 
কিন্তু তিনি জগৎ আলো! করিয়া চলিয়াছেন। প্রভুর হুন্দর মুক্তি, কচি 
বয়স, অরুণ আয়ত-লোচন, অবিশ্রান্ত প্রেষধারা, শ্রীমুখে হরেকৃষ 'ধবনি, 
প্রেমে টলমল মরাল-গতি, ধে দেখিতেছে সেই ভাবিতেছে, এ বস্তি 
গোলোক হইতে জীবের ভাগো এখানে উদয় হইয়াছেন । আবার যখন 
€দেখিতেছে, তাঁহার সোনার অঙ্গ ধুলায় ধূনরিত, পরিধান কৌপীন ও 
'অঙ্গে ছেঁড়া কাথা, তখন উন্মাদ হইয় «প্রাণ যাঁ+* বলিয়। চীৎকার করিয়া 
(রোদন করিতেছে । উপরে শ্রীনন্দরাম দাসের ষে পদটি দিয়াছি, উহাতে 
সুর সেই সময়ের অপরূপ শোভার কতক আভাষ পাইবেন। প্রতুর 
সঙ্গীদের মধ্যে গোবিন্দ ব্যতীত আর সকলেই পমান বয়সী। সকলের 
বড় নিতাই, তাহার বয়স উদ্ধ সংখ্যা ৩০-৩২ , সকলেই উদাসীন ও 
ঘোর বৈরাগী, তেজস্কা, প্রেমভক্তিতে জঙ্্র ও মনোহর। প্রভু এই 
সব *ণাঙ্গোপাঙ্গ* সহ জীব উদ্ধার করিতে চলিয়াছেন। 
“ঢলিয়] ঢলিয়া চলে হরি বলে খোরারায়। সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে করে, মাঝখানে গৌরাঙ্গরায় ৪" 
শাস্তিপুবে প্রভু ভক্তগণ ও জননীকে ছু:খ দিবেন ন! বলিয়া সন্ানের 
সব নিয়ম ছাডিয়াছিলেন।; পথে আপিয়া আবার সমুদ্বায় ধরিলেন এবং 
ঘোর কঠোরতা আরম্ভ করিলেন। প্রভুর 'মৃত্তিকায় শয়ন, উপাধান বাম 
হস্ত, বৃক্ষতঙো বাস, নাঁদিক! দ্বারা ভোজন, কারণ জিহ্বায় অনম্পর্শ 
করিলে কোন একটি ইন্রিয় ₹থ অন্গুভব হইবে । ইহাতে ভক্তগণ মর্মাহত 


৫২ শ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


হইলেন। কিস্তূকি করিবেন? তাহার! সেখানে আছেন না আছেন 
প্রভূ সে জ্ঞান পর্যন্ত হারাইয়াছেন তাহাদের কথ] কি শুনিবেন? প্রত 
মুহমুহু বলিতেছেন, «হে নীলাচলচন্দ্র! দর্শন দাও। শ্রীজগন্নাথ । 
চরণে স্থানে দাও ।»* দাশ্যভাবে মগ্ন হইয়া প্রভু নদে, নদেবালী, মা, প্রিয়া 
ও সঙ্গিগণ সমুদায় ভুলিয়াছেন। 

নবীন বৈরাগীগণ প্রকে মধ্স্থানে লইয়া আঠিসারা গ্রামে আদিলেন । 
সেখানে শ্রীঅনস্ত পণ্ডিত, গ্রস্থকে দর্শনমাত্র আত্ম-সমর্পণ করিলেন, 
প্রেম-ভক্তি পাইয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। তৎপরে সারানিশি 
কীর্তনানন্দ ভোগ করিতে করিতে তীরে তীরে শ্রীগঙ্গার দক্ষিণ-সীম। 
ছত্রভোগে আসিলেন। গঙ্গা এখানে শতমুখী হইয়! সমুদ্রে পড়িয়াছেন ॥ 
এই স্থানটি এখন ভায়মণ্ডহারবার মহকুমায়, মথুরাপুর থানায়, খাড়িগ্রামে 
অবস্থিত এবং জয়নগর-মজিলপুর হইতে আন্দাজ তিন ক্রোশ দূরে তখন 
গঙ্গা এ পথে প্রবাহমান ছিলেন; এবং এই ছত্রভোগ তৎকালে 
একটি লক্ষমীশ্রীসম্পন্ন নগর ছিল। ইহা গীঠস্থান বলিয়া তান্ত্রিকগণের 
মান্-স্থান। এখানে শ্রীবিষণমু্তি ছিলেন, এখন তিনি ছুইহস্তবিশিষ্ট 
হইয়া জয়নগরে আছেন । এখানে অন্বুলিত ঘাটে জলমগ্ধ শিব আছেন। 
হুতরাং এই ছত্রভোগ বৈষ্ণব ও শাক্তগণের তীর্থস্থান । প্রভু গঙ্গার 
কূলে-কূলে অনেক পবিত্র স্থান দর্শন করিতে করিতে আসিতেছেন। 
প্রতুর কৌপীন পরিয়া এই প্রথম একটি তীর্থ দর্শন হইল॥ এই তীর্থ 
দেখিয়। প্রভু আহ্লাদে বিহ্বল হইলেন এবং হস্কার করিয়া সেই অন্থুলিঙ্গ 
ঘাটে ঝম্প দিলেন। তাহার সহিত ভক্তগণও বম্প দিলেন। প্রতৃ 
মহাননদদে সেই ধাটে জলক্রীড়া করিয়া তীরে উঠিলে, গোবিন্দ তাহাকে 
শুফ বহির্ববাপ দিলেন । ইহা পরিধান করিক্প] তাহার নয়ন দিয়া শতমুখে 
খনন্দধার! পড়িয়! কৌপীন ও বহির্ধবাস ভিজিয়া গেল। গোবিন্দ তখন: 


প্রভুর পদতলে রামচন্দ্র খান ৫৩ 


'অন্ত কৌপীন ও বহির্বাস দিলেন, কিন্তু তাহারও সেই দশা হইল। 
বুন্বাবন দাস বলিয়াছেন, শ্রীগঙ্জাদেবী যেখানে শতমুখী হইয়াছেন, প্রতুর 
নয়ন দিয়াও সেখানে শতমুখী ধারা চলিল। যথা-_ 

“পৃথিবীতে কহে এক শতমুখী ধার। প্রভুর নয়নে বহে শতমুখা আর ॥" 

সহম্্ লোক প্রসুর শ্রীঅঙ্গের নানাবিধ ভাব অদ্ভুত প্রেমধার1 দেখিয়া 
গগনভেদী হরিধ্বনি করিতেছে । ইহ] শুনিয়া গৌড়ের দক্ষিণ ভাগের 
অধিকারী রাজা রামচন্দ্র খান সেখানে আইলেন। এই ছত্রভোগ গৌড়" 
র!জোর শেষ সীমা । ইহার ও-পার উড়িস্যারাজা! গ্রতাপরুদ্রের অধীনে । 
তিনি ক্ষত্রিয় মহাযোদ্ধা ; মুসলমানগণ তাহার সহিত পারিয়! উঠিত না। 
তখন ছুই রাজ্যে মহা বিবাদ চলিতেছে । স্থৃতরাং ছত্রভোগ পার হইয়। 
কোন গৌড়িয়ণর উড়িস্যা যাইবার উপায় ছিল না। রামচন্দ্র খান 
হোসেন সাহার অধীন অধিকারী, এবং তাহার নামে গৌড়ে দক্ষিণদেশ 
শাসন করেন। তিনি কলরব শুনিয়া সন্লা'সীকে দেখিতে দোলায় চড়িয়। 
আসিতেছিলেন। কিন্তু প্রতৃকে দর্শন করিবামাত্র ভয়ে ভয়ে দোলা 
হইতে নামিয়! প্রভৃর পদতলে পড়িলেন। অবশ ইহাতে গ্রতুর তাহাকে 
আদর কর উচিত ছিল। কিন্তু ( যথা চৈ: ভাগবতে )-_ 

প্রভুর নহিক বাহ প্রেমানন্দ-জলে | 

হাহা জশন্নার্প্রতু বলে ঘন ঘন। পৃথিবীতে পড়ি ক্ষণে করয়ে ক্রন্দন ॥ 
প্রভুর তেজ দেখিয়া রামচন্দ্র খানের প্রথম ভয় হয়, আর ভয়ে হৃদয়ের দত্ত 
অস্তহিত হয়। এখন প্রতুর চরণম্পর্শে কারুণ্যরসের উদয় হইল।. প্রত্ুর 
নয়নে জল আর আত্তি দেখিয়! তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়। যাইতে লাগিল। 

দেখিয়া প্রভুর আন্তি রামচন্দ্র খান। অন্তরে বিদীর্ঘ হৈল সজ্জনের প্রাণ ॥ 

কোন মতে এ আন্তির হয় সম্বরণ। কান্দে আর এই মত চিন্তে যনে মন | 

রাম্চন্দ্র খান ভাবিতেছেন, নবীন গোৌসাইর এ আহি কিরূপে নিবারণ 
করিবেন। তখন নিত্যানন্দ বলিতেছেন, 'গ্রতৃ | কৃপ! করিয়া আপনার 


৫৪ প্রীঅমিয়নিমাই চরিত 


পদতলন্থ এই ভদ্রলোকটির প্রাতি একবার শুভদৃষ্টিপাত করুন। প্রত 
এই কথা শুনিয়! কিথিৎ বাহু পাইলেন। তখন রাজাকে দেখিয়া প্রভু 
বলিতেছেন, «বাপু! কে তুমি? রামচন্দ্র বলিলেন, «আমি ছার! 
আপনার দাসের দাস হইব এই বাসনা করি ।* তখন উপস্থিত সকলে 
বলিলেন, «প্রভু! উনি এদেশের অধিকারী ।* প্র বলিলেন, তুমি 
অধিকারী? বড়ভাল। আমি সকালে 'নীলাচলচন্দ্র দর্শন করিতে 
যাইব। তুমি তাহার সহায়তা করিতে পারিবে ?* নীলাচলচন্্র» 
বলিতে প্রভূ আনন্দে ঢলিয়! পড়িলেন। 

রামচন্দ্র খান ভ'বিতেছিলেন, তিনি কিরূপে প্রভুর আহি নিবাবণ 
করিবেন, এখন স্থযোগ পাইলেন। আবার ভক্তগণ ভাবিতে ছিলেন 
রামচন্দ্র খানের সেই সময় ছত্রভোগে আসা প্রসুর একটা লীলাখেল!। 
প্রভুর লীলাখেলা কেন, তাহা শ্রবণ করুন। প্রন স্বস্থির হইসে 
রামচন্দ্র বলিতেছেন, «প্রত! ছুই রাঁজায় বিষম বিবাদ চলিয়াছে, উভয্জেই 
আপনাব সীমানায় ত্রিশূল 'পু'তিয়াছেন 1* এই নীমানা যদি কেহ 
অতিক্রম করে তবে তাকে গোয়েন্দা বলিয়! প্রাণে মারিতেছে । আমি 
এদেশের অধিকাবী, আমার এখন এ পথে কাহাকেও যাইতে দিবার 
অন্থমতি নাই। দিলে অগ্রে আমার প্রাণ যাইবে । কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা 


শিরোধাধা । আমার যে কোন বিপদ ঘটে ঘটুক, প্রকে কল্য উড়িসা। 
রাজ্যে পাঠাইবার চেষ্টা কবিতেই হইবে । 


এখন মনে ভাবুন, রামচন্দ্রের আগমনকে ভক্তগণ কেন প্রভুর লীলা- 

খেল! ভাবিতেছিলেন । রামচন্জ্র খানের সেই সময় সেই স্বানে আগমন 

না হই?ল প্রহর লৌকিক-লীলায় উড়িস্যায় যাওয়া হইত না; হয়ত নৌক। 

গাইতেন না, কি আর কোন উপায়ে উডিষ্যা রাজ্যে প্রবেশ কর! 
* রাজার ব্রিশুল প'তিয়াছে স্থানে স্থানে ?"-_শ্ীচ চন্য ভাগবত । 


ছত্রভোগ পরিত্যাগ ৫৫ 


সম্ভবপব হইত না) শুধু যে রামচন্দ্র খানের সেখানে তখন আগমন 
হইল তাহ নহে, তাহার মনে ভাবও এইরূপ হইল। রামচন্দ্র খানের 
এই কথা শুনিয়া প্রহু ঠাহাব গুতি প্রসন্ন হইলেন, এবং তীহাকে কিঞ্চিৎ 
পুবস্কারও দিলেন । যথ। চৈতন্তভাগবতে-*হাঁসি তারে করিলেন শুভ 
দৃষ্টিপাত ।* যদ বল, প্রহ্থ একবাব প্রসন্ন মুখ চাহিলেন, তাহাতে খার 
কি হইল? তিনি প্রভুব নিমিত্ত যে কোন সর্বনাশ গ্রহণ করিতে 
স্বীকাব ককিলেন। আব, প্রন কেবল এবটু চাহিলেন বৈ তন? এ 
তীহাব কিৰপ উপকাব-শোঁখ ? ইহার উত্তর চৈতন্যঙ্গাগবত দিতেছেন,-- 
'দৃষ্টপাতে তায় স্বব বন্ধ ক্ষয় করি। ্রাঙ্ধণ আশ্রমে রহিলেন গৌরহরি ॥” 
বামচন্দ্র খন প্রভুর লিমিকু সর্বনাশ খ্বীকার করিয়াছিলেন মাত্র, তাহার 
কিছু বিপদ ভোগ কবিতে হয নাই। আব প্রন তাহার বিনিময়ে 
তাহাকে শ্রীভগবানেব চবণপ্ল্প-মধু পান করিবার অধিকার দিলেন । 
তবা" প্র £ যে রামচন্দ্রে নিকট খণী রহিলেন এ কথ। কিরূপে বলিৰ ? 
রামচন্দ্র ঘোর তান্ত্রিক শান্ত ছিলেন, এখন পরম গৌবভক্ত হুইলেন। 
তখন বামচন্দ্র গোষ্ঠী সমেত প্রকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন। একজন 
ব্রান্ষণেব বাড়ীতে তাহাদিগকে বাসা দিলেন। তথায় অনেক লোক 
উপস্থিত হইল। ক্রমে প্রস্থ নৃত্য করিতে উঠিলেন, এবং সেই ভূবনমোহন 
নৃতা দেখিবা অনেকের ভব-বদ্ধন ছিন্ন হইল। সারাঠিশি কীর্তনানন্দ 
চলিতে ল'গিল। প্রহব খানেক রাজ্রি থাকিতে রামচন্দ্র খান আসিলেন। 


প্রভূকে প্রভাতে উড়িস্যা রাজো পাঠ'ইবাব জন্য বিশ্ষে চিন্তিত থাকায় 
তিনি কর্তনে আনন্দভোগ কবিতে পারেন নাই! কারণ নাবিকগণের 
সহজে প্রাণ দিবার ভন উডিষ্তায় যাইতে সম্মত হইবার কথা নয়। যাহা 
হউক, প্রভুব ইচ্ছায় নৌক] পাইয়া! রামচন্দ্র হাব নিকট আসিয়া প্রণাম 
কবিয়্। করযোডে বলিলেন, প্রভু! নৌকা প্রস্থত, উঠিতে আজ্ঞা 
হউক।* প্রভু সঙ্গীগণসহ নৌকায় উঠিয়! উড়্িস্তায় চলিলেন। প্রত 


€৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-্চরিত 


নৌকায় উঠিয়াই আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নাবিকগণের ইচ্ছা 
চুপে চুপে যাইয়া প্রত্ুকে উড়িস্তায় নামাইয়া দেশে পলায়ন করে! কিন্ত 
প্রভু নৃতা আরম্ভ করিলে নৌকা টিতে লাগিল । আবার মুকুন্দও আনন্দে 
«হরি হরয়ে নম:* কীর্তন আরম্ভ করিলেন। নাবিকগণ ভাবিল, পাগলা 
ঠাকুরের হাতে বুঝি প্রাণ যায়। তখন তাহারা বলিতে লাগিল, 
*গোসাঞ্চি! নৌকা ডুবিথা গেলে কোথা যাইবেন ? এদেশে জলে 
কুমীর, ডেঙ্গায় বাঘ। আবার জল-ডাকাতগণ সর্বদ। ফিবিতেছে, শব্ধ 
শুনিলেই আসিয়া ধরিবে। এখন আপনার] নিদ্রা যাউন।* কিন্তু 
শ্ীপ্রভুর আহার নিদ্রা নাই। তিনি শাস্তিপুব হইতে এই পর্)স্ত কিরূপে 
মনের ভাবে আসিয়াছিলেন, তাহ] টৈত্ন্তভাগবতে এইরূপ বণিত আছে 


"বিশেষ চলিল যে অবধি জগন্নাথে । নাকে সে ভোজর প্রভু করে সেই হৈতে ॥ 
কারে বলি রাত্র দিন পথের সঞ্চার । কিবা জল কিব1 স্থল কিবা পারাপার ॥ 
কিছু নাহি জানে প্রভু ডুবি প্রেমরসে ।” 


প্রতুকে স্বয়ং ভিনি বলিয়া জানিলেও জীবধশ্মবশতঃ ভক্তগণ সে কথা 
মাঝে মাঝে ভুলিয়া যাইতেন। কাঙ্দেই নাবিকগণের কথায় কেহ কেহ ভয় 
পাইলেন। ইহাঁত মুকুন্দ চুপ করিলেন, আর প্রন্থকে স্থির হইয়৷ বসিবার 
জন্ত বলিতে লাগিলেন। তখন প্রত্থু বলিলেন, *তোমর] ভয় পাইয়াছ? 
এ দেখ শ্রীকৃষের চক্র মাথার উপর ঘুরিযা ভক্তগণকে রক্ষ! করিতেছে ।» 
ইহ! শুনিয়া ভক্তগণের আবার মনে রইল প্রভু বস্তকি] তখন প্রস্ুকে 
না থামাইয়া, আপনারা কীর্তনে পুনঃ যোগ দিলেন। এইরূপে নৌকা 
টপিতে টলিতে কীর্তনের সহিত উৎকলদেশে পৌছিল। প্রনু প্রয়াগ- 
ঘাটে উঠিয়া ভাব সম্বরণ করিলেন এবং জগন্নাথদেবকে লক্ষ্য করিয়] 
উৎ্কলদেশকে প্রণাম করিলেন। তখন গৌড়দেশরপ কণ্টক উভীর্ণ হইয়া 


ও শাচী প্রভূতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া আপিয়াছেন। যে পঞ্চজন তাহাকে 
রক্গণাবেক্গণ করিতেছেন, এখন তাহাদের হাত হইডে রক্ষা পাইলেই বীচেন। 


প্রভুর ভিক্ষা ৫৭ 


প্রয়াগঘাটে যুধিষ্ঠির-স্থীপিত মহেশ আছেন। সেখানে প্র ভক্তগণসহ 
'অবস্থান কবিলেন। প্রত তখন মহজ ভাবেই বলিলেন, *আমি যাই, অন 
মাঙ্গিয়া আনি ।৮ এখন ভিক্ষা-মাঙ্গ! গোবিন্দ, কি জগাদানন্দ, কি আর 
ষ হারাই হউক, প্রন্ুব কাঁজ কখনই নহে। প্রস্থুর হাতে কেবল জপের 
মাল! | তাহার দণ্ড জগদানন্দেব এবং বহির্ববাস, কৌপিন ও করোয়া 
গোবিন্দের হাতে । তিনি প্রেষানন্দ বিভোর; কোনক্রমে তীহার উদরে 
ছুটে অন্ন প্রবেশ কবাইঞ্জ! ভক্তগণ তাঁহাকে বাচাইয়া আনিয়াছেন। এখন 
প্রহু জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাই ছয়জনের জন্য ভিক্ষা] করিতে চলিলেন। 
নিষেধ করে কাহাব সাধ্য, আর নিষেধ কবিলেই বা শুনিবে কে? এই 
যে পঞ্চভক্ত প্রভুকে রক্ষা করিয়া লইয়া যাইতেছেন, ইহাতে তাহারাই 
আপনাদ্িগকে কৃতার্থ ভাবিতেছেন। তাহারা প্রস্তর নিকট কিছু মাত্র 
বাধ্য নহেন। বরং প্রভু ঠতগ্ত লাভ করিলেই ভক্তগণ তাহাকে যত্ব 
করিতেছেন। সেই প্রভু ভিক্ষা কবিতে চলিলেন, ইহা তোমার আমার 
সহে না, তাহাকে কিকপ সহিবেন। কিন্তু নিষেধ করিতেও তীহারা 
সাহন করেন না। প্রভু এইরূপ তাহাদের চিত্তবিত্ত অধিকার করিয়। 
বসিয়াছেন! 

প্রভু বহির্ববাস ছারা ঝুলির মত করিয়া, ভক্তগণকে মন্দিরে রাখিয়। 
আপনি ভিক্ষায় বাহির হইলেন। প্রভু এ হরিনাম ভিক্ষা নয়, চাউগ 
ভিক্ষা। প্রভু উপস্থিত হুইবামাত্র গ্রাম টলমল করিয়া উঠিল। «ওরে 
নবীন সন্ধ্যানী দেখে যা» বলিয়া সকলে দৌড়িল। প্রভু কোন গৃহস্থের 
দ্বারে “হরে কৃষ্ণ” বলিয়া, অবনত মস্তুকে আচল বিস্তার করিয়! 
ধ্লাড়াইলেন; মুখে কিছু বলিলেন না। মস্তক অবনত করিবার কারণ 
গৃহস্থের হাঁড়ী শ্রীলোক দর্শন সম্ভব: যাহার বাড়ী প্রত গেলেন সে 
ভাবিল তাহার যথাসর্ধধ্ প্রতৃকে দিবে। কিন্ত আর সকলেও ছুটিল। 


৫৮ শ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


যাহার যে উৎকৃষ্ট দ্রধ্য, তাহা দিবার জন্ সকলে ব্ন্ত হইল। ছুই এক 
বাড়ীতেই আচল পুরিয়া গেল। শেষে, লইতে পারিবেন না বলিয়া 
অনেক দ্রব্য ফিরাইয়া দিলেন। ইহাতে লোকে মহাকরেশ পাইল, 
প্রভৃও তাহাদের দুঃখে দেখিয়া! দুঃখিত হইলেন। যাহা হউক, ইহাতে 
প্রথুর একটি শিক্ষা হইল। তিনি বরাবর ভিক্ষা করিনাঁর যে ইচ্ছা 
করিয়াছিলেন, তাহ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। প্রতু গ্রফ্ুল বদনে 
ভিক্ষার ঝুলি লইয়৷ ফিরিয়া আমিলেন। ভিক্ষার দ্রব্য দেখিয়া সকলে 
হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “বুঝিলাম, প্র আমাদিগকে পোষিতে 
পারিবেন।* তখন জগদানন্দ রন্ধন করিলেন, এবং আহ্রাস্তে সকলে 
কীর্তন আরম্ভ করিলেন। বস্তুতঃ তাহাদের ভিক্ষা করিবার প্রয়োজন 
ছিল না। কারণ সর্ধন্রই দেবালয় ও অতিথিনেবা ছিল। ভারতবর্ষের 
সে ভাব আর নাই। এখন ইউরোগীয়েরা ষেরূপ সৈম্ভ পোষে, তখন 
ভারতররাঁরা সেইরূপ সাধু প্োেষিতেন। এদেশে এত উদ্দানীন ছিলেন 
যে, “গৃহস্থ” কথাটির 'স্থষ্ঠ হইল। বিশেষতঃ তখন এখন সর্বত্র 
দেবস্থলী, অতিথিশালা'পুষ্ষরিণী ও কুপ দ্বারা পরিপুরিত ছিল। 

উড়িস্যা গমনের পথে পাটনীর বড় উৎপাত ছিল৷ তাহার! যাত্রীদের 
উপর বণ অত্যাচার করিত । প্রন গঙ্াসাগর, স্ুন্বর-বন প্রভৃতি 
উত্তীর্ণ হইয়া উড়িস্যায় গেলেন বটে, কিন্তু পাটনীর হাতে ধরা পড়িলেন। 
এ ঘাটপালগণের সঙ্গে প্রভুর অনেক কাণ্ডের কথ! উল্লেখ আছে, 
কতকগুলিতে বেশ আমোদও আছে। কথা কি, পাটনী ঘাটের রাজ! 
পার করেন যাত্রীদের । তাহারা বিদেশী, সুতরাং সহায় ও শত্তিশৃন্। 
পাটনী লোকজন লইয়া ঘাটে থাকে, অনায়াসে ধাত্রীগ্ণকে প্রহার, 
বন্ধন, লু্ঠন প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা অত্যাচার করিতে পারে৷ নিজেরা 
ছোটলোক, অথচ অপার-ক্ষমতা-সম্প্ন। পাঠক! এখন পাটনীর 


দাণীর হাতে লাঞ্ছন। € ৯৮ 


অভ্রাচাবেব কাঁবণ বুঝিয়া লউন। প্রন উঠিষ্বার অন্যকে কি ভবসাগর 
পার কবিবেন, প্রথম যাইযাই দপনীব সহিত তাহার ঘন্ব বাধিল। 
তাহাব ছযজন পার হইবেন, ত'্াব দান চাই। কিন্তু কাহাবও 
নিকট কপর্দক-মাত্র নাই । খেওধাবিই বা বিনা কডিতে কেন পাব 
কর্ববে? সাঙ্গ কিছু ড্রবাদি কিল কাড়ি লইত, কিন্তু তাহাও 
বিশ্বে ডিল না। প্রন্থ সমেত ছয জন ঘাটে ষাইয1 ফ্লাডাইলে, দানী 
দান চাহিল। ক্াহাবা বলিলেন, “কপর্দিক মাত্র নাই। পাব কব 
তোমাব পুণ্য হবে ।” বিদ্ধ সে লোভে দাশী কুলে না। আগে তাহাকে 
দুখ দেয়, ছুংখ পাইযা ফি কিছু থাকে, তন সাধু ভাহা দানীকে 
দেন। যদি বিছু না থক, মাধুব ছৃ'খ দেখিযা অন্তান্ত যাত্রীগণও 
পবেব মূল্য দ্যে। এইকপ খেণণবি প্রাংই বিনামুল্যে পার কৰিতে 
হয না। দানীকে কাহার ফাঁকি দিবার যে।ছিল না। আগে দান পৰে 
পার, এই তাহাদেব নিষম । 

প্রভুব ভক্তগণেবা যখন বলিন্নে, “কপর্দিক মাধ নাই? তখন দানী 
বলিল, “তবে ওদিকে যাও, এদিকে আমিও না।” একটি পরিখা আছে 
ভাঁহাব এপারে থাকিযা মূলোব বন্দোকস্য কবিতে হয়। যাহারা মুগয 
দেন স্তাহাব পথিখাব ও-গাবে যাইতে পাবে। তাহারা সেখানে বসিয়। 
থাকে, এবং এক নৌক মানুষ হইলে তখন সকলকে পাব কবে। দানী 
প্রহ্ন ও তাহাব ভক্তগণকে বলিল, “ও*দিকে যাও, এদিকে আসিও না১১ 
ইহা বলিষাই প্রহুর পানে চাহিল। তখন তাহাব তেজ দেখিয়া ভয় 
হইল। ভাবিতেছে এব কাছে ত দান লইব না, ইহার সঙ্গে ধাহীব। 
আছেন ভাহাদ্ব কাছে লইব না। ইহা ভাবিয়া! বলিতেছে, “ঠাকুর 
তুমি অইস, তোমাব দান লাগিবে না। আর তোমার সঙ্গী 
কয়েকজনকেও লইয়া আইন ।» প্রসু বলিতে গারিতেন যে তাহার' 


পও শ্রীঅমিফনিমাই-চরিত 


সহিত আর € জন আছেন, তাহা হইলে সকলে পার হইতে পারিতেন। 
কিন্তু রসিকশেখর প্রড় বলিলেন, ঞ্দানী, ত্রিজগতে আমার কেহ নাই, 
আমিও কাহার নহি।৮ এই কথা বলিলে, দানী প্রতুকে পরিখার মধ্যে 
আসিতে দিল, কিন্তু তাহার সঙ্গীদিখ্বকে দিল না। প্রভু পরিখার মধ্যে 
আসিয়! ঘাটের ধারে বসিলেন, এবং ছুই জান্কর মধো মস্তক রাখিয়া 
জগন্নাথ আমাকে দর্শন দাও» বলিরা রোদন করিতে লাগিলেন। 

প্রহর কাণ্ড দেখিয়। ভক্তগণ হাদিয়া উঠিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই 
চিন্তাসাগরে ডুবিলেন। প্রত মুখে একটি কথ| বলিলেই দানী 
তাহাপিগকে ছাডিয় দিত, কিন্তু ভাহা কেন বলিলেন না? তবেকি 
প্রতু সত্যই তাহাদিগকে ফেলিয়া ধাইবেন? এখন ওপারে গেলেই প্রত 
হাত ছাঁড়া হইবেন, আর তখন কোথায় ধাইবেন তাহার ঠিকানা পাওয়া 
যাইবে না। কিন্ত প্রভু ফেলিয়া যাইবেন কেন? তখন ভাবিতেছেন, 
তাহারা প্রকে ইচ্ছামত কিছু করিতে দেন না। কি জানি সত্যই যদি 
তাহার এরূপ ইচ্ছা! হইয়া! থাকে যে, ভক্তগণকে পরিত্যাগ করিয়] 
যাইবেন! এই লব ভাবিয়া, যদিও প্রভু অতি অল্প দূরে বলিয়া আছেন, 
'তত্রাচ ত্তাহার1 ভুবন আ্বাধাব দেখিতে লাগিলেন। দানী তাহাদিগকে 
বলিল, «তোমরা ত গোসাঞ্জির লোক নও, কড়ি দিলে তোমাদের পার 
করিয়া দ্বিব।* এই কথা বলিয়া তাহাদিগকে পরিথার বাহিরে রাৰিয়। 
প্রতৃকে পার কগ্সিতে চলিল। যাইয়া দেখে, *জগননাথ, দেখ! দাও ৮ 
বলিয়া, শ্রীলোকের ন্যায় বিনাইয! বিনাইয়া কাদিতেছেন। সে ম্বর 
শুনিয়া! নি্,র দানীরও হৃদয় দ্ব হইল। খন দখনী, ইনি কে ও ব্যাশ।র 
'কি, জানিবার জন্য উৎ্ম্থক হইয়া! শ্রীনত্যানন্দ প্রভৃতির নিকট আসিয়া 
বলিতে লাগিল *গোসাঞ্ি! ইনি কে? এত কান্দেন কেন? 
এাঙষের এত নয়ন-জল ত কখন দেখি নাই? ক্রন্দনও ত কখন 


প্রভুর রস ৬১৯ 


শুনি নাই? তোমর। কি সত্যই এ ঠাকুরের লোক ?* তখন শ্ত্রীনিতানন্দ 
বলিলেন, *শুন নাই কি, উনি নবদ্বীপের অবতার, শ্বয়ং ভগবান, এখন 
সন্ন্যাপী হইয়া জীব উদ্ধারের জন্য নখলাচলে চলিয়াছেন। আমর] উহাকে 
রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছি,*--বলিয়াই সকলে কাদিয়া 
উঠিলেন। দানীও সেই সঙ্গে কাঁদিতে লাগিল, এবং ভক্তগণকে যত 
করিয়! পরিখার মধ্যে লইয়। গেল। দানী তখন প্রহর চরণে পড়িয়া 
বলিল, «কোটী জন্মের পুণ্যফলে আজ তোমার চরণ দর্শন করিলাম । 


তখনই দাঁশীব সমুদায় বন্ধন মোন হইল, আর নকলে হরি হরি বলিয়া 
প্রমহ নৌকায় উঠিয়া পার ইইলেন। 


উডিস্বার পথে ছুই ভয়,_ডাকাতির ও ঘাটপালেব। ছুই রাজায় যুদ্ধ 
হইতেছে বলিগ্জা ছুই সীমানার মধ্যস্থানে কোন প্লাজারই শাসন নাই, 
লোকে যাহা ইচ্ছা তাহাই কবে। তাহার পর সমস্ত পথ জঙ্গলময় 
ডাকাতি কবিপেও ধরে কে? কিন্তু শ্রীগোরাঙ্গ ও তাহার ভক্তগণ সমূদায় 
দায় হইতে জনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে লাঁগিলেন। উপরে এক দানীর কাহিনী, 
বলিলাম; আবার কবি কর্ণপুব এই উপলক্ষে কি বলিতেছেন শুগ্ছুন--_ 


শার শুন এক অদ্ভুত কহি চমৎকাগ। প্রমে গ্রামে বড়ই কপট ঘ্টপাল॥ 
মহারণ্য পর্বতে যতেক বাটপাড়। পথিক লোকের তার! বড় শঙ্কাকর ॥ 
মে সকল দশ্্য দেখি গৌরাঙ্গ ঈশ্বর | কান্দিয়! ঢলিয়! পড়ে পৃথিবী উপর ॥ 
'কৃষ্ণ' 'বৃনঃ' বলে নেত্রে বহে প্রেমধার। গড়াগড়ি যায়, দেহ প্রেমের সঞ্চার ॥ 


এই প্রসঙ্গে এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকান্ঠে 
সকল সময়ে শত্তি-সঞ্চার করিতেন না। শ্রীনব্ীপে ; সফল কার্ধই 
প্রায় গোপনে সাখন করিতেছ, ইচ্ছাপূর্বক আপনাকে ধরা দিতেন না। 
কিন্তু ঙ্ক্যাসী হইয়া গৌড়দেশ ত্যাগ করিয়া যখন নীপাচলে চলিলেন, 
তখন অসীম শক্তির সহায়তা লইতে বাধ্য হন। পথিমধ্যে একক্ধনকে 
উদ্ধার করিতে হইবে। দৃ্টিমান্ত্র কাধ্য শেষ কর! চাই। তাহ! না. 


৬২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


হইলে সেখানে থাকিতে হয়, কিন্তু থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এই সম্বন্ধে 
একটি কাহিনী বলিব। প্রস্থ বিভোব হইয়া চলিয়াছেন, সঙ্গে ভক্তগণ। 
সেই পথে একজন রজক কাঁপড কাচিতেছিল |. সেখানে আসিয়! প্রন 
হঠাৎ যেন চৈতন্ত পার হইয়া রজকের নিকট যাইতে লাগিলেন ? ভক্তগণও 
সেই সঙ্গে চলিলেন! তীহাদেব আগমন রজক আডচোখে দেখিয়! 
আপন যনে কাপড কাঁচিতে লাগিল! এমন সময়ে শ্রীগৌবাঙ্গ রজকের 
শিকট যাইয়া! বলিতেছেন, *ওছে বজক ! একবার হরি বল।* সাধুগণ 
ভিক্ষা করিতে আনিযাছেন ভাবিগা, রঙ্ক বলিল, *ঠাকুব আমি অতি 
গশীব, কিছু ভিক্ষা দিতে পাবিব না» প্রন্ত বলিলেন, *জক! 
তোমার কিছু তিক্ষা দিতে হইবে না, তুমি কেবল হবি বল। রজক 
তখন ভাঁবিতেছে, *্ঠাকুবদেব মনে কোঁন অভিসদ্ধি আছে, নচেৎ 
আমাকে হরি বলিতে বলিবেন কেন, অতএব হরি ন। বলাই ভাল ।৮ 
এই ভাবিয়া মুখ না তুলিষা কাপ৬ কাচিতে কাঠিতে রঞ্জক বলিল, 
“ঠাকুর আমার কাচ্চ।-বাচ্' আছে। আমি পারশ্রম কবে তাদ্বে 
অন্প-সংস্থান করি। আর্থ এখন হরিবোল! হলে, তাহীবা উপোষ করে 
মর্ুবে ।” প্রভু ধলিলেন, «গজক ! তোমার ক্ছিু দিতে হবে না, শুধু 
একবার হরি বল।* রজক ভাবিতেছে, *এ দায় ত মন্দ নয়! কি 
জানি, কি হইতে কি হইবে, কাজেই হরিনাম না লওয়াই ভাল।» 
ইহাই সাব্যত্ত করিয়া রজক বলিল, *ঠাকুব ভোযাদের কাজকম্ম নাই, 
আমরা পরিশ্রম করে পখিবার পালন করি। আমি কাপ্ড় কাচব, না 
হরিনাম লব? প্রন বলিতেছেন, “গঞ্জক! যদি তুমি দুই কাজ 
একসঙ্গে করতে না পার, তবে আঁমি কাপড় কাচিভেছি, তুমি হরি 
বল।* এ কথা শুনিয়া ভক্তণণ ও রজক তত অবাক। তখন রজক 
ভাবিতেছে, গৌসাইছ্রে হাত ছাড়ান মহা দায় হয়ে পড়ল, তা 


গ্রন্থ ও রজক ৬ও 


এখন করি কি? যাহা থাকে কপালে তাহাই হবে, ইহাই ভাবির 
বলিতেছে, ঠাকুর! তোমার কাপড় কাচতে হবে না, তুমি শীস্ত 
বল আমায় কি বলতে হবে, আমি তাই বলছি।” এ পর্্যস্ত 
রজক মুখ উঠায় নাই। কাপড় কাচা রাখিয়া এখন সে মুখ উঠাইয়া 
প্রহর পানে চাহিয়া উপরের কথাগুলি বলিল। সে দেখিল, সন্সাসী 
সকরুণ নেতে। তাহার পানে চাহিয়া আছেন, আর তাহার নম়ন দিয়া 
ধার] পড়িতেছে। ইহাতে রঞ্জক একট মুগ্ধ হইয়া ঝলিতেছে, «ঠাকুর ! 
কি বলব, ৰল।* প্রন বলিলেন, “রজক ! বল 'হিবৌল' ।* বুঞ্জক 
তাহাই বলিল। তখন গ্রহ বলিলেন «রজক ! আবার বল “হরিবৌল' ৷» 
রজক আবার বলিল,--হরিবোল' । বরূজক এই দুইবার প্রন্থুর অন্রুরোধ- 
ক্রমে হরিবৌল বলিয়। একেবারে আপনার স্বাতন্ত্য হারাইল, এবং বিহ্বল 
হইয়া গেল। তখন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও, যেন গ্রহগ্রস্ত হইয়া, আপনিই 
ক্রমাগত “হরিবোল"” “হরিবোল, বলিতে লাগিল। এইরূপ হরিরোল 
বলিতেছে, আর ক্রমে বিহ্বল হইতেছে । বলিতে বলিতে শেষে একেবারে 
বাহজ্ঞান শূন্য হইল, তাহার নয়ন দিয়া অজন্র ধার! বহিতে লাগিল, আর 
একটু পরেই রজক ছুইবাহু তুলিয়া, *হরিবোল *হরিবোল* বলিয়া নৃতা 
করিতে লা'গল। ভক্তগণ ইহা দেখিয়া বিশ্মিত হইয়। রহিলেন। কিন্ত 
প্রস্থর কার্য সমাধা হইয়াছে, তিনি দ্রুতবেগে চলিলেন, ভক্তগণও সঙ্গে 
চলিলেন। অল্লদূরে যাইয়া প্র বসিলেন, আর ভক্তগণ রজকের কাগু 
দেখিতে লাগিলেন। রজক ভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতেছে, গ্রহ বে চলিয়। 
গিয়াছেন, তাহার সে জান নাই। তখন সেই ভাগ্যবান আপনার হৃদয়ে 
গৌর-রূপ দেখিতেছেন! ভক্তগণের বোধ হইল, রজক যেন একটি যন্ত্র | 
প্রত কল টিপি আড়ালে আসিলেন, আর সেই কল *হরিবোল* বলিতে 
ও নাচিতে লাগিল । একটু পরে রজকের স্ত্রী স্বামীর আহারের ত্রব্য 


৬৪ শ্ীঅযিয়নিমাই-চরিত 


লইয়৷ আসিল, কিন্তু তাহার ভাব দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া ধ্ীড়াইয়! রহিল 
কিন্তু কিছু বুঝিতে না পারিয়। শেষে হাপিয়৷ উড়াইয়া দিবার ইচ্ছায় 
বলিল, «৪ আবার কি? তুমি নাচতে শিখলে কবে? কিন্তু রজক 
উত্তর দিল না, পূর্ব্বকার মত ছুই হাঁত তুলিয়া ঘুরিয় ঘুরিয়া, অঙ্গ-ভঙ্গি 
করিয়। *হরিবোণ*, *হ্রিবোল* বলিয়। নৃত্য করিতে লাগিল। রজকিনী 
বুঝিল ষে স্বামীর বাহাজ্ঞান নাই, আর তাহার কি একট! হইয়াছে । তখন 
ভয় পাইয়া চীৎকার করিতে করিতে গ্রামের ভিতর দৌডিল ও লোক 
ডাকিতে লাগিল। তাহার চীৎকারে গ্রামের লোক ভাঙ্গিল। তাঁহাব? 
আপিলে, রজজকিনী অতি ভীতভাবে বলিল যে তাহার স্বামীকে তৃতে 
পাইয়াছে। দিনের বেলায় ভূতের ভয় নাই ভাবিয়া সকলে রজকের 
কাছে ষাইয়! দেখে যে, সে বিভোর হইয়। ঘুরিয় ঘুরিয় নৃত্য করিতেছে, 
আর তাহার মুখ দিয়া লাল! পড়িতেছে। ইহা দেখিয়া! প্রথমে ভয়ে কেহ 
তাহার নিকট যাইতে সাহসী হইল না। পরে সাহস, করিয়া একজন 
ভাগ্যবান লোক তাহাকে ধরিল। ইহাতে রঙ্গকের অর্ধ-বাহা জ্ঞান হইল। 
রজক আনন্দে তাহাকে আলিঙ্গন কবিলেন। আলিঙ্গন পাইয়া সেই 
ব্যক্তিও *হরিবোল* বলিয়! নৃত্য করিয়া উঠিল। তখন ইহারা ছুইজনে 
নৃত্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই মহাবাযু জনে জনে ধরিল, এমন 
কি রজ্জকিনীও সেই মদে উন্মত্ত হইলেন । এই যে দৃষ্টি মাত্র শক্তি সঞ্চার, 


ইহার বিস্তারিত বর্ণনা পরে করিব! সঙ্্মান গ্রহণের পর প্রন দক্ষিণ 
ভারতে ভ্রমণে বাহির হন। ক্রমে ছুই বৎ্সরকাল সমগ্র ভারতবর্ষে 
এইভাবে বৈষ্বধশ্শ প্রচার করেন। তিনি যাহাকে আলিঙ্গন করিতেন, 
কেবল সে যে শক্তি পাইত তাহ। নয়, তাহার শক্তি-সঞ্চারের শ়িও শ্রা4 
পূর্ণমাত্রায় লাভ হইত। যেমন উষ্ণজলের মধো শীতল জঙপুর্ণ পাত্র 
রাখিলে এ গল উষ্ণ হয়, এবং শেষোজ উষ্ণ জলের মধ্যে আবার শীতল 
জলপূর্ণ পাজ্জ রাখিলে সে জলও উঞ্ণ হয়, তবে ক্রমে এই উফণতা৷ কষিয়। 


শক্তি সঞ্চার ৬৫ 


আসে, সেইরপ প্রভুর ষে শক্তি তাহ! সঞ্চারিত-বাক্তির পূর্ণাত্রায় লাভ 
হইল না। আবার সঞ্চারিত-ব্যক্তি ষাহাকে সঞ্চার করিলেন তাহারও 
এবূপ সঞ্চারকের পূর্ণ-শক্তি প্রাপ্তি হইল না। এই গেল সাধারণ নিয়ম । 
কিছু এপও কখন কখনও হইত যে, সঞ্চারক অপেক্ষা সঞ্চারিত--ব্যক্তি 
অধিক শক্তিসম্পন্ন হইতেন। সে হইত যখন সঞ্চারক অপেক্ষা সঞ্চারিত 
ব্যক্তি অধিক অধিকারী কি বড় সাধক হইতেন। অধিকার সকলের 
সমান হয় না, আবার উন্নতির নিমিপ্ত চেষ্টাও সকলে সমান করে না। 
শাস্ত্রে আছে যে, গৌর-অবতার পাক্র মোটে সাডে তিন জন, যথা 
্ববপ, রামরায়, শিখি মাহিতী ও মধবী দাসী । স্বরূপ--ইনি নবনীপের 
পুরুষোত্তর আচার্ধয, ধাহাকে পূর্ধে একবার আমরা পাঠকবর্গকে গললম্ী- 
বাসে প্রণাম করিতে বলিয়াছি। অপর আড়াই জন পাত্রের কথা পাঠক 
ক্রমে জানিতে পারিবেন। পাজ্র মানে এই যে ইহার! প্রীগৌরাঙগ-দগ্ড 
স্থধা যতথানি গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, এত আর কোন ভক্ত পারেন 
নাই। অতএধ যাহার হৃদয়ে এই ভক্তি প্রেষ-মুধারস যতখ।নি ধরে 
তিনি সেইক্ধপ অধিকারী হন। অধিকার সকলের সমান নয় /---কেন নয়, 
তাহা বলিতে পারি না, তাহ! লইয়। বিচার করিতে পারি মাত্র, ভাহাও 
এ স্থলে করিব না। এই ষে অধিকার, ইহার পরিবর্ধন করার ছ্ষ্টোকেই 
সাধন কর! বলে। যেমন কর্কশ-কঠ কোন বাকি সাধনার হার! হুক হইয়া 
ভাল গায়ক হইতে পারেন, সেইরূপ অল্প অধিকারী হইয়াও সাধনার দ্বার 
একজন ক্রমে অধিক অধিকার অঞ্জন করিতে পারেন। পথে চলিবা 
সময় শ্ীগৌরাঙ্গ কাহ?কে কৃপা করিতেছেন, কাহাকে করিতেছেন নাস” 
ইহার কি কারণ তাহ! আমরা বলিতে পারি না। তবে ষে তিনি বাছিয়া 
বাছির! লোক উদ্ধার করিতে করিতে গমন করিতেন, তাহা স্পষ্ট বোধ 
হয় পথে কত লোক, কত সাধু দেখিলেন, কিন্তু ₹ুপা' করিলেন রজককে 
খ্ 
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রজকের দ্বারা কেবল যে তাহার গ্রামবাসীদিগকে রূপ! করিলেন তাহা 
নয়, সে অঞ্চল ভক্তিতরঙ্গে ডুবিয়া গেল। 

দ্ানীর সঙ্গে গ্রহুর আরও ছুঈবার গোল হইবার কথা! শুনা যায়। 
একবার কোন দানী মুকুন্দকে বন্ধন করে ।' তাহার নিকট কপর্দক না 
পাইয়! তাহার ছেঁড়া কম্বল কাঁড়িয়া লয়। কিন্তু ইহা কোন কার্যে আসিল 
না দেখিয়া, দানী সক্রোধে কম্বলগানি ছয় খণ্ড করিয়া ছয় জনের দানস্বরূপ 
গ্রহণ কবিল। কিছুক্ষণ পরে সেই খেওয়াপীর কর্তা আপিয়া প্রশ্ুকে দর্শন 
করিল ও সমুদয় শুনিল। যথা ৫১তন্তমঙ্গলে-_- 

“এ বোল শুনিয়া সেই সঙ্কোচ অন্তর । নূতন কম্বল দিল দানীর ঈশ্বর ৷” 

ইহার পূর্বে প্রভু আর এক স্থানে পার হইয়া উত্তেজিত অবস্থায় দ্রুত- 
গমনে যাইতে যাইতে হঠাৎ ধ্রাড়াইলেন এবং শেষে ফিরিলেন। প্রভুর 
হঠাৎ ফিরিবার কারণ ভক্তেবা কিছু বুঝিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসা 
করিতে সাহস হইল ন', ত্বাহার পশ্চাৎ আমিতে লাগিলেন । শেষে 
দেখিলেন যে, বহু যাত্রিকে দানী নানারূপ যন্ত্রণ। দিতেছে! প্রত 


আসিবামাত্র ফি হইল শ্রবণ করুণ। বখ। ১৩০ মঙ্গলে 2 

“প্রভুকে দেখিয়া! যাত্রী কান্দে উভরায়। ত্রাস পাঞা শিশু যেন মায়ের কোলে যায় ॥ 

প্রভুর চরণে পড়ি কান্দে সংবজন। দেখির] পাপিষ্ঠ দানী ভাবে মনে মন ॥ 

এপ মানুষ নাই জগত ভিতরে । এই নীলাচল চাদ জানিল অন্তরে ॥ 

এতেক চিগ্তিয়া মনে সেই মহাদানী | প্রভুর চরণে পড়ি কছে কাকু বাণী ॥" 
যাত্রীগুলি উদ্ধার কবিয়! প্রভু আবার নীল্লাচলে চলিলেন। উড়িস্যার় 

প্রবেশ করিয়াই প্রভু দেখিলেন ষে, রাজপথে গমন তাহার পক্ষে সুবিধা 

জনক হইতেছে না। তিনি আপন মনে ষাইবেন। ভক্তগণ যে তাহার 

পাছে পাছে আসিতেছেন; ইহাও ত'হার ভাল লাগিতেছে না। এই 

অন্ত তাহাদের উপর তিনি মহা বিরক্ত । আবার রাজপথে উঠিয়া] দেখেন 


বে, গ্রতাপরুদ্রেয় সহিত গোঁড়ের বাদশাহের মুগ্ধ চলিতেছে | রাজপথ 
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৫সন্ত ও হাতী-ঘোডার কোলাহলে চপিবার যো নাই। প্র বিরক্ত 
হইয়! বনপথে চলিতে লাগিলেন। তবে তীর্থস্থান দর্শনের জন্য মাঝে 
মাঝে রাজপথে আমিতে হইতেছে । তবু প্রভুর কণ্টক হইতেছেন-- 
নিজ-গণ। যদিও প্রহথ নাসিকায় ভোজন করিবেন সংকল্প করিয়াছেন, 
তবু নান। প্রকারে ভক্তগণ তাহাকে মাঝে মাঝে ভোঙন করান এব: 
নানা প্রকারে তাহার সেবা কবেন। প্রহর ইহা ভাল লাগে না। তিনি 
ভক্তগণসহ সুবর্ণরেখা নদীর পরিস্কার জলে ক্সান কনিয়া আবার চলিতে 
লাগিলেন। হঠাৎ ভক্তগণকে বলিলেন “হয় তোমরা আগে যাওঃ না 
হয় আমি আগে যাই -_-আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে না,» গ্রন্থর এই 
চরি্র দেখিয়া ভক্তের! একটু হান্ত করিলেন, কিন্তু বড চিস্তিতও ইইলেন। 
*ঠাহার অভিসন্ধি কি, তাহ! কে জিজ্ঞাসা করে, আর কেই বা তাহার 
আজ্ঞ। লঙ্ঘন ব| পালন করে, অর্থাৎ তাহাকে একা যাইতে ছাড়িয়া 
দিতে পারে ?* কাজেই ভক্তগণ উত্তর দিতে পারিলেন না। তবে 
মুকুন্দ বলিলেন, «প্রহ্থ আপনি গমন করুন, আমরা পাছে রহিলাম।” 
এই কথ। শুনিয়া! মহাহরধিত হইয় গ্রতূ হঙ্কার করিয়, শ্রীজগন্নাথের উদ্দেশে 
দৌডিলেন। প্রভু একটু দূরে গেলে, ভক্তগণও তাহার গম্চাৎ দৌড়িলেন। 
তাহাদের মনের ভাব, তাহার অলক্ষিতরূপে তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ 
করিতে যাইবেন! 

শ্রীগৌরাঙ্গের এই *নিঠুরতা* লইয়া একটু বিচার করিব। প্রত 
নিজ-জন-নিঠুর। অর্থাৎ তিনি নিজ-জনের সহিত যত নিঠুরত1! করেন, 
তাহাদের সহিত আত্মীয়তা তত বৃদ্ধি পায়। প্রীতি যদি কখন আম্মা 
করিয়া থাক, তবে, জানিবে যে, যেখানে গ্রীতির কৃষি হইয়াছে, সেখানে 
এরূপ কোন্দলরূপ ঝড়ে ইছার মূল আরো শক্ত হয়। মনে কর, স্বামী যদি 
উদাসীন হইয়া বান, আর স্ত্রীকে পশ্চাৎ্ আসিতে দেখিয়া গাঁহাকে প্রহার 
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করেন, কি তাহাকে লুকাইয়! পলায়ন করেন, তবে কি সেই স্বামীর: 
প্রতি স্ত্রীর ক্রোধ হয়? না, প্রেম আর বুদ্ধি পায়? ইহাও সেইরূপ । 

প্রভু এক দৌড়ে জলেশ্বর আসিলেন। . ইহা শিবের স্থান। এখানে 
বুতর মন্দির বিরাজমান । জলেশ্বর-শিব সেখানকার প্রধান ঠাকুর । প্রন 
সঙ্ধার সময় সেখানে আসিলেন। খন সবে আরান্রিক আবস্ত হইগাছে ।. 
শিবের পুজার মহ] আয়োজন হইতেছে, এবং বহুতর বাছ্য বাজিতেছে । 
পূজার সজ্জা দেখিয়া প্রহ্ু আনন্দে বিহ্বল হইলেন, এবং সেখানে ষাইয়াই 
সেই ঢাকের বাছ্ের সহিত নাচিতে লাগিলেন। প্রভুর ভাব দেখিয়। 
সকলে ভক্তি-তরঙ্গে ডূবিয়া৷ গেলেন) তখন বোধ হইল শিব যেন ম্বং 
উপস্থিত হইয়াছেন |! যথা চতন্ত-ভাগবতে-_ 


“করিতে আছেন নৃত্য জগৎ জীবন । পর্ধধত বিদরে যেন হস্কার গর্জন | 
দেখি শিবদাস সবে হুইল বিস্মিত । সবেই বলেন শিব হৈল বিদিত ॥ 
আনন্দে অধিক সবে করে গীত বাগ্চ। প্রভু নাচিতেছেন, তিলাধ্বেক নাই বাহ ॥ 


ভক্তগণ প্রভৃর সঙ্গে দৌড়াইযাছেন, কিন্তু পারিবেন কেন? ত্বাহাতে 
আবার অনাহার। তবু প্রভু বেগী আগে আলিতে পারেন নাই। 
কারণ ভক্তগণ প্রাণপণে দৌড়িয়াছেন। প্রভু যখন আনন্দে পাগল 
হইয়া সকলকে পাগল করিয়াছেন,--যখন শিব আসিয়াছেন ভাবিষ্া 
নকলে আত্মহার! হইয়াছেন, ঠিক সেই সময় ভভ্তগণ আসিয়া! উপস্থিত 
হইলেন। দূর হইতে কোলাহল শুনিয়া তাহারা বুঝিলেন, কি একটা 
কাণ্ড হইতেছে। কাজেই প্রভুর সহিত ষে চুক্তি ছিল তাহা ভাঙ্গিয়। 
তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং মুকুদ্দ প্রতুর প্রিয়-কীর্তন আর 
করিলেন। এ পধ্যস্ত প্রতুর নৃত্যে ও শিবের বাচ্ঠে মিল হইতেছিল না। 
কিন্ত মৃকুন্দ আনিয়া কীর্তন আঁরস্ত করিলে, প্রতুর আনমনা সর্ববাজ 
হন্দর ও নৃত্য আরও মধুর হইল। ভত্তগণ গাইতে লাগিলেন, আর 
প্রতু আনন্দে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। শেষে প্রতুকে, 


প্রভুর ভক্তগণের সহিত আবার মিলন ৬৪৯ 


ভডকুগণ শান্ত করিলে, তিনি পরম হুখে তীহাদ্গিকে প্রেমালিঙগন করিলেন 
এবং সকল কলহ মিটিয়৷ গেল। ক্রমে তাহারা বাসদহ1 পথে, তমলুক 
অতিক্রম করিয়া, রেমুনাতে আসিলেন। রেমুনা রাজপথের ধারে, গোপী 
নাথের স্থান। ঠাকুর গোপীনাথ ছ্বিভুজ মুরলীধর । প্রত এই প্রথম ছিতুক্জ 
মুরলীধর মু্তি দেখিলেন, ও ভক্তগণকে দেখাইলেন। এ কথার ভাৎপধ্য 
বলিতেছি। প্রভু প্রকাশ হইয়াই দ্বিুজ-মুরলীধরশ্ধ্যান শিক্ষা দিতে 
লাগিলেন। তখন সকলে শ্রীকঞচকে শহ্খনচক্র-গদা-পন্পধারী চতুতূজিরূপে 
ধ্যান করিতেন। বখন প্রতু শ্রীভগবানের মাধুর্যভাব শিক্ষা দিবার জঙ্ত 
অবতীর্ণ । মাধু্য-ভজন অর্থ শ্রীভগবানকে নিজ-জন অর্থাৎ পতি-পুত্ত 
লখা রূপে ভঙ্গনা করা। কিন্তু শ্রীভগবান যদি চারিহত্/সম্পন্ন শঙ্খ-চত্র 
'প্রভৃতি-ধারী রহিলেনঃ ভবে তাহাকে হৃদয়ের সহিত নিজ জন বলিতে 
পারিবে কেন? স্থতরাং মাধুধ্য ভাবে ভজন করিবার অগ্রে শ্রীভগবানের 
ছুখানি হাত ফেলিয়া দিতে হইবে । আর ষে দুখানি থাকিবে তাহাতে 
এমন বস্ত দিতে হইবে বাহা মনোহর ও মনুস্তের ব্যবহার উপযোগী । 
'অর্থাৎ প্রভু বুন্দাবনের শ্রীনন্দ নন্দনের ভজনা উপদেশ দিতে লাগিলেন। 
শ্রীনন্দের নন্দন চতুতূ'জ নছেন; তাহা হইলে নন্দ তাহাকে দিয়া কিরূপে 
মাথায় বোঝা বহাইবেন, কি যশোদ। তাহাকে বন্ধন করিবেন? শ্রীনন্দের 
নন্দন ছিছজ মুরলীধর, আর প্র্থু মাধুধ্য-ভজনের শিমিত্ত এইরূপ ঠাকুরের 
ধ্যান শিক্ষা দিতে লাগিলেন । 

প্রভু এই ন্যায়সঙ্গত কথ! বলিবামান্র ভক্তগণ তাহ] গ্রহণ করিলেন। 
কিন্ত যাহার! বাহিরের লোক, তাহার! তর্ক উঠাইত যে, যদি ত্বিভূ্- 
মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানের বস্ত হইলেন, তবে এরূপ প্রাচীন সৃষ্ঠি নাই 
কেন? ভক্তগণ এ কথার উত্তর দিতে পারিতেন ন। কিন্তু রেমুনার 
গোপীনাথ বহুদিনের খ্রাচীন মুগ্ঠি, আর তিনি দ্বিতুজ-সুরলীধখর। তাহাই 


৭৪ শ্ীঅমিয় নিমাই-চরিত 


প্রত ভক্তগণ সহ বনপথ ছাড়িয়া, রাজপথে রেমুনার গোপীনাথকে দর্শন 
করিতে আলিলেন। এই ঠাকুর উদ্ধব কর্তৃক বারণাসী নগরে স্থাপিত 
হইয়াছিল। পরে তাকে রেমুনাতে আনা হয়। শ্রীগে'বাগ সেই 
কথ স্মরণ কবিয়া *উদ্ধবের” বলিয়া আর্তনার্দ করিতে করিতে ঠাকুরের 
গ্রে আসিয়াই প্রথমে *উদ্ধবের ঠাকুর” বলিয়া অঞ্জলি-বন্ধ করিয়া 
মস্তক স্পর্শ করিলেন, এবং পরে শ্রীগোপীদাথকে প্রদক্ষিণ করিয়া নৃত্য, 
কবিতে লাগিলেন । যথ! চৈতন্যমঙ্গলে-- 

“উদ্ধব উদ্ধব বলি ডাকে আর্তনাদে।  প্রেমায বিহ্বলে প্রভু ভূমে পড়ি কান্দে ॥ 

অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার। পুলকে ভরল অঙ্গ কম্প বারেবার | 

গোপীনাথের দাসগণ গ্রতুর রূপ গুণ ও প্রেম তরন্গ দেখিয়া বিহবল' 
হইলেন। তখন কে গোপ্পীনাথ, ইহ] তাহাদের জুম হইতে লাগিল। 
প্রভু নৃত্য করিতে করিতে গোপীনাথকে প্রণাম করিলেন। অমনি, 
শ্গোপীনাথের মস্তকস্থিত পুষ্পরচিত চূড়া খসিয় প্রতুর মন্তকে পড়িল ।। 
প্রভু উহ! মন্তকে ধারণ করিয়! আরও ক্ষতির সহিত নৃত্য করিতে 
লাগিলেন। আবার ঙাবের তরঙ্গে কিয়ৎকাবের নিমিত্ত নৃতো ক্ষান্ত 
দিয়া, ঠাকুরের আগ্রে দাড়াইয়া, করযোড়ে এই প্লেরক পড়িয়া গোপীনাথেব 
স্তব করিলেন, যথা--শ্রচৈতন্তচজ্দ্রোদয় নাটক ষষ্ঠ অন্ক-_ 


“গ্ঞ্চং কফোপিনমদংসমুমঞ্চদগ্র' তি্ধযক প্রকো্উকিয়দাবৃত পীনবক্ষাঠ। 
আরজামানবলয়ে। মুবলীমুখন্ত শোভাং বিভাবয়তি কামপি বামবাহুঃ 
আকুঞ্চনাকুলকফোপিতলাদিবাধো, লক্ষ ক্রুতা মধুরিমানৃত ধারয়ৈব | 
আগ্লাবয়ন্‌ ক্ষিতিতলং মুরলীমুখত্ত লক্ষমীং বিলক্ষয়তি দক্ষিশবাছরেষ ॥' 
ক্রমে লোক সমবেত হইতে লাগিল । কিন্তু প্রভুর নৃত্যের বিরাম 
নাই। টৈতস্তমজলে-- 
চৌদিকে সকল লোক হরি হুত্ি বোলে। আকাশ পরশে যেন প্রেমার হিলোলে ।” 


এইরূপে সমস্ত দিন নৃত্য চলিল। সন্ধ্যা হইলে ভক্তগণ অনেক যত; 


রেমুনায় খিভৃজ মুরলীধর দর্শন ৭১ 


করিরা প্রকে বলাইলেন এবং সকলে তাহাকে ঘ্িরিয়া বলির মনন্খে 
কুষ্ণকথা কহিতে লাগিলেন। প্রভূ বলিলেন, «এই যে ঠাকুর, ইসি 
একবার ভক্তের নিমিত্ত ক্ষীর চুরি করিয়াছিলেন, তাই ইহার নাম 
*ক্ষণারচোরা-গোপীনাথ* ভক্তগণের অন্রোধে প্রন এই কাহিনী 
বলিতে লাগিলেন। শ্্রীঈৰরপুরী শ্রীপ্রভ্ুর গুরু, আর ঈর্বরপুরীর গুর; 
মাধবেজ্দ্রপুরী। ইহার কথা পূর্বে বল! হইমাছে। এই মাধবেন্ত্রের 
নিকট শ্রীঅদ্বৈত মন্ত্র গ্রহণ করেন। বিগ্ভাপতি, চণ্তীদাস ও হিষষঙ্গল যে 
সকল রসের পদ লেখেন, প্র তাহা জীবস্ত করিলেন। সেইক্সপ 
মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমভি-ধন্মের বীজ রোপণ করিয় যান, প্রতু তাহাই 
অস্কুরিত ও পরিশেষে ফলবান করিলেন । মাধবেস্ত্রপুরী ভারতবিখ্াাত। 
তাহার স্তায় কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিক, প্রভুর পূর্বের কেহ কখন দেখেন নাই, 
শুনেনও নাই ! মাধবেন্দ্রপুরীর, মেঘ দেখিলে কৃষ্স্ফৃত্তি হইত, ও তিনি 
অচেতন হইতেন ! তখনকার কালে সে অতি বড় কথ!। অবশ্য প্রত 
অবতীর্ণ হইয়া যে বন্যা উঠাইলেন, তাহার নিকট মাধবেজ্রপুরীর প্রেমের 
তুলনা হয় না। কিন্তু তাহাই: বলিয়া প্রন তাহা বলিতেন না। 
*মাধবেন্্র নাম করিতেই প্রভু বিহ্বল হইতেন। এই যাধবেন্ত্রপুরী 
রেমুনার গোপীনাথের এখানে আসিয়াছিলেন। গোপীনাথের এখানে 
বারখানি ক্ষীরভোগ দেওয়া হয়। এই বারখানি ক্ষীর ভৃধন-বিখ্যাত । 
মাধবেজ্রের ইচ্ছা হইল, এই ক্ষীর আন্বাদ করিয়া দেখিবেন, কেন ইহা 
তুবন-বিখ্যাত ; এবং ইহার তথা জানিতে পারিলে তিনিও তাহার 
ঠাকুরকে এরূপ ক্ষীর প্রস্তত করিয়া ভোগ দিবেন । মাধবেন্জের মনে 
এই ইচ্ছ। হইলে, তিনি লক্জিত হুইলেন, এবং মন্দিরের দূরে বাইয়া 
কষ্কীর্তনে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন । এদিকে পুষ্ভারী ভোগ 
দিম্লা শয়ন করিবার পর, গোপীনাথ তাহাকে স্বপ্পে বলিলেন,”**এবখথানি 


ণ২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ক্ষীর আমার অঞ্চলের মধ্যে লুকান আছে। তুমি উহা! লইয়া বাঞ্জারে 
মাধবেন্দ্রপুরী নামক যে একজন সন্মাসী কীর্তন করিতেছেন তীহাঁকে 
দাঁও। পৃজারী মাধবেন্দ্রকে তল্লাস করিয়৷ তাহার অগ্রে ক্ষীর রাখিয়। 
প্রণাম করিয়া বলিল, «গোসাগ্রিঃ! এই ক্ষীর ধর, ঠাকুর তোমার 
নিমিত ইহা চুরি করিয়া রাখিয়াছিলেন।* সেই অবধি গোপীনাথের 
নাম হইল, *ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ।৮ তৎপরে প্রত মাধবেন্দ্রের গুণ 
এবং তাহার মানবলীল। সম্বরণ ঘটনা, ঈশ্বরপুরীর নিকট যেরূপ 
শুনিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। মাধবেন্তর বৃক্ষতলবাণী। তাহার অস্তিম” 
কাল উপস্থিত হইলে, ঈশ্বরপুরী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অল্লান বদনে 
গুরুর নেবা ও তাহার মল মূত্র পরিফার করিলেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া 
তিনি ঈপ্বরপুরীকে তাহার সমুদায় কৃষ্প্রেম অর্পণ করিলেন। তাই 
ঈশ্বরপুরীও শক্তিধর হইলেন, এবং শ্রীগৌরাঙ্গ তাহারই নিকট সন্ত 
লইলেন। প্রত বলিতেছেন” ঈর্বরপুরী সেবা করিতেছে, আর 


মাধবেন্দ্র «কৃষ্ণ» *কৃষ» বলিয়! হ্বদয় উত্ারিয়! বিলাপ করিতেছেন। 
ক্রমেই তাহার কষ্ণ-বিরহ বুদ্ধি পাইতে লাগিল । শেষে সেই বিরহ-বেগ 
একটি গ্লোকরূপে শ্রীমুখ হইতে শিঃস্থ ত হইল। সেই শ্লোকটি এই, 


“অয়ি দীন্দয়ার্নাথ হে মধুরানাথ কদাবলোকাসে। 
হৃদয়ং ত্বদলোক কাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহমূ॥” * 


রাধাভবে পুরী গোসাঞ্ি বলিতেছেন, «হে নাথ! দীনজনের 
দুঃখে দয়ার উদয় হইয়া তোমার কোমল-হৃদয় দ্রবীভূত হয়। হে নাথ! 
হে প্রিয়! আমার হৃদয়. তোমার অদর্শনে কাতর হইয়া তোমাকে 
ইতি-উতি অন্বেষণ করিঘা বেড়াইভেছেন। হে মথুরানাথ ! আমি 
কবে তোমায় দেখিব? শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন,--এই শ্লোক পড়িতে 


* এই 'অন্নি দীন' ল্লোকে, প্রীঠাকুর মহাশয় হর বসাইয়া এবং আর কয়েকটি চরণ 
ইন্থাতে সন্গিবেশিত করিয়া একটি অপরূপ পদের সৃষ্টি করেশ। 


মাধবেন্্রপুরীর কাহিনী ৭৩ 


পড়িতে পুরী গোসাগ্রির চক্ষু স্থির হইল। তখন ঈশ্বরপুরী দেখেন ষে 
পুরী গোসাঞ্রিকে শ্রীক্ লইয়। গিয়াছেন! আর এ শ্লোকটি পড়িতে 
পড়িতে প্রভু অমনি মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন! ভক্তগণ দেখেন, গ্রুর 
সমস্ত বাহোক্িয় নিজ্জীব হইয়। গিয়াছে। তখন সকলে নানাবিধ সেব! 
করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে প্রহু নিশ্বান ফেলিলেন, পরে-- 


“প্রেমোন্মাদ হৈল, উঠি ইতিউতি ধায়। ভঙ্কার করয়ে, হাসে নাচে কান্দে গায় ॥ 
অয়ি দীন অর দীন বোলে বারে বার॥ কে না নিঃসরে বাণী, নেত্রে অশ্রুধার ॥ 
কম্প স্বেদ পুলকা শ্র স্তম্ভ বৈবর্্য। নির্ধবদ, বিষাদ, জাভা, গর্ব, হর্ষ, দৈস্য | 
এই প্লোকে উঘাড়িল প্রেমের কবাট। গোপীনাথ-সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট ॥ 


শেষে লোকের সংঘট দেখি প্রভুর বাহ হইল।"-_চৈঃ চরিতামৃত। 

পবিত্র হইব বলিয়া মাধবেন্ত্রপুরীর বথ। একটু আলোচনা করিব। 
তাহার নিজের বলতে কেহই ছিল না, আর এক কপর্দক সম্পত্তিও 
ছিল না। রোগাক্রান্ত অবস্থায় বুক্ষতলে শুইয়া! আছেন) ঈশ্বরপুরী 
তাহার সেবা করিতেছেন । তাহার এই অবস্থা মনে করিলে 
কাহার ন৷ হ্ৃংকম্প হইবে? কিন্তু ইহ] তাহার নিজের বোধ নাই। 
কৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছেন না| বলিয়' তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছে। 
বলিতেছেন, “কষ, তুমি বড় দয়াময়, দীনজনের দুঃখ দর্শনে তোমার 
কোমল হৃন্য় দ্রুব হয়!» তিনি যে এই অবস্থার রুষ্ণকে দয়াময় বলিয়া 
আদর করিতেছন, ইহ! কি বিদ্রপ করিয়া! ? না, তাহ! কখনও নগ্ন। 
তবে তিনি রোগে অভিভূত হইয়া, নিঃসহায়, বৃক্ষতলে পড়িয়া! ষে যস্ত্রণ! 
পাইতেছিলেন, তাহার মধ্যেও এমন কিছু ছিল, যেজন্ত তাহার সদ্য 
রুঞ্চের প্রতি অতান্ত রুতজ্ঞ হইতেছিল। মাধবেস্্রপুবী বুদ্ধিতে বিদ্ধান্ 
সাধনে অদ্বিতীয়; নতুবা শ্ীঅদ্ৈত আচার্য সমস্ত জগৎ খু'জিয়! তাহাকে 
আত্মসমর্পণ করিবেন কেন? এই মাধবেন্দ্রপুরীর, আমাদের সায় সামান্ত 
জীবের বিবেচনায়, খুব সম্বদ্ধিশালী হওয়া উচিত ছিল। বহুতর লোক 
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তাহার অনুগত থাকিবে, রাজ! মহারাজাগণ তাহার আজ্জ'চ্বর্তী হইবেন 
ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের বিচায়ে তিনি ইহার কিছুই পাইলেন না; তবে 
পাইলেন কি, না--রোগ বুক্ষতল, কাঠের একটি জলপান্তর ও একটি 
কপালু শিষ্তের সেবা! তবু তিনি আনন্দে গদ্গদ্‌ হইয়া, তাহার সমুদয় 
যন্ত্রণ। তুলিয়!, মৃত্যুকালে বলিতেছেন,.* «হে দীনদয়ার্্রনাথ ! ইহার 
তাৎপধ্য কি! শুধু তাহাও নয়। তিনিষে মৃত্যুকালে অশেষ যন্ত্রণার 
মধ্ো, শ্রীকৃষ্ণকে দীনদ্য়ার্নাথ বলিয়া আদর করিতেছিলেন, তুমি 
সিংহাসনে বলিয়া, শত সহশ্র লোক দ্বারা সেবিত হইয়া, মহা সুখের 
সময়ও তাহা বলিতে পার না । কেন? ইহার একমাত্র এই উত্তর 
সম্ভব যে, তোমার সিংহাসন ও দাস-দাসী ছার! যে সুখ, তাহ! অপেক্ষা 
অনেক গুণ অন্যজাতীয় স্বথ মাধবেন্দ্রের ছিল। নতুব। তিনি মৃত্যুকালে 
রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়]! এ কথা বলিতে পারিতেন ন1।1। ইহাতে এই 
সিদ্ধাস্ত হইতেছে ষে, শ্রীভগবান জীবন্ত সামগ্রী, ও তাহার ভক্তগণও এই 
*ভবের বাজারে সার্থক *বিকিবিনি* অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় করিয়া! থাকেন। 

আবার দেখুন, মাধবেন্্র "হে দীনদয়ার্জনাথ । আমি তোমাকে ন! 
দেখিয়া ছুঃখ পাইতেছি* বপিয়। কান্দিতে কান্দিতে গ্রাণত্যাগ করিলেন । 
সামান্ত জীবে মৃত্যুকালে যাহা বলে, যথ। «আমার গ! জলিতেছে,* কি 
*উদরে যন্ত্রণ। হইতেছে,» কি “অঙ্গ অবশ হইতেছে, আমার প্রাণ গেল* 
এরূপ ভাবের কোন কথ। তিনি একবারও বলিলেন না । ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ 
কি করিলেন ? 

কোন কোন পণ্ডিত লোকে বলেন, হৃষ্টি-প্রক্রিয়া আপনি হয় অর্থ!ৎ 
নিদর্গই সমস্ত সষ্টি করিয়া থাকেন, শ্রীভগবান্‌ বলিয়া আর কে'ন পৃথক 
বন্ত নাই। জ্ঞানীলে কের এই কথায় আমার তত ছঃখ নাই, ধেহেতু 
তাহারা ইহাও বলেন ষে, হুভাবের হৃষ্টিতে জটিলতা নাই; যথ। স্বভাব 


মাথবেস্ত্রপুতীর কাহিনী ৭ 


যেমন অভাব দ্রিয়'ছেন, তেমনি অভাব দূর কবিবার বস্ত দিয়াছেন; যেমন, 
পিপাল। দিয়াছেন, তেমনি জল দিয়াছেন, যেমন ক্ষুধা দিয়াছেন, তেমলি, 
অন্ন দিয়াছেন। শিশুর জন্মিবার অগ্রে মাতৃক্ধনে ছুগ্ধ সঞ্চয় করিয়। 
বাখিয়াছেন। শ্বভাবই ষদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন, আর সে স্ষ্টির যদি 
ভুল না থাকে, তবে *আমি কথন মরিব ন।”, কি “রুস্ঃ দরশন দাও নতৃখ 
প্রাণে মরিব”-_এ সমুদায় ভাব তিনি কেন দিলেন? আমি মরিব। অর্থ।ৎ 
একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইব, জীবে ইহা ভাবিতেও পারে ন'॥ 
স্বভাবের স্ট্টিতে যদি জটিলত। ন। থাকে, তবে উহা ছার! ইহাই 
প্রমাণীত হইবে ষে, জীব ধিলুগ্ু হইবে না। যদ্দি প্রীভগবান্-ূপ বু 
না থাকিতেন, তবে স্বভাব জীবকে ঈশ্বরের ভাব মনে আমিতে দিতেন 
না। যদি শ্রীকঞ্চকে পাইবার সম্ভাবন না থাকিত, ভবে স্বভাব কৃষের 
প্রতি লোভ দিতেন না । হ্বভাব লোভ দিবেন, লোঙের বস্ত দিবেন 
না,ইহা অসম্ভন। 

এই যে মাধবেন্দ্রপুগী *কৃষ: ! দেখা দাও, প্রাণ যাঞ৯», বলিতে ০পিতে 
প্রাণত)গ করিলেন, স্বভাবের দৃষ্টিতে যদি ভূল ন থাকে, বে কৃষ্ণ তখন কি 
ক্বকেন, তাহা সংসাররূপ গ্রন্থে স্বভাব লিখিয়। রাখিয়াছেন। যখন 
গো বৎস হা্া রবে ডাকিতে থাকে, তখন তাহার দূরবর্তী জননী সেই 
ডাক শুনিবামাত্র হাছ। বলিয়া! উত্তর দিয়! দৌড়িয়া আইলে । যেমন 
মাধবেন্দ্র “ক দর্শন দাও, প্রাণ যায়» ক্লিয়! প্রাণত্যাগ করিলেন, আর 
কষ «এই যে আমি* বলিয়া দর্শন দিলেন ; ম্বভাব পরোক্ষ ইহ! প্রমাণ 
করিতেছেন । ইহা যদি হয় তবে সমুদয় মিথ্যা। যে স্বভাব লইয়! 
দাস্তিকেরা গৌরব করেন, সে স্বভাবও মিথ্যা । হাহ] হউক প্রকু শান্ত 
হইলে গোপীনাথের সেবকগণ প্রসাদী বারখান। ক্ষীর আনি প্রদ্থুয 
সম্মুখে ধরিলেন। প্রত কিছু লইলেন্, এবং ভক্তগণ সহ নেব! করিলেন &» 
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'তথ। হইতে সকলে জাজ্পুরে আঁপিলেন। জাজপুরে তখন বড় সমৃদ্ধশালী 


স্থান। এখানকার প্রধান ঠাকুর আদিবরাহ। ইহা বিরাজদেবীরও স্থান 
বটে। শুধু তাহাও নব। যথা ঠৈতন্ত-ভাগবতে-_- 


জাজপুরে আছয়ে যতেক পেবস্থান ৷ লক্ষ লক্ষ বৎমরেও লৈতে নারি নাম ॥ 
' দেরালয় নাহি হেন নাহি সেই স্থান । কেবল দেবের বাস জাজপুর গ্রামে ॥ 


প্রকৃত কথা, ভারতবর্ষের প্রধান সম্পত্তি দেবালয়। জাজপুরে থে 
"অবস্থা, এক-কালে সমস্ত ভারতবর্ষের সেই অবস্থা ছিল, মুললমানগণ 
ভারতবর্ধ অধিকার করিক্না এই সমুদায় দেবালয় ভঙ্গ করিতে লাগিল। 
তাহাতে ভারতবর্ষ এক প্রকার দেবালয়শূন্ত হইল। কিন্তু উড়িস্যার 
মুসলমান গুবেশ করিতে না পারায় ভারতবর্ষের পূর্বক:র অবস্থায় সাক্ষী 
স্বরূপ উৎকলদেশ ছিল। জাজপুরে কাজেই বহুত্র ব্রাহ্মণ দেবালয় 
লইয়া! জীবন-যাপন করিতেন। জাজপুরের আর এক সম্পত্তি বৈতরণী 
নদী । ইহার দশ্বাশ্বমেধঘাটে প্রভু ভক্তগণসহ ম্নান করিয়া বরাহ দর্শন 
করিতে গেলেন। সেখানে বহুক্ষণ নৃত্য করিয়৷ প্র অন্ঠান্ত দেখালয় 
দেখিতে চলিলেন। প্রভু বিরজাদেবীকে দর্শন করিয়া! গোপীভাবে 
"অভিভূত হইলেন এবং বদ্ধাগ্রলি হইয়া তাহার নিকট শ্রীকৃষ্কপ্রেম ভিক্ষা 
“করিলেন! সকলেই দেবদর্শনে তন্ময় হইরা আছেন, এই অবকাশে 
শ্রীগৌরচন্্র লুকাইলেন। ভক্তগণ তাহাকে খুঁজিয়া ন। পাইয়া! একটি 
'সঙ্কেতস্থান করিয়।, সকলে নগরের সমস্ত দেব-স্থানে গ্রস্থকে তত্ভাস 
করিতে লাগিলেন। মধ্যান্থে ক্ষেত স্থানে সকলেই আলিলেন। কিন্ত 
প্রভুকে পাওয়া গেল না। তখন শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, *এদ আমরা 
ভিক্ষা করিয়৷ এই স্থানে বিশ্রাম করি। প্র্থ আমাদিগকে ফেলিয়া 


যাইবেন কেন ? আর যদি তিনি প্ররুতই লুকা ইয়া থাকেন, তবে আমাদের, 
কি স'ধা ষে তাহাকে তত্রাস করিয়া ধরিব ? মুখে যাই বলুন, তিনি 
'ভুত্তবৎসল, আমাদিগকে অনাথ করিয়া কোথাও যাইতে পারিবেন না।” 


মাধবেন্দ্র সম্বন্ধে কিছু আলোচন। ৭ 


এক কথায় আশ্বস্ত হইয়! সকলে আহারখদ্দি করিলেন, এবং সেই স্থানে 
বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পর দিবস প্রাতে প্রকৃতই প্রভু আসিয়৷ 
উপস্থিত হুইলেন। হারাধন পাইয়া! সকলে আনন্দে হ্রিধ্বনি করিয়া 
উঠিলেন। প্রতুর লুকাইবার আর কোন কার* হিল না। তবে লোকসঙ্গে 
দেবদর্শনে সুখ পাইবেন না বলিয়া ভক্তগণকে ফোলয়া একাকী সমজ্জ' 
দেবদেবী দর্শন করিতেছিলেন । 
ক্রমে তাহারা কটকে আসমিলেন। কটক উড়িষ্তার রাজধানী, 
তাপরুদ্রের বাসস্থান। সেখানে তখন দিবানিশি সৈশ্ত-কোলা হল 
হইতেছে। প্রভূ লোকসঙ্গ ভয়ে বন্পথেই গমন করিতেছিলেন, কেবল 
যেখানে দেবস্থান সেখানেই রাজপখে আসিতেছেন। প্রভূ সাক্ষীগোপাল- 
দর্শন করিতে কটক আমিলেন। রাজা তখন রাজকার্যে বাস্ত থাকায় 
ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না! এইরূপে প্রতাপরুন্দ্রের ভবিস্যৎ 
*সংত্রাতা»* তাহার ভবনের নিকট দিয়! তাহায় অজ্জাত্সারে চলিয়া 
গেলেন। কটকের নিয়ে মহানদী। প্রভু গণসহ সেখানে স্নান করিয়া 
গোপাল দর্শনে গমন করিলেন সাম্মীগোপাল ঠাকুরটি হ্রগৌরাঙ্গেরই 
মত। উভয়েরই প্রকাণ্ড শরীর, কমল নয়ন ও একরূপ ভঙ্গী। ভক্তগণের 
বোধ হইতে লাগিল যেন ছুই জনেই এক বঞ্জ, কি এক প্রকার । বিশেষতঃ, 
যখন শ্রীগৌরাঙ্গ ও গোপাল উভয়ে উভয়ের পানে চাহিয়া থাকিলেন» 
তখন ভক্তগণের মনে হইল ছুই জনেই এক, তবে পৃথক হুইন্না কথ। 
কহিতেছেন। প্রকৃত কথা, শ্রীগৌরাঙ্গ খন কৃষ্ণমৃদ্তি দর্শন করিতেন, 
তখন তাহার মুখ দেখিয়। বোধ হুইত যে, তিনি যেন কোন জীবস্ত বস্তু: 
দেখিতেছেন, ও তাহার সহিত মধুর আলাপ করিতেছেন ভক্তগঞ্চ 
দেখিভেছেন, যেন গোপাল ও গৌরাঙ্গ ছুই জনে কথ! কহিতেছেন। 
শ্রীচরিভামুতে এ সম্বন্ধে এইরূপ বণিত আছে। বথা,-. 
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গোপাপের আগে যবে প্রহর হয় স্থিতি ।  ভক্তগণ দেখে যেন দুই এক মুষ্টি ॥ 


ছহে এক বণ, ছুহে প্রকীও শগীর। ছুহে রক্তাশ্বর দুহে স্বভাব গম্ভীর | 
মহা তেছোময় ছু'হে কমল নয়ন। ছ হার ভাবাবেশে দু'ঙে চন্দ্রবদন ॥ 
ছুহে দেখি নিত্যানন্দ পাড় মহারঙগে | ঠারাঠা্ি করি হাসে ভক্তগণ সঙ্গে | 


এই সন্ধে চৈতন্য স্্রোদয় নাটকে এইরাপ বণিত আছে । যথা 
গরে'প।ল “অধর হইছে বেনু ভূমিতে রাখিল | গৌসচন্্ সঙ্গে যেন কথা আরঙজিল | 

কটকের মত জন|কীর্ণ স্থানে প্রেমতবঙ্গ উঠাইলে বিষম-ব্যাপার 
হইবার সম্ভাবনা বলিয়া চুপে চুপে গোপালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! প্রত 
ভক্তগণসহ ক্রমে উকনেশ্বরে আসিলেন । ক্ুবনেশ্ববের ন্যায় সুন্দর মুখ্ডি জগতে 
আর ন'ই। গ্রীনও রোম দ্রেশের অনেক মৃদ্তি মনোহর বটে, কিন্তু 
ভুবনেশ্ববের দেবমুঠির ষে ভঙ্গী তাহা ইউবোপে কিরূপ অনুভূত হইবে? 
ৃদ্ঠি প্রস্থত করিতে কারিগরি ব্যতীত প্রেমভক্তির চচ্চা চাই। যেরূপ 
গায়ক প্রেমভক্তির চচ্চা করিলে তাহার গীতে ভুবন মোহিত করিতে 
পারেন, সেইরূপ চিত্রকর ভক্তিচচ্চা ঝটিলে তাহাব কঠ্গিরিতে ভুবন 
মুগ্ধ করিতে পারেন) দিশাগ! চিত্র করিয়া শ্রন্কদকে পাইয়াছিলেন। 

কুধনেশ্ববের বিনের স্থান, কাশাব স্তায় বিখ্যাত, সেই ভণ্থ উহ'কে 
গুধকাশী বলে? প্রন্থ শিবের বৈভব দেখিয়! বড সন্তষ্ট হইলেন এবং 
শিবের অগ্রে নৃতা করিলেন । বথ] ১তন্য-ভাগবর্তে_- 

যে চরণরসে শিব বসন না জানে | হেন প্রহথ নৃষ্ঠ) করে সবে বিদ্যমীনে ॥ 
শিবের প্রেমে প্রভু উন্মত্ত হইলেন, যথা-_ 


“মহেশ দেখিয়| প্রভুর আবেশ শরীর | টলমল করে তনু নাহি রতে স্থির ॥ 
অরুণ নয়নে জল ঝরে অশিবার। ুলকে ভরল অঙ্গ পড়ে বার বার ॥ 


পরদিন প্র'তে বিন্দুসরোবরে আবার স্সান করিয়া সকলে কমলপুরে 
'আপিলেন; এবং ভাগী নগীতে স্নান করিয়া কপোতেশ্বর-শিব দর্শন 
করিতে চলিলেন; নিত্যানন্দ গেলেন না খাটে বঙিয়া রহিলেন। 


জাজপুর হইয়া কটকে আগমন উ 


ভ্রীনিত্যানন্দের গৌর ব্যতীত অন্ত কোন ঠাকুর দেখিতে পেরূপ স্পৃহা 
ছিল না । যাহ! হউক, সকলে কপোতেশ্বর-শিব দেখিতে চলিলেন, তখন 
জগদানন্দ ভাবিলেন যে, এ স্থযোগে ভিক্ষা করিয়া আনিবেন। তিনি 
ঠাকুরের দণ্ড বহিতেন, ভিক্ষ। করিবেন বলিয়!, দগ্ড-খানি শ্রীনিত্যানন্দের 
হস্তে দিয়া গেলেন, এবং নিতাই দণ্ড লইয়া! ভাগী নদীর তীরে বপিলেন। 
গৌর কাছে নাই, কাজেই নিতাই শ্রীগৌরাঙের দণ্ডের সহিত কথা কহিতে 
লাগিলেন। বলিতেছেন, «দও ! তোমার মত আমার একখানি দণ্ড 
ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিঞাছ।; এখন তোমাকে ভাঙ্গিতে পারিলে 
আমার মনে দুঃখ যায়। ভাল, দণ্ড! আশি ষে ঠাকুরকে ত্বদয়ে বহন 
করি” সে ঠাকুর তোমাকে বহন কয়েন তোমার এত বড় ম্পর্দা কেন? 
এখনই তোমার ঘাড় ভাঙ্গিব, দেখি তোমাকে কে রাখে । ঠাকুর বংশী 
হাতে করিয় ভ্রিজগৎ মোহিত করিতেন। সেই বংশী তুমি দণ্ড লইয়। 
তাহাকে বৃক্ষতলবাসী কাঙ্গাল করিয়াছ। আজ, দণ্ড! তোমায় আমি 
দণ্ড দিব্।* ফল কথা, শ্রীগৌরোঙ্গের সন্নাসে তাহার ভক্তগণ ও নিজ-জন 
বড় বাথ! পাইয়াছিলন। তাহাদের নিকট প্রভুর সন্নযানের সমস্ত উপকরণ 
বিষের ন্তার বোধ হইত; কিন্তু কিছু করিতে, বা কিছু বলিতে সাহস 
পাইতেন না। এখন শ্রীনিত্ানন্দ দণ্ডটিকে পাইয়াছেন, তাহাকে 
ছাড়িবেন কেন? প্ররকতই তাহাকে ভাঙ্গিয়া তিন খণ্ড করিলেন, করিয় 
জলে ভাঁপাইয়৷ দিলেন। 

জ্ঞানী-লোকে বলে যে, দণ্ডটি বিধির প্রতিকূপ। শ্রীভগবান বিধির 
ভৃত্য নহেন, তিনি তাহার বাহিরে? তাহাই শ্রীনিত্যানন্দ দণ্ড ভাঙ্গিয়া 
ফেলিলেন। কেহ কেহ বলেন ষে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমন্ধর্শ শিক্ষা দিতে 
আসিয়াছেন। বিধি-ধন্ম ও প্রেম"বর্ম পরম্পর বিরোধী । নিতাই প্রেম 
ধর্ের পক্ষপাতী ও ফলোপভোগী। তিনি প্রহর এই দগুরূপ ভগ্ামী 
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রাখিতে দিবেন কেন? তাই দগু-গাছটি ভর্গিয়া ফেলিলেন। দণ্ড 
ভাঙ্গিয়! নিতাই বসিষা রহিলেন, মনে মনে সাহস বান্ধিতে লাগিলেন 
ে, প্রভু যদি দণ্ত-ভাঙ্গ! লইযা ক্রোধ করেন, তবে প্রন্তুব সহিত বগড! 
কবিবেন! সেই হইতে ভাগী নদীব নাম হইল দণুভাঙ্গা নদী । 


তৃতীয় অধ্যায় 


"শু নগর ডাকে মোরে অঙ্গুলি হেল যে। চাহিছে আমার পানে হাপিযে ত হিযে ॥ 

-চৈতম্তমঙগল গীত ॥ 

প্রন কপোতেশ্বব দেখিযা আবাব চলিলেন। নিতানন্দ তাহার জন 

?গু ভাঙ্গিয়াছেন, ইহাব তথা লইবেন ন।, তিনি যে ইহাব কিছু অবগত 

আছেন তাহাও ভক্তগণ জানিতে পারিলেন না ॥ কমলপুব ছ।ডিযাই 

প্রভু যশ্িবে৭ চুডা দেখিতে পাইালন। দেখিযাই যেন চেতন! পাইলেন, 

এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, *ও কি?» ভক্তগণ বলিবেন, *্শ্রীমন্দিবের 

টুডা” ইহা শুনিয়া নানাভাবে প্রহর শরীর তরঙ্গায়মান হইল, এবং 

এই সকল ভাব অঙ্গে লুকাইবার স্থান না পাইয়। প্রকাশ হইয়া পড়িতে 
লাগিল; যথা__ 


"অকথ্য অদ্ভুত প্রভু করেন হঙ্কার | বিশ'ল গর্জনে কম্প সর্বব দেহ ভার ॥ 
প্রসাদের দিকে প্রঙ্‌ চাহিতে চাতিঠে। চলিলেন প্রভু মোক পড়িতে পড়িতে ॥ 


সে শ্লোকটি এই-_ প্রসাদাগ্রে নিবসতি পুবঃ ম্মেরবক্তণবিন্দো, 
মমালোকা স্মিতহ্ৃবনে। বালগোপালমৃণ্তি। 
গ্রহ যখন প্রাসাদা গ্র দর্শন কবিলেন, তখন ্যস্ভতিত হইলেন। প্রহুঝ 
মন তখন দাশ্তভাঁবে নীলাচলচন্দ্র নাবষ্ঠ হইয়াছে। শ্রীকষ্ণের স্থান 


বালগোপাল দর্শনে প্রভুর ভাব ৮১ 


বুন্দাবন। তখন তাহার স্থান নীলাচল হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ শীলাচন্দ্রের 
মন্দিরে অবস্থিতি করেন। শ্রীমন্দিরের চড়া বহুদিন পরে, বন কষ্টের 
পরে, বহু সাধনার পরে- প্রন দর্শন করিলেন । এ চুঁড়'টি কিঃ ন' 
মন্দিরের পাক্ষী। মন্দির কি, না শ্রীরুঞ্ণ উহার মধ্যে আছেন। গ্রাতু 
চিত্তপুশুলিকার ন্তাঁয় চুড়ার অগ্রভ'গ দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখেন 
যে বালক বনমাঁলী প্রাসাদাগ্রে দাড়াইয়া, হাপিরা ত'হাকে আহ্বান 
করিতেছেন । যেন বলিতেছেন, «এই দেখ, তুমিও যেমন আমাকে 
মিলিত ব্যন্ত অমি তোমাকে অভ্যর্থনার্থে দ্াড়াইয় আছি।৮ 

্রীমন্দিরের চড়ার উপর বাঁলগোপাল তিভুজ হইয়] দাড়াইয়া । তাহার 
গলে বনমালা, মাথায় মযুবপুচ্ছ-চুড়', সর্ববাল কুন্মমালায় সজ্জিত, বাম- 
হন্তে মুরলী। শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণ সহ দ্াড়াইয়া দেখিতেছেন, অর 
বনমালী হাসিয়া, হাসিয়া দক্ষিণ-হন্ত দ্বারা প্রভৃকে ডাকিতেছেন। হে 
ভক্ত! এই চিত্রটি হৃদ্য়জম কর। শ্টীনিমাই যে শ্রীভগবান বলিয়া 
বাঁনগোপাল দর্শন করিলেন, তাহা নয়। তিনি ভক্তরূপ ধরিয়া, ভক্তের 
কর্তব্যাকর্তব্য, লাভাল!ভ এবং স্ৃখাস্থথ কি, তাহা জীবগণকে 
দেখাইতেছেন। শ্রীনিমাই যেটুকু ভক্তির বলে গোপাল দর্শন করিলেন, 
তোমার যদি সেইটুকু ভক্তি হয়, তবে তোমারও বালগোপাল হাসিয়। 
হাসিয়! এরক্পে ভাকিবেন; প্রভু «প্রাসাদাগ্রে শ্লোকটি বালগোপাল 
দর্শনমাত্র রচনা করিয়৷ অর্ধেক বলিয়াই মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। স্ৃতয়ং 
উহার অপরার্ধ জীবে আর জানিতে পারিল না। কিন্তু প্রন মুচ্ছিত 
হইব) থাকিতে পারিলেন না। আনন্দ এত হইল যে, হৃদয়ে শপ ধরিয়া 
উথলিয়া উঠিল। আনন্দ উলিয়া উঠিতে থাকিলে যতক্ষণ পথ পাত্র 
ততক্ষণ এক প্রকার চেতন অবস্থা থাকে। কিন্তু আনন্-তরঙ্গের 
গতিরোধ হইলেই সৃচ্ছ! উপস্থিত হয়; প্রত্ুর আনন্দ-তরঙ্গ এত হইয়াছে 
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যে, উহার গতি বন্ধ হওয়াতে তিনি মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্ত 
মুচ্ছ? প্রতুকে অধিকক্ষণ ভূমিশায়]৷ রাখিতে পারিল না। তিনি অল্প- 
চেতন! পাইয়াই আবার শ্রীমন্দিরের দিকে গমনের চেষ্টা করিলেন; 
কিন্তু চেষ্টা মাত্র,--যাইতেছেন, আবার ধুলায়' পড়িতেছেন। প্রত যখন 
অল্প-চেতন পাইয়া উঠিতেছেন, তখন প্রাসাদাগ্রে চাহিয়াই দেখিতেছেন 
ষে, তিনি দ্রাড়াইয়। আছেন; আর টেঁচাইয়া বলিতেছেন, «দেখ! দেখ ! 
রুষ্কবর্ণ-শিশ্ত ! আহামরি, কি সুন্দর নীলমণিকাস্তি] কি হ্ুন্দর বদন। 
কি হন্দর হাস্ত! এ দেখ আমার পানে চাহিয়া মধুব হাসিতেছেন !» 
কখন-বা নিতাইয়ের হাত ধরিয়া! বলিতেছেন, «এ দেখ!” নিতাই করেন 
কি, না দেখিয়াও বলিতেছেন, «হা দেখিতেছি।৯ আবার কখন প্রভু 
দাড়াও! দাড়াও! আমি এখনই আসিতেছি,* বলিয়া দৌড়িতেছেন, 
কিন্তু আবার মুচ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। এই স্থানে ঠৈতন্যমঙ্গলের 


অপরূপ বর্ণনা কিছু উদ্ধত করিতেছি ।* 


তা সা আপা শি লি পপ 


জগন্নাথ মন্দির দেখিলা আচন্থিতে। 


*মনান সমাধিয়! প্রড়ু চলি যান পথে 
অভিন্ন অঞ্জন এক বালকের ঠাম। দেউল উপরে প্রভু দেখি বিদ্যমান ॥ 
ভূমিতে পড়িল প্রভু নাহিক সশ্থিত। নিঃশব্দে রহিল যেন ছাড়িল জীবিত। 
তা দেখিয়া লব জন চিন্তত অন্তর । প্রন" প্রভু বলি ডাকে না দেয় উত্তর ॥ 
হেনই সময়ে প্রভু উঠিল] সত্বর। পুলকিত সব অঙ্গ প্রেমায় বিহ্বল | 
দেখিয়া সকল লোক জীল পুন্র্বার। মরণ শরীরে ছেন জীউর সঞ্চার ॥ 
তা সভারে মহাপ্রভু পুছয়ে বচনে। দেউল উপরে কিছু দেখহ নয়নে ॥ 
নীলমণি বরণ কিরণ উ্িয়াল ব্রেলোক্যমোহন এক মুন্দর ছাওয়াল | 
কিছু ন! দেখিয়া! তারা কয়ে দেখিল। পুনঃ মোহ পায় পাছে, আংশঙ্ক) হইল ! 
পথে যত দেখে অক্কৃতি নরগণ । তারা বলে এই ত সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥ 
চতুর্দিকে বেড়িয়! আইনে ্জগণ। আনন্দধারায় পূর্ণ সবার ময়ন ॥ 
সবে চারি দণ্ডের পথ এপ্রমের আবেশে । প্রহর ভিলেতে আসি হইল প্রবেশে ॥ 


'আঠারনালায় উপনীত ৮৩ 


এইরূপে লীল। করিতে করিতে গ্রতু মন্দিরেব দিকে চলিয়াছেন। ষে 
বন্দপ্ধ মেহময় মনোহব মুখ সহজ অবস্থা দেখিলে লোকের জগৎ সুখময় 
'বোধ হয়, এখন সেই বদন নানাভাবে, নানারপ সৌন্দর্যে পরিশোভিস্ত 
হইয়াছে! যেমন ছ্বাদশবর্ষীয়া বালার মনে আবেগ হইলে ঠোট অয় 
অল্প কাপিতে থাকে, প্রভুর স্থচিকণ হিছুলরধ্িত ঠোট সেইরূপ অল্ল অল্প 
কাপিতেছে, পণ্পচক্ষদুটি লোহিত বর্ণ হওয়ায় বোধ হইতেছে যে, সে ছুটি 
কারণ্য-রসেব সরোবর । প্রস্থর গলিত-স্থবর্ণ-অন্গ যখন ধুলায় ধূসরিত 
হইতেছে তখন অপরূপ শোভ। হইতেছে । আবার একটু পরেই নয়ন- 
জলে সমস্ত অঙ্গ ধৌত হওয়ায় অতি উজ্জ্বল গৌববর্ণ প্রকাশ পাইঙ্েছে। 
গ্রভৃব স্থবলিত অঙ্গে অস্থি আছে বলিযা পোঁধ হইত না। প্রভুর বয়স 
প্রকৃত ষত তাহা অপেক্ষা তাহাকে অল্প-বযস্ক বোধ হইত। বয়স বুদ্ছিৰ 
সহিত তীহা'র ইন্দ্রিয়গণ-বৃদ্ধি পায় “নাই। কাজেই সকলে ভাবিতেছে। 
উনি ষে জগন্নাধ দর্শন করিতে যাইতেছেন। ইনিই ত কিশোর- 
নারায়ণ! প্রভু চলিয়াছেন কিরূপে, যথ। ঠতন্ত চরিতামুতে-- 

“হাসে কান্দে নাচে গলায় হস্কীর গর্জন | তিন ক্রোশ পথ হৈল সহশ্র ঘোৌনন' ॥ 

কমলপুব হইতে প্রীক্ষেত্র তিন ক্রোশ, এইটুকু পথ আসিতে ছুই প্রহর 
বেল! হইল। যেমন প্রতাপরুত্র কটকের রাজা, তেমনি শ্রীজগন্জাথ পুরীর 
রাঁজা। ইচ্ছা করিলেই তাহার দর্শন পাওয়া যায় না। যথা চন্দোদয় 


'নাটকে-- 
“নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ দরশন । পরিচায়ক বিন! পায় অচ্ঠ জন ॥ 
তার মধ্যে পরদেশী যেই লোক সব। তা সবার দরশন অত্যন্ত দুর্গত ॥ 
ব্লাজার মনুয়ে যদি করয়ে সহায় । তবে সে হূলভ হয় জগন্নাথ রায়" ॥ 


ভক্তগণ ভাবিতৈছেন, যে তীহান্রে দর্শন কিরূপে ছুইবে। ত্/হারা 
প্রদেশ, কাহারও সহিত পরিচয় নাই। তবে শ্রীবাহ্থদেব সার্বভৌম 
নীলাচলে আছেন। তিনি সহায়ত! করিলে অবশ্য ঠাকুর দর্শন হইতে 
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পাবে। কাবণ এক প্রকার তিনিই পুরীব বাজ!। উাভষাব'ন'ব 
তাহাকে বাজার নীচে সম্মান কবেন। তবে তিনি বডগোক, বাজনন্থী 
হতেও অধিকতব পুজা । রাজা তাহাব আজ্ঞাপ্ত, তিনি বেন তাহাদের 
গ্যায় উদাসানদিগকে সহাধাত। করিবেন? এই সময মুবুন্দ বলিজেন যে 
গাপীনথ আচাধ্য প্রন্থথ ভক্ত, তিনি প্খলাচলে আছেন। বাজে 
তিনি সহামতা কবিবেন। আব ইনি সার্বভৌমেব ভগিনীপতি বলিথা 
সহায়তা কবিতে সক্ষম হবেন । অতএব এই গেপীনােব ভবসাকে 
প্রধান করিয়। ভক্কগণ নীলাচলে চলিলেন। অক্ষ প্রভূ এ পবামর্শেব 
কিছুই জানেন না। আঠারনাল।য আসিযা সমুদায ভাব সঞ্থবণ 
কবিখা নিত্যানন্দকে বলিঙকেছেন, *আমাব দণ্ড কোথাষ ? শিত্যানন্দ 
ববাবব ভাবিত্ছেন যে, দণ্ডভাঙ্গার দণ্ড হইতে তিনি এডাইথাচ্ছন | 
এখন প্রকে দণ্ডেব অনুসন্ধান কত্ত দেখিয়া তাহার মুখ শুকাই। 
গেল। বে প্রন্ত এখন নীলাচলে আমিয়াছেন, আর কি করিবেন ? 
তাহাব পরে, অন্কাল-গ্রহণ।বধি প্রন ভক্তদিগের সখ-ছু থের কথ। *1 
ভাবিষ। আপনার ইচ্ছামত কাধ করিয়াছেন। কাজেই শ্রনিতাইযের 
মনে বাগও অছে। এই দণ্ু-ভঙ্গ লইথা গ্রভুব সহিত কোন্দল করিবেন, 
সে সন্কল্পও তাহাব ছিল। কিন্ত গ্রভুব সম্মথে আসিয়া সে সাহন অশ্ব 
থাকিল না। কাজেই নিতাই উত্তর কবিতে না পারিয়। মন্তক অবনত 
কবিলেন। তখন প্রস্থ ষেন কৌতুহলী হইয়। অন্তান্ত ভক্তজনের দিবে 
চাহিলেন। জগদানন্দ প্রচুর দণ্ড বহিতেন। ভিনি উহার রক্ষণ।- 
বেক্ষণের জন্ত দায়ী। কাঁজেই তিনি প্রহুকে বলিলেন, “আমাদের চিক 
চীঞ্েন কেন শ্রীপাদকে জিনা! করুন।” ইহাতে গুতু জগদান্ন্দকে 
দণ্ডের কথা জিজ্ঞানা করিলেন । জখদানন্দ বপিলেন, «তাহা তিন খন্ড 
ইইয়। গিয়াছে !* তখন প্রতু একটু হাপিষা শ্রীনিত্যানন্দকে বছিলেন, 


প্রভুর ক্রোধ টি 


“লগ ভাঙ্গিলে কেন? পথেকি কাহারও সহিত দাঙ্গা করেছিলে 1 
শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, “তুমি মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলে, তখন আমার 
হাতে দণ্ড দিল। তোমাকে ধরিতে ঘাইয় দুইজনের ভারে উহ] ভাঙ্গিয়া 
গেল।* ইহা শুনিনা জগনানন্দ বলিলেন, শ্শ্রীপাদ! গ্রতথকে বঞ্চনা 
করিয়া লাভ কি 'আর অব্যাহতিই বা কোথা? আমার নিকট দণ্ড ছিল, 
আমার এখন স্পষ্ট করিয়া বলাই ভাল। প্রন, শ্রীপাদ কি ভাবিয়া 
আপনার দণ্ড ভারঙ্গিগ্না জলে ভাসাইয়া দ্ডাছেন।* তখন প্রভু যেন 
কোপ করিয়া প্রীনিতাইরেব পানে চাহিলেন। নিতাইয়ের এখন, হয় 
গ্রভুর চরণে পড়া, কি কোন্দল করা, ইহার একটি বাহিয়া লইতে 
হইবে। কিন্তু একটু কোন্দল কবিবার সাধ৪ আছে। তাই বলিলেন, 
*তা আমি ইচ্ছ। করেই ভেঙ্গেছি। একখানা বাশ বৈত নয়? ইহার 
যে দণ্ড হয়, কর। 

প্রভুর সহিত মুখোমুখি করিয়া নিতাই ভয় পাইলেন, ভক্তগণও 
চিন্তিত হইলেন। গ্রতুও একটু ক্রোধ করিয়া! বলিলেন, “সন্নযাসীর দণ্ডে 
সমস্ত দেবতার বাস, সেই দগডকে বল কিনা একখান1 বাশ ?* প্রকৃত 
পক্ষে নিতাইয়ের নিকট দণ্ডটি একখানা বাশ বই আর কিছু নয়। 
প্রেমভক্তি ভজনে সন্নযান্দের বা অন্ত নিয়মের প্রয়োজন কি? ব্রজের 
গোপীগণের মধ্যে কে কবে দণ্ড ধরিয়াছিলেন? কিন্তু নিতাই আর 
বাড়াবাড়ি না করিয়া একটি বড় মধুব উত্তর দিলেন,__বলিলেন, “ভাল 
তোমার বাশে সমুদয় দেবগণ বাস করেন। তুমি বুঝি এখন তাহাদিগকে 
ঘাড়ে করিয়া বেড়াইবে? আমরা তাহ! কির,প সহিতে পারি? এ 
কথান্ন প্রতুর ক্রোধ গেল না। কিন্তু ভক্তগণের যে রূপ ভয় হইয়াছিল 
তেমন কিছু ক্রোধ প্রভু করিলেন না। তবে, প্রভূ বড়ই ক্রোধ করিবেন 
€তাহা ভাবিবার কারণ ছিল। প্রত কাহাকেও নিয়ম ভঙ্গ করিতে দিতেন 


৮৬ শ্রীঅমিমনিমাই-চরিত 


না; করিলে ভারি শাসন করিতেন! আর নিজেও নিয়ম ভঙ্গ করিবেন 
না, তাহা নিশ্চিত। দগ্ু-ধারণ সন্নযাসের নিয়ম | গুরু দণ্ড দিয়াছেন, ইহা, 
ভঙ্গ হইলে আবার তাহার কাছে যাইয়া আর একখানি দণ্ড লইতে হইবে ) 
কিন্তু তিনিই বা! কোথা, আর তাহার গুরু কেশব ভারতীই বা কোথা। 
খপ প্র সন্গাসের নিয়ম রক্ষার নিমিত্ত বলিতেন যে দণ্ড ভাঙ্গার সঙ্গে 
ধম্ম নষ্ট হইয়াছে, অতএব আমি ভুতাশনে প্রাণতাগ করিব, তাহ! 
বলিলে৪ পারিতেন। সুতরাং দণ্ড ভঙ্গ কর! করা শ্রীনিমাইয়ের পক্ষে কম 
সাহপিকের কার্ধা হয় নাই। নিত্যানন্দই বা ইহা পারিয়াছিলেন, আর 
কাহারও সাহসে কুলাইত না, সাধ্যও হইত না। তবে দণ্ডের উপর 
প্রভুর নিজের যে অদ্ধা ছিল ন।) আাহা বলাই বাহুল্য । এ দগু-গ্রহণ 
প্রকারান্তরে তাহার আপনার ধণন্মেত্র বিরোধী । কাজেই দণ্ড ভঙ্গ 
ভওয়াতে তাহার বিশেষ কেশ হইতে পারে না। ক্রোধও ফেক 
করিলেন, সে কেবল ভক্তগণকে শাসন করিবার নিমিত। প্র 
বলিতেছেন, *.তামরা আমার সঙ্গে আসিয়া খুব উপকার করিলে । 
সবে একখানি দণ্ড আমার সম্বল ছিল, তাহা অগ্ শ্রীরুষ্খের কৃপায় ভঙ্গ 
হইল। এখন আমার সহিত আর তোমর! যাইতে পারিবে না। হয় 
তোমরা অগ্রে যাইয়া জগন্নাথ দর্শন কর, নতুবা আমি অগ্রে যাই।৮: 
ইহাতে মুকুন্দ বলিলেন, “তুমি অগ্রে যাও।* «সেই ভা» বলিয়া, 
প্রভূ চুটিলেন। প্রকৃত কথা প্রহর ইচ্ছা তিনি একা যাইয়া মন্দিরে 
প্রবেশ করিবেন, একা জগন্নাথের মহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কেন এরূপ 
ইচ্ছ। করিলেন তাহা পরের ঘটনা শুনিলে বুঝিতে পাঙিবেন। তাই 
দণ্ড-ভাঙ্গার ছল করিয়া ক্রোধ করিলেন; আর ক্রোধ উপলক্ষ্য করিয়া 
ভক্তগণকে পশ্চাৎ রাখিয়া একা শ্রীমন্দির অভিমুখে তীরের স্তাক্সয 
ইটিলেন ! | 


প্রতু জন্নাথের সম্মুখে ৮৭ 


এখন উপরের কথা একটু স্মরণ করুন। ভক্তগণ সমস্ত পথ ভাবিতে 
ভাবিতে আস্েছেন ষে, প্রভুকে লইয়া তাহার! কিরূপে এ্রমন্দিরে 
প্রবেশ ও ঠাকুর-দর্শন করিবেন। এপন সেই ঠাকুর-দর্শন করিতে 
প্রত একা চলিলেন- একেবারে অচেতন হুইয়া। জগন্নাথের ছার, 
সেবকগণ রক্ষা করিতেছে । তাহাদের অতিক্রম করিয়! কাহারও ভিতরে 
যাইবার যে! নাই । প্রভু না জানি আজি কি লীলা! করেন! তাহারা 
ভূর লঙ্গে গেলে হয়ত কিছু সহারত! করিতে পারিতেন, ' বিস্ত গ্রতুর 
আজ্ঞা, কেহ সঙ্গে যাইতে পারিবে না। তাহার পর, প্রভু বিদুৎ 
গতিতে গমন করিংলন। টেষ্টা করিলেও ভীহার সঙ্গে কেহই যাইতে 
পারিবে না, তাহার] গাঁনেন ! এই চিন্তায় মগ্ন হইরা ভক্তগণ, প্রত 
নয়নের অদর্শন হইলেই, দ্রুভপদে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন এবং ক্রমে 
মন্দিরের সিংহদ্বারে আসি্য়। পহুছিলেন। তীহারা ষে শ্রীজগন্নাথাদেবের 
মন্দিরে আনিয়াছেনঃ ভাহা মনে নাই- মন্দির দর্শন করিয়া প্রণাম 
করিতেও ভুলিয়া গিয়াছেন। সিংহ্ছারে আনিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা 
করিলেন, «তোমরা কি একজন নবীন সন্যাসীকে এদিকে আসিতে 
দেখিয়াছ ? তাহার গায়ে ছেঁড়া কাথা, প্রকাণ্ড শরীর, বর্ণ কাচামোণার 
ম্যায়, আর প্রেম তাহাকে পাগলের মত বখরিয়াছে।» ইহা শুনিয়া 
সকলেই বলয়! উঠিলেন, *.দখেছি, সে বড় অদ্ভুত কথ1।৮ এদিকে তিনি 
আঠারনালায় ভক্তগণের নিকট বিদায় লইবামাত্র_- 

“মত্ত সিংহ্গতি জিনি চলিলা সত্তর । প্রবিষ্ট হইল! আসি পুরীর ভিতর"--টৈঃ ভাঃ 

ধাহাঁরা দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন তাহারা শিরারণ করিতে পারিলেন 
না, করিবার অবকাশও পাইলেন না। প্রত মন্দিরের মধ্য গ্রবেশ 
করিবার পর তাহার] জানিতে পারিলেনঃ ও «মার» «মার? করিয়। তাহার 
পশ্চাতে দৌডিলেন। মনে ভাঁবুম, যেন মহারাজ প্রতাপচন্দ্র রাদ্দ- 
পিংহামনে বসিয়া আছেন, আর কহ্ুতর ছ্বারী ছার যক্ষা করিতেছে। 


৮৮ শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত 


রাজার নিকটে গমন করা মক্ষীকারও সাধ্য নাই। এই অবস্থায় যদি কেহ 
দৌটিয়া, বিনা অন্রমতিতে, রাঙা নিকট ষাইতে থাকে, তবে রাজসভাস্থ 
সকলের ও দ্বারিগণের মনে কি ভাবের উদয় হয়? *.ক* *কে *মাও* 
“বরু৮ শব্দ দ্রিক হইতে উঠে) আর তাঁহাকে ধরিতে সকলে ধাবমান হয়। 


শ্রীমন্দিরেও তাহাই হইল। প্রত একেব'রে শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে যাইয়া 
উপস্থিত । 
দেখি মাত্র প্রভু পরম হস্কারে। ইচ্ছ! হৈল জগন্নাথে কোলে কগিবারে” ॥ 


প্রন দেখিলেন জগন্াথ সিংহাসনে বসিয়া তখনই ইচ্ছা হইল, হয় 
ভাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিবেন, কি তাহাকে আপন হ্বদয়ে পুরিবেন। 
এইন্প গা আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত গ্রহ জগনাথকে ধরিতে গিয়া 
লম্ক দিলেন, জগন্নীথকে স্পর্শও করিলেন, অমনি মুচ্ছিত হইয়া! ভূতলে 
পরভিক্কা গেলেন। জগনাথের যে সমস্ত সেবক সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন, এবং যাহার প্রত্থর পাছে পাঁছে দৌড়িয়! আঙিলেন, তাহারা 
সকলেই ইহা দেখিলেন, কিন্তু কেহই বাধা দিতে পাগিলেন লা। 
তাহাদের মতে প্রত আপন জোরে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, 
সেই তঁহাব এক অপরাধ । কিন্তু তাহা অপেক্ষাও কোটিগুণ 
অধিক অপরাধ হুইল, প্ীজগন্গীথকে ম্পর্ণ করা । যদি কেহ এইরূপ বিন 
অনুমতিতে, এবং রক্ষকগণকে অতিক্রম করিয়া, মহারাজ প্রতাপকুদ্ের 
ম্তকে যষ্টর আধাত করে, ছবে সেই সাহপিক বাক্কির-+রক্ষক ও 
সভাদদগণের মতে,-যেরূপ অপরাধ হয়, জণ্ক'থের সেবকগণের মতে, 
প্রভুর তাহ1 অপেক্ষাও অধিক অপরাধ ইইল। এরূপ ভাবিবার আরও 


একটি বিশেষ কারণ ছিল। শ্রীজগ্নাথ জীবন্ত ঠাকৃব। তাহার 
সেবকগণের দৃঢ় বিশ্বীম যে, তাহাকে স্পর্শ করিবার অদিকার তাহার 
'সেবকগণ ব্যতীত আর কাহারও নাই, 'এবং ধদি অপর কেহ তাহার 
ম্পর্শ করে, তবে তদ্দণ্ডে তাহার অঙ্গ শত-শত খণ্ড হইয়া ষায়। কিন্ত 





জগন্নাথের প্রহরিগণ ও প্রত ৮৯ 


প্রন, জগন্নাথকে স্পর্শ করিলেন, অথচ তাহার অঙ্গ খণ্ড-খণ্ড হইল না, 
ইহাতে স্বভাবতঃ সেবকগণের ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। জগন্নাথ যখন 
দণ্ড করিলে না, তখন সেবকগণ আপনারাই দণ্ড করিতে প্রস্তত 
হইলেন। প্রথমে এমারু *মাবু* বলি সকলে প্রত্বুকে মারিতে উদ্যত 
হইল। আবার যখন তিনি মুচ্ছিত হইয়া] পড়িলেন, তখন কাজেই শত 
শত লোক স্থবিধ! পাই প্রভ্ুকে মারিবার উপক্রম কছিল। 

টিক সেই সময় একজন দীর্ঘকায় পঞ্চদশশাঁপক বর্ষ বয়স্ক ত্রাঙ্গণ 
সেখানে উপস্থিত ; তাহার মনে কিন্তু কোনরূপ ক্রোধের উদয় হয় নাই, 
বৎং বিপরীত ভাব হইখাছে! তিশি দেখিলেন বে, বিছ্াললতা-জড়িত 
কোন মঙ্ভাপুরুষ আসিয়া! জগন্নাথের সম্মুখে প্রেমে যুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন ! 
উহ দেখিবা মাত্র তাহার সমস্ত অঙ্গ তরঙ্গামান হইল; আর যখন শত 
শত সেবকগণ প্রভুকে মারিতে উদ্যত হইল, তখন প্রন্থুকে প্রাণ দিয়াও 
রক্ষা করিবেন, এই সংকল্প করিয়া তিশি অতি বাগ্র হইয়া বলিয়া 
উঠিলেন, *হাঁনর। কর কি? দেখিতেছে না, মহাপুরুষ 1৯ যিনি 
এ কথা বলিলেন, ত্রাহার আজ্ঞা সকলেরই পালনীয় ॥। তিনি সে 
স্থানে আজ্ঞা করিতে পারেন, এবং তিনি আজ্ঞ। করিলে উহা লঙ্ঘন 
করে এরপ পাহস সেখানে কাহারও ছিল না। কিন্তু তবু জগনাথের 
সেবকগণ নিরস্্ হইল না। যেহেতু তাহারা তখন ক্রোধে তন্ধ 
হইয়াছে। তাহারা কাহারও কখন এরূপ স্পর্ধা দেখে নাই। ইহাতে 
আপনাদিগকে নিতান্ত অপমানিত বোধ করিতে ছিল। কাজেই দেই 
ব্রাহ্মণ নিরুপায় হইয়া, আপন শরীর দিয়া গ্রভুকে আবরণ করিলেন) 
তখন সেবকগণ বাঁধা হইয়া নিরস্ত হইল। যখন সেই ত্রাঙ্গণ প্রত্ুকে 
আবরণ করিয়া রাখিলেন, যৃচ্ছিত সন্নাসঈকে যারিতে গেলে পাছে 
তাহার গাত্রে লাগে এই ভয়ে পেবকগণ স্থির হইয়] দাড়াইল। বিনি 


৯০ শ্রীঅনিমনিমাই-চরিত 


প্রহকে এইরূপে আবরণ করিয়া রাখলেন, তিনি ভূবনবিখ্যাত 
শ্রীবান্থদেব সার্বভৌম। নদায়াব বিখ্যাত-পন্তিত মহেশ্বর বিশারদের 
ছুই পুর, বাচম্পতি ও সার্বভৌম । সার্বভৌম মিথিলা হইতে ন্তায় গ্রস্থ 
ৰঠম্থ কবিয়া আসিয়া শ্রীনবধীপে প্রকুৃতপ্রস্ত'বে প্রথম ন্যায়ের টোল 
স্থাপন কবেন। তিনি, শ্রীনবদ্ধীপে নায়েব «আদি চিন্তামশিঞ গ্রন্থরচয়িত1 
রধুনাথ শিবোমণির গুরু । তীহাব যশঃ শুনিয়া প্রতাপরুদ্র তাহাকে 
যত করিযা পুখীতে অনিষা স্থাপন কবিয়াছেন। তিনি সমুদাগ 
ভারতবর্ষে বিখ্যাত, বলা বালা তিনি প্রত্াপরুদ্রের গুরুস্থানীয়। 
ধর্মশাস্্র সন্বপ্ধীয় উতভিষ্তায় যে কিছু হয়, তিনি তাহার নেতা মীমাংসক 
৪ মস্ত্ী। কাজেই তিনি একপ্রকাৰ জগন্নাথ-মন্দিরের বর্ত।। বাহৃদেব 
মিথিলায় স্টায় অভ্যাস কবিষা, বধাণসী-নগবীতে বেদ পড়িণ্ে গমল 
করেন। সেখান হইতে বেদ সমাণ্ড কবিয়া ভ্রনবীপে আগমন কব্নে। 
এখন পুবীতে টোল খরিযাহেন। এখনে কেবল ন্যায় নহে, ষে যাহা 
ইচ্ছা! কবে তাহাকে তাহাই পডান,-কাবণ তিনি সর্বশাস্ত্বেতা। 
বিশেবতঃ ভিনি দণীদ্গিকে বেদ পডাইয়া থকেন। স্থতরাং বেদ 
পড়িতে কাশীততে না যাইয়া অনেক তাহার নিকট পুখীতে আসিয়। 
বেদ অয়ন কবেন। 

একপ অসমধে, আচশই প্রহব বেল'র সময়, উ'হার মন্দিরে থাকিবার 
কথা নহে, কিন্তু সে দিখল হিলেন। কেন ছিলেন ভক্তগণ তাহ! 
অবশ্য বুঝিতে পাবিতেছেন 1 তিনি ছিলেন বলিয়াই জগন্নাঘ-সেবকগণকে 
নিবাবণ করিতে পাবিলেন,__তিশি ও কটকবাসা স্বয়ং মহারাজ ব্যতীত 
আর কেহই ইহা পাবিতেন না। সার্বভৌম যে মহাপুরুষের ভয় 
দেখাইয়াছিলেন, সে ভয্জে সেবকগণ অভিভূত্ত হইতেন নাঃ যেহেতু তাহারা 
জগন্নাথের সেবক । ত'হাদের উপর আবার মহাপুরঘ কে? শ্রীভগবানের 


শ্রীমন্দিরে প্রভূ অচেতন ৯৪ 


আত্মীয়ই বা তক? তবে তাহারা ষে নিরস্ত হইলেন, সে কেবল 
সার্বাভৌমের অনুরোধে ;-তীহাকে অতিত্রম করিতে পারিলেন না 
বলিয়া। তবু তাহাদের ক্রোধের শাস্তি হইল না, মনে মনে রহিয়া গেল । 
শ্রীজগঞ্াথের ভোগ মুহুমুহু দেওয়া হয়। যখন ভোগ দেওয় হিয়, তখন 
ভোগের সামগ্রী ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া, সেবাইতগণ কপাট বদ্ধ করিয়! 
বাহিরে আইসেন। সে সময় সেখানে কেহ থাকিতে পায় ন।॥ ভোগের 
সময় উপস্থিত হইল, অথচ ঠাকুরের সন্মুখে গ্রভু অচেতন হইয়! পড়িয়া । 
জগনাথের সেবকগণ সেই কথা অবলম্বন করিয়া বিরক্ত প্রকাশ করিতে, 
লাগিলেন । সার্বভৌম তখন কিছু বিপদে পড়িলেন । এই মহাপুরুষটিকে 
অচেতন অবস্থায় ধরিয়া বাহিরে ফেলিয়া বাড়ী যাইতে পারিলেন না। 
তখন চিন্তা করিয়া অচেতন সন্গানীকে নিজ বাড়ীতে লইয়া! যাইতে 
সাব্যস্ত করিলেন, এবং সেবকগণের মধো যাহারা তাহার শিষ্য), 
তীহার্দিগকে সম্গযাসীকে বহন করিয়া তাহার বাড়ী গহছিয়! দিতে, 
অনুরোধ করিলেন। তখন তীহাদের ক্রোধ একটু শাস্তি হইয়াছে, 
সন্যামীর রূপ দেখিয়াও কেহ কেহ মুগ্ধ হইয়াছেন। কাজেই সন্গ্যাসীকে, 
সার্বভৌমের বাড়ী লইয়া যাইতে অনেকেই প্রস্তত হইলেন। তখন 
কেহ্‌ হস্ত, কেহ পদ, কেহ জানত, কেহ মস্তক, কেহ কটি, কেহ বক্ষ ধরিয়]' 
সেই প্রকাণ্ড শ্রীঞঙ্গ বহন করিয়া সার্বভৌমের গৃহাঁভিমুখেই চলিলেন + 
প্রহর ভাব দেখিয়াই হউক, কি তাহাকে ম্পর্শ করিয়াই হউক, প্রত্বকে 
লইয়া যাইবার সময় সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন/, 
এইরূ'প জগমাথসেবকের স্বন্ধে,। হরিধ্বনির সহিত, আমাদের প্রভু 
শ্রীসার্ববভৌমের গৃহে শুভাগমন করিলেন! তখন প্রভ্তুকে অভ্যন্তরে 
বাইয়া পবিভ্রস্থানে, পবিত্র আসনে শকন করাইলেন ও বাহকগণকে 
বিদায় দিয়া, নিজে এ্তুর শিয়রে বসিয়া, তাহার সর্বাঙ্গ নিগীক্ষণ করিজেে 


৯২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


লাগিলেন, প্রথমে দেখিলেন, তাহার 'আয়ত-নয়ন অর্দ্-মুদিত, তাঁরা 
শ্বির আর হ"য়ে স্পন্দন নাই। ইহাতে ভয় পাইয়া নাসিকায় তুলা 
ধরিলেন, এবং মনৌযোগপূর্ববক দেখিয়া বুঝিলেন, তুল! ঈষৎ চলিতেছে। 
৪খন অনেকটা আশ্বন্ত হইলেন, এবং অঙ্গ পুলকাবৃত. দেখিয়া বুঝিলেন 
“ষ সন্গযানী। যধাভাবে বিভাবিত হইয়া আছেন। 

সার্বাতৌম ভট্রাচার্ধ্য শান । শাস্ত্রে যাহ। লেখা আছে সমুদায় 
অবগত আছেন। তাহার মধ্যে কতক মনোগত ও কতক অভ।াসবন্তঃ 
খিখাস করেন, আর কঙক আদ্বে নিশ্বাস ববেন না। «কষ প্রেম *বা 
শুনিয়াছেন, ইহাতে কি কি ভাব হ্য় তাহাও পন্ডিয়াছেন । কিন্তু 
এাবিষ্টেন যে কপিকালে উঠ] ঘটে না) «কফ শ্রেম» বলয়া প্ররু- 
কোন বগ্চ যদি থাকে, গলে ভ্ীরুষের ভত্তগণেবই থাকিতে পারে, অপবেব 
একপ প্রেম শম্তবে না। কিন্তু এখন দেখিতেছেন, কষ প্রেম শাস্মের 
বল্পন। নয়, প্রকৃত বস্ব। ইহ'তে আশন্র্্যান্সিত হইলেন, এবং সন্ীশ"টিকে 
পাইণা'ছন বলিয়! আপনাকে ভাগাবান ভাবিতে লাগিলেন। সন্যাসীব! 
লপারণ ৩২ বড় অপরিষার বলিয়া তাহাদের দেখিলে গৃইস্থেক বখন কন 
ঘণাহয়।? কিন্তু প্রহৃব লাঁল। লেখকেবা বলিয়াছেন ষে, প্রহর অঙ্গের 
দীনভে সর্বদা শাসিক1 মত্ত হইত। তাহার পর সার্বভৌম দেখিতোছন 
ঘ্বে সম্নাঁসীটির সর্বাঙ্গ সুন্দর ও স্ুর্লত) এবং বূর্ন আলীকিক। বদন 
পিয়া বোধ হইতেছে যে, এ দেহ কখন পাপ কি কু-ঠচ্ছ। স্পশ করে 
নাই, আর ইহার ধদয় কক্ষণ। স্সেহ ও মমাভায পূর্ণ, অন্ত সঃ৫ল ও ধুক্ষি 
তীত্ব । মার্ধভৌষ যত দেখিতেছেন, ততই সন্নাপীর প্রতি আকৃষ্ট 
ইতেেছেন 5 তবে বঙক্ষণেও তাহার তনু হইতেছে ন|! দেখিবা চিস্তত 
ধহিয়াছেন। 

ওদিকে ভক্কেরা সিংহঘারে আসিয়। মহ! কলফব শুনিলেন। একটু 
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ভক্তগণ ও গোপীনাথ আশচার্ধা ৯৩ 


পরেই বুঝিলেন যে অতি রূপবান নবীনবয়ন্ক এক সন্গাযাসড্রুতনেগে 
মন্দিরে প্রবেশ কবিথা শীজন্নাথদেবকে ধবিতে গিয়া! মৃজ্জিত হইয়া পড়ায় 
নর্বভৌম তাহাকে নিজ বডাতে লইয়া] গিয়াছেন।  তীহারা তখন 
সার্বভৌনের বাণী যাইবেন স্থির কবিয়া ভাবিছেছেন, কিরপে তাহার 
সাক্ষাৎ পাউবেন। এমন সময় গোপীনাথ আচার্য আপিয়া উপস্থিত । 
ইনি সার্বাভৌমের ভগিনীপতি, প্রমপণ্ডিত এবং জ্ীগৌরাঙগগের পরম ভক্ত । 
শ্বালবের নিকট আপিয়াছেন। তাতাকে পাইয়া! সকলেই মহা হর্ষযুক্ত 
হইয়া! ভাধিলেন, এ প্রন্থুব কাধা ন! হইলে, যে পময় যাহাকে প্রয়োজন, 
ঠিক সেই সমন তাহাকে পাওরা! যাইবে কেন? পরম্পরে বন্দন- 
আলিঙ্গনাদির পবে শোপীনাথ শুনিলেন ষে শ্রনিমাই সন্মান গ্রহণ 
করিয়া নীলাচলে আনিরাছেন, আর এখন তিনি সার্ধভৌমে বাডীতে 
এই সংবাদ শুনিয়া গোপীনাথের স্থখ ছুখ উভয় হইল। ছুঃখ হইল 
নবদ্ধীপনাগর এখন কাঙ্গাল বেশ ধরিয়!ছেন বলিয়" আর সুখ হইল, 
প্রভুকে দেখিতে পাইবেন বলিয়া। গোপীনাথ তৎক্ষণাৎ ভক্তগণ সহ 
সর্ধড়ৌমের গৃহাভি মুখে দৌড়িলেন। ভক্তগণ এখানে মহা অপরাধ 
করিলেন--মন্দিরের নিকট আপিয়াও শ্রীজগনাপথকে দর্শন করিলেন না। 
গোপীনাথের সঙ্গে ছিলেন, তীহারা ইচ্ছা করিলেই দর্শন করিতে 
পারিঘেন; কিন্ত তাহাদের চিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গে নিবিষ্) জগম়্াথের কথ 
একেবারে মনেই ছিল না। তবে যাইবার বেল। শ্রীমন্দিরকে প্রপাম, 
করিয়! চলিলেন। 

সার্বভৌমের বাড়ী যাইয়া, ভক্তদিগকে বহির্ঘারে রাখিয়া গোপীনাৎ 
ভিতরে গেলেন। াইফাদেখেন যে, নবদ্বীপচন্ত্র কাঙ্গাল বেশ ধূলায় 
ধূদরিত হইয়া অচেতন অবস্থাক শুইয়া আছেন। প্রতুর মুখ দেখিয় 
গোপীনাথের কিছু হখ হইল বটে, তবে তাহার অবস্থা দেখিয়া হ?! 


৯৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


বিদীর্ণ হইতে ল'শিল। কিন্তু সার্বভৌম যদিও শ্টালক, তবু বহিরঙ্ক 
লোক বলিয়! সম্মাসীর উপর নিজের কি ভাব তাহ। প্রকাশ করিলেন না। 
বে জানাইলেন যে, সম্্াসীর ভক্তগণ পঞ্চজন আসিয়াছেন ! সার্বভৌম 
শুনিয়াই তাহাদিগকে ভিতরে আনিতে বলিলেন । কারণ তিনি সন্গ্যাসীটিকে 
লইয়] বড় বিব্রত হইয্লাছিলেন। গোপীনাথও তৎক্ষণাৎ যাইয়] ভক্তগণকে 
ভিতরে লইয়া! আসিলেন। প্রতৃকে দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বন 
করিয়া উঠিলেন ও তাহাকে ঘিরিয়! বসিলেন। সার্বভৌম তাহাদিগকে 
যথাযোগ্য অভ্যর্থনা! কবিলেন এবং তাহারাও, প্রকে যত্ব করিয়াছেন 
বলিয়া, সার্বভৌমকে বনু ধন্যবাদ দিলেন। তখন সীর্বভৌম জিজ্ঞাসা 
করিয়া! জানিলেন যে, এরূপ ঘোরমুচ্ছ? হইলে প্রভু অচেতন অবস্থায় 
আনকক্ষণ থাকেন। তাহার পরে সার্কভৌম জিজ্ঞানী করিয়া যখন 
শুনিলেন যে, তাহাদের ভাগো ঠাকুব দর্শন ঘটে নাই, তখন তিনি আপন 
পুত্র চন্দনেশ্বরকে, তাহাদিগকে লইয়া ঠাকুরদর্শন করিতে পাঠাইলেন। 
ভক্তগণ গোগীনাথের তত্বাবধানে প্রতৃকে রাখিয়া, নীলাচলচন্দ্র দর্শন করিতে 
চলিলেন। তাহারা শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইলে সেবকগণ শুনিলেন ষে, 
পূর্ব যে সন্ন্যাসী জগন্নাথকে ধরিতে গিয়!ছিলেন, ইহারা তাহারি ভক্তগণ। 
তখন তাহারা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, আপনারা স্থির হইয়! দর্শন করিবেন, 
পূর্বেকার গোসাঞ্ির মত অধীর হইয়া জগন্নাথকে ধরিতে-যাইবেন না। 
ফল কথা পূর্বকার গোসাঞ্চির সাহসিক কাণ্ড দেখিয়া ত্াহরও তাহার 
ভক্তগণের উপর হেবকগণের একটু ভয় ও শ্রদ্ধ। জন্মিয়াছিল। তাহারা 
সেইজন্য শ্রীনিত্যানন্দ গুভৃতিকে মালা চন্দনাদি গ্রসাদ আনিয়া দিলেন। 
তীর! জগন্নাথ-দর্শন স্থখ অল্পক্ষণ ভোগ করিয়া প্রতৃর কাছে যাইয়া 
'দেখিলেন যে, তখনও তাহার টৈতন্ হয় নাই। 
যখা-বাছপরে শির রাখি প্রভু অচেতন। ধুলায় ধুমরিত অঙ্গ মুদিত নয়ন” ॥ 


ভক্তগণ সার্বভোমের গৃহে ৯৫ 


তখন প্রতুকে চেতন করিবার জন্য ভক্তগণ উচ্চৈঃসরে নাম-কীর্ভম 
আরম্ভ করিলেন। মধুর হগ্ধ্বিনি কর্ণে প্রবেশ করিবামা্্র প্রহু হুঙ্কার 
করিয়া *হরি* «হরি* বলিয়া উঠিয়া! বসিলেন। গখন সার্বভৌম “নমো 
নারায়ণায়» বলিয়া প্রণাম করিয়া তাহার পদধূলি লইলেন। প্রভৃও “কৃষে। 
মতিরস্ত» বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। খন সার্বভৌম করজোড়ে 
বলি.লন, ণ্বামিন্‌, সমুদ্র ম্লান করিয়া] আনন, এবং এ অধমের গৃহে ভিক্ষা 
করিয়া! আমাদিগকে পবিত্র করুন। প্রতু সম্মত হইয়া সেই তৃতীয়গ্রহর 
বেলায় ভক্তগণসহ সমুত্রন্নানে গেলেন । 

এদিকে সার্বভৌম মনের সাধে প্রসাদ সংগ্রহ বঠিলেল, এবং প্র 
ভূক্তগণসহ স্নান করিয়া আসিলে সার্বভৌম সুবর্ণ খালায় প্রসাদ পরিবেশন 
করিতে লাগিলেন। গ্রতু ভক্তগণ সহ স্নান করিতে যাইবার সময়, তিনি 
কিরূপে অচেতন অবস্থায় মন্দিরে প্রবেশ করেন, শ্রীজগন্ধীথকে ধরিতে 
যাইয়া ভূমিতে পড়িয়া যান, দেবকগণ তাহাকে আক্রমণ করেন ও 
সার্বভৌম তাঁহাকে রক্ষা করেন এবং শেষে কিরূপে তীহাকে নিজ 
গৃহে লইয়া যান,-_-এসমুদায় ভক্তগণের মুখে শুনিয়া প্রভূ সার্ববভৌমের 
উপর বড় সন্তুষ্ট হইলেন। প্রতু সান করিয়া! আসিয়া *ভূণাদপি* নীচ হইয়! 
সার্বভৌমকে গুরুর স্তায় ভক্তি করিতে দেখিয়া তিনি মোহিত হইলেন। 
নবীন সঙ্মাসীকে ভাল করিয়। তৃপ্তাইবার জন্ত তিনি অতি উপাদেয় 
প্রসাদ আনিয়াছেন। কিন্তু সন্াসীর ধন্ম অবলম্বন করিয়া যদি তিনি 
নুরস প্রসাদ ভোগ না করেন, এই ভয়ে সার্বভৌম আপনি পরিবেশন 
করিতে লাগিলেন। সার্বভৌম যাহা ভাবিয়াছিলেন, প্রভূ তাহাই 
করিক্লেন। তিনি মস্তক অবনত করিয়া করজোড়ে সার্বভৌমকে বলিলেন, 
*এই সমুদায় পিঠাখানা, ছানাবড়া প্রভৃতি শ্রীপাদ প্রভৃতিকে দিতে 
আজ্ঞা! হয়। আমাকে কিঞ্চিৎ নফর! ব্যঞ্চন দিলেই যথেষ্ট হইবে।* প্রন 


৯৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


গরুত-পক্ষীব ন্যায় সার্বভৌমের অগ্রে বদিয়। আছেন। স্বভৌম 
তাহাকে গুলাদ ভূগ্ধাইবার নিমিত্ত বারংবার অন্ছরোধ বরিতে লাগিলেন; 
বলিলেন, *শ্রীজগন্াথ কিরূপ আস্বাদন করিয়াছেন, স্বামিন! একবার 
আপশি আস্বাদন করিয়া দেখুন ।* শ্রীস্ার্বভৌম এইকপ করজেংড়ে 
প্রহ্ুকে অন্ুবোধ করিতে থাকিলে, তিনি আর না বলিতে পারিলেন 
না, ক্রমে সমৃদ্পদ্র প্রপাদ গ্রহণ করিলেন। তখন সার্বভৌম তীহার 
বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিয়া গোপীনাথ সহ ভোজন করিতে অভাস্তরে 
গেলেন । 

এ পধান্ত সার্ধভৌম জন্মে না যে, ইহারা কাহার । যতক্ষণ গু 
অচেতন ছিলেন, ততক্ষণ কাজেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই । মুড 
স্নান হইতে ফিবিয়। আপিলে তাহাদিগকে যত্বুপূর্বক ভিক্ষা করাইলেন। 
সন্গ্যালীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাই অন্তা, তারপর প্রত তাহার বাড়ী 
আপিয়াছেন। কাছেই তিনি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পাঃরিলেন 
না। আর না করিবার অন্য কারণও ছিল | গোপীনাথ শ্রীগৌরাঙ্গের 
ভক্তগণ ইহ। সার্কবভৌমকে বলেন শাই। কারণ সার্বভৌম কর্তবো নাস্তিক, 
তাহার নিকট নদীয়ার অবতারের কথা বলাও যা, বেণাবনে মুক্তা ছড়'নও 
তা। কাজেই গোগীনাথ প্রহুর সাক্ষাতে এপ ভাব করিতেছেন, 
যেন তাহাদের সহিত তাহার কোন পরিচয় নাই। কিন্তু ইহা গোপন 
থাকিল না ॥ সার্বভৌম বেশ বুঝিলেন ষে নবীন সম্মাসী গোগীনাথের 
রেবল পরিচিত নহেন, অতি প্রিয় ও আত্বীয়ও বটেন। ভবে তিনি 
প্রহর মুখে “কষ্ণ-মতিরস্ত* শুনিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসী কষ“! 
ভিতবে যাইয়!ই সার্বভৌম ইহাদের পরিচয় জিজ্ঞানা করায় গো পীনাথ 
বলিলেন যে, নবীন-সঙ্্যাপী নিযাই পণ্ডিত নাথে শ্রীনব্ীপে বিখ্যাত 
ইনি নীললান্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র ও ক্ষগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের পুত্র) আর 


সার্বভৌম ও গ্রন্থ ৯৭ 


সঙ্গীরা নবীন-সন্নযাসীর ভক্তগণ 1» ইহা "নিয়া সার্বভৌম বড়ই আনন্দিত 
হইলেন। উড়িস্যার রাজা ও বাঙ্গালার বাদসাহে যুদ্ধের নিমিত্ত লোক 
যাতায়াত বন্ধ । কাজেই ভিনি নির্বাসিতের ন্যায় দূরদেশে বাস করেন। 
এমত অবস্থায় গৌড়ীয় মাত্রই সার্বভৌমের আদরের বস্ত্র । এখন দেখিলেন 
যে, সন্ত্াসী ও তাহার ভক্তগণ শুধু গৌড়ীয় নহেন, নদীয়াবাসীও তাহার 
পরিচিত, এবং এক প্রকার আত্মীয়ও বটেন। সংব্বভৌম বলিতেছেন, 

বটে! তবে ইনি যে আমার নিজ-জন। আমার পিতা বিশারদ ও 
ইহার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী সমাধ্যায়ী, আর ইহার পিতা জগন্নাথ 
মিশ্রপুরন্দর আমার সমাধ্ায়ী। আমি বড় স্থুখী হইলাম ।৮ ইহাই 
বলিয়! সার্বভৌম আবার প্রভুর সম্মুখে আসিয়া, «নমে। নারায়ণায়* বলিয়া 
প্রণাম করিলেন, প্রভুও “কৃষ্ণ মতিরস্তু* বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। 
সার্বভৌম বলিতেছেন, *আমি আপনার মহিম! শ্রবণ করিলাম । আপনি 
আমার অতি নিজ জন। আপনার পিতা ও মাতাঁমহের সহিত আমাদের 
বরাবর ঘনিষ্টত! আছে, সহজেই আপনি আমার পূজা । আবার এখন 
সন্াপ লইয্সাছেন,। অতএব আমাকে আপনার নিজ দীস বলিম্ব! 
জানিবেন।* এই কথা শুনিয়া! গ্রতু শিহরিয়া উঠিলেন ও কর্ণে হস্ত দিয়! 
বিষু স্মরণ করিয়া বলিতেছেন, «আপনি বলেন কি? আপনি জগদ্গুরু, 
সকলের শীর্ষস্থানীয়। আমি সঙ্গ্যাসী বটে, আপনি সেই নল্ল্যাসীদের শিক্ষা- 
গুরু। আপনি পরম দয়ালু, এই জগৎকে নিজে দয়াগুণে শিক্ষা দিতেছেন। 
এই লমুদায় জানিয়া আমি আপনার আশ্রয় লইয়াছি। আমি বালক, অজ্ঞ 
ভাল মন্দ জানি না) বুঝিয়াই হউক আর ন৷ বুঝিয়াই হউক, সন্গ্যসে-ধন্ম 
আশ্রন়্ করিয়াছি। আপনি আমাকে আপনার শিশু ভাবিয়। যাহাতে 
আমার ভাল হয় তাহা! করিবেন । অগ্যকার বিপতির কথ! মনে করিলে 


আমার হৃৎকম্প হয়। আপনি উপস্থিত ন! থাকিলে আব আমার যে কি 
৮ 
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দুর্গতি হইত তাহা বলিত পারি না। আমার মনে বড় সন্দেহ ছিল, 
বুঝি আমি আপনার দর্শন পাইব না, শ্রীকৃষ্ণ কপাময়, তাহা আমাকে 
মিলাইয়৷ দিয়াছেন।* নার্ধভৌম প্রভুর কথায় বাধ! দিয়া বলিলেন, 
“তুমি আর মন্দিবের মধ্যে প্রবেশ করিও না তোমার যেরূপ ভাব, 
তাহাতে সিংহদ্বারে যে গরুড় আছেন; তাহার আড়ালে দাড়াইয়া দর্শন 
করা কর্তব্য । শুন গোপীনাথ, তুমি প্রত্যহ ম্বামীকে সঙ্গে লইয়৷ ঠাকুর 
দর্শন করাইও। গোসাঞ্চির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তোষার উপর দিলাম ।* 

প্রভু অতি দীনভাবে সার্বভৌমকে আহ্মসমর্পণ করায় তিনি 
পরমানন্দিত হইলেন। আর সেই সঙ্গে ধন্ধার বিষম আবর্তে পড়িয়] 
গেলেন। সার্বভৌম প্রথম যখন শ্রীগৌরঙ্গকে দর্শন করিলেন, তখন 
তাহার তেজ, আকার, প্রকৃতি ও ভাব দেখিয়া মনে কেন» বস্তটি হয় 
ত্বয়ং জগন্নাথ, না হয় কোন দেবতা, মন্তম্তরূপে বিচরণ করিতেছেন। 
কারণ ইহার আকৃতি প্রকৃতি ঠিক মন্ুষ্ের মত নয়। তারপর এই 
মহাভাব, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এরূপ গাঁড় প্রেম, ইহা! ত জীবে সম্ভবে না। 
ইহাতে সার্ববভৌমের মনে হইল এ বস্তটি অতি দুর্লভ, পরম ভাগ্যে 
মিলিয়াছে। আর সেই জগ্ত ঠাহাকে 'নিজ বাড়ীতে আনয়ন করিয়াছেনল্‌। 
কিন্তু খন দেখিলেন তীহার সঙ্গীরা মনুষ্য, মন্গুষ্বের মত আকার 
প্রকার এবং সেইরূপ কথাবার্তা, তখন ভাবিলেন, ইনি একজন উচ্চখেণীর 
সন্গাসী,-দেবতা নহেন। শ্রীগৌরাঙ্গ চেগুনা পাইলে তাহার শরীরের 
তেজ লুকাইল, আব তখন তিনিও মন্ুত্তের মত হইলেন। তাহার 
পরে তিনি মান করিয়া গরুডপক্ষীর ম্যায় সার্বভৌমের সম্মুখে 
বলিয়া মন্ুয্তেব ন্তাৎ ভোজন করিলেন, ও অতি দীনভাবে কথা কহিতে 
লাগিলেন, তখন সার্বভৌমের চমক অনেকটা ভাঙ্গিল। আবার 
গোপীনাথের নিকট প্রন্থুর ষে পরিচয় শুনিয়াছিলেন তাহাতে বুৰিলেন 


প্রনুর বাসস্থান নির্ণয় ৯৯ 


ইনি দেবতা বা কোন বিশেষ বস্ত নয়-নদীয়ার একজন সাধান্ত পত্তিত 
জগন্নাথ মিশ্র, তাহার পুত্র। কাজেই প্রনুর উপর অতি বৃহৎ বস্ত বলিয়! 
প্রথমে ষে ভক্তিটুকু জন্মির। ছিল, তাহ! প্রায় গেল। সুতরাং প্রতুর 
নিকট আসিয়া যখন তাহাকে আবার প্রণীম করিলেন, তখন ভাবিলেন, 
সন্লাম আশ্রমে আশ্রয় করিলে দস্তের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা । কারণ 
তখন গুরুজনও তাহাকে প্রণাম করেন, আর, তিনিও গুরুজনকে আপীর্ববাদ 
করিতে অধিকার পান। কিন্তু সার্ববভৌমের মনে প্রথমে যে কিছু কুভাবের 
উদয় হইতেছিল প্রভুর বিনয় ও মধুর বাক্য শুনিয়া তাহ! একবারে 
গেল। তখন তাহার প্রতি ভক্তি হইল না বটে, তবে ঈধা-ভাবের 
'ষে অঙ্কুর হইতেছিল, তাহার স্থানে বাৎসল্যরূপ ভালবাসার উদয় হইল। 
তখন তিনি প্রভূকে বলিলেন, *তুমি আর একাকী মন্দিরের মধ্যে যাইয়া 
দর্শন করিও না। হয় গোপীনাথের কি, আমার সহিত, কি আমি যে 
লোক দিব তাহার সহিত যাইয়া জগন্নাথ দর্শন করিও ।* সার্বভৌম 
তাহার পর গোপীনাথকে বলিলেন, “আমার মাপীর বাড়ী অতি নিজ্জন 
স্থান, সেখানে ইহাদের বাঁসা দাও। আর জলপাত্র প্রভৃতি যাহা যাহা 
প্রয়োজন, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দাও ।৮ প্রভূ ও গ্রভুর ভক্তগণ সার্ব্বভৌমের 
মাসীর বাড়ী যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তখন হয় সার্বভৌম 
প্রসাদ পাঠাইয় দেন, নচেৎ গোবিন্দ, জগদানন্দ প্রভৃতি ভিক্ষা করেন।' 

এ গ্রস্থের প্রথমে লেখা আছে ষে গৌরাঙ্গলীলা বিচার করিলে, 
স্বভাবত;ঃ এইটি বোধ হইবে যে, এ কাণ্ড হঠাৎ বা আপনা-আপনি 
হয় নাই; হয় শ্রীগৌরাঙ্গ হ্বয়ং শ্রীভগবান্‌; আর বদি ততদুর বিশ্বাস 
করিতে না পারেন, তবে বুঝিবেন যে, তিনি গ্রীভগবান্‌ কর্তৃক প্রত্যক্ষরপে 
চালিত, নিয়োজিত ও রক্ষিত। ধাহারা সন্দিপ্চচিত্ত, তাহাদের পক্ষে 
ইনার একটা মানিলেই যথেষ্ট। দেখুন, যখন গৌরাঙ্গ লীলাচল 
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ষাইতেছেন, তখন যেখানে হিন্দু ও মুপলমানের বিরোধের স্থান ঠিক 
সেখানে, সেই সময়ে, রাজ! রামচন্দ্র খা আসিয়! উপস্থিত। আবার 
নীলাচলের নিকটে আসিয়া, দণ্ড ভাঙ্গার ছল করিয়া, প্রতু অগ্রে একাকী 
গগন্নাথ দর্শন করিতে চলিলেন। এখন প্রতুর নীলা১ল প্রবেশের অদ্ভুন 
আয়োজন দেখুন। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, কেহ রোধ করিতে 
পারিল না। সকলে একজ্রধে গমন করিলে ইহা হইত না। আবার 
প্রভূ যেখানে মুচ্ছিত হইলেন, সেখানে সার্বভৌম ঈ্াড়াইয়।। তিনি 
ন! থাকিলে, জগন্নাথের দাম্তিক সেবকগণ, প্রনভুব অঙ্গে প্রহার করিত । 
তাহার পর সার্ধভৌমই বা এত বিচলিত ফেন হইলেন? তিনি ত 
কিছুই মানেন নাঁ। যদি কিছু মানেন তবে সে আপনাকে । একটি 
সন্গ্যানীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আপনার অঙ্গ দ্বারা আবরণ 
কেন করেন? কত সহম্র সগ্গাপী ত তাহার শিষ্ত ? আবার প্রভুর 
লীলাকাধ্যের নিমিত্ত সার্বভৌমের সহিত পরিচয়ের শ্রয়েজন । 
সার্বভৌম কর্তৃব্যে শ্রীক্ষেত্রের রাজা, তিনি ব্যতীত দেখনে কিছুই 
হয় ন!। তাই তিনি সেখানে দীড়ইয়া, তাই তিনি যদিও জগৎপৃজ্য, 
তথাপি আপনার দেহ দিয়া প্রভুকে রক্ষা করিলেন, আগ তাই তিনি 
প্রতুকে আপনি বহিয়া ও জগন্নাথের সেবকগণ দ্বারা বহাইয় হরিন!ষ্রে 
সহিত আপনার বাড়ীতে লইয়। আসিলেন। এ সমুদায় আপনা-আপনি 
ও হঠাৎ হইয়াছে, ইহা! বিশ্বা করা কঠিন। 

প্রভু বাসায় আগমন করিলে, গোপীনাথ পরদিবস অতি প্রত্যুষে 
আসিয়া! তাহাদিগকে শ্রীজগন্নাথের শধ্যে খান দর্শন করাইলেন, এবং তার 
পরে সকলে সার্বভৌমের সভায় আগমন করিলেন। সার্বভৌম প্রণাম 
করিলে, প্রভু “কষে মতিরম্ত” বাঁলয়৷ আশীর্বাদ করিলেন। গুভুর কথ! 
শুনিয়াই নার্ববভৌমের শিশ্তগণের বড় আমোদ বোধ হইল। তাহার! 


প্রভুর সার্ববভৌমের নিকট উপদেশ ভিক্ষা ১৭১ 


শ্বলাবলি করিতে লাগিল যে, সন্নাসী হইয়া বলে কিনা স্কষ্জে মতি 
হউক 1* এটা কি পাগল, না মূর্থ? ইহাই বলিয়া তাহারা হাসিয়া 
উঠিল। সার্বভৌম ইহাতে লক্জ। পাইয়া প্রতৃকে অন্ত নিষ্ঞন স্থানে 
লইয়! বসিলেন ! প্রভুর কথাতে পড়ুয়াগণ ষে হাস্য করিল, তিনি ইহা 
বুঝিয়াছেন কি না, তাহা কেহ জানিতে ও পারিল না। নির্জন স্থানে 
বপিরা প্রন্ণ সার্বভৌমকে সগ্বোধন করিয়া বলিতেছেন, «আমি শ্রীজগন্নাথ 
দর্শন করিতে আপিয়াছি। আপনি জগতের উপদেষ্টা, আমি আপনার 
আশ্রয় লইলাম, ষাহাতে আমার ভাল হয় তাহা কবিবেন। আমাকে 
আপনি উপদেশ করুন) দেখিবেন, যেন আমি ভবকুলে না পড়ি!” 
লার্বভৌম বলিলেন, «তোমাকে আমি কি উপদেশ করিব? তোমার 
উপদেশের কিছু অভাব আছে বলিয়া ত বোধ হয় না। যে ভক্তি তোমার 
হয়েছে ইহা মনুসষ্তের পক্ষে ছুর্লভ। তবে সরলভাবে তোমাকে একটা 
কথা ঝলি। নক্াস করিয়া তুমি ভাল কর নাই। তোমার বয়স অতি 
অল্প, এ বয়সে পন্নাস শান্ত্রপিদ্ধ নয়। প্রথমে সংসার-হ্মূদায় আম্বাদন 
করির! যখন ইন্দ্িয়ের তেজ শিথিল হয়, তখনি সন্গাস কর্তবা। আবার 
দেখ»-সন্যাস করিয়াছ ইহাতে গুকুজনে তোমাকে প্রণাম করিতেছেন। 
তুমি অতি সুবোধ, দেখ দেখি এ অবস্থায় অহঙ্কার বৃদ্ধি পাইবার সম্তবেন! 
আছে কি না?» 

প্রভু বলিলেন, «আপনি আমীর পরম-সথহদ,। আমার যাহাতে 
ভাল হয় তাহাই বলিতেছেন । তবে যখন সন্াসধশ্থ গ্রহণ করি, 
তখন কৃষ্ণের জন্তু আমার মভিচ্ছন্ন হইয়াছিল, হৃতরাং এ কার্যোর 
জন্য আমি সম্পূর্ণ অপরাধী নহি।* এই কথা শুনিয়া লার্ববভৌম লক্! 
পাইয়া বলিতেছেন, “তাহ! হউক, তুমি অতি ভাগ্যবান। তোমার যে 
€প্রম দেখিলাঘ, ইহাতে তোমার উপর আমার বড় শ্রদ্ধা হুইয়াছে। 
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তোমার ভালই হইবে ।”» পীর্ধভৌম, আমি তোমার ভাল করিব নট 
বলিয়া, “তোমার ভালই হুইবে বলিলেন। কিছুকাল আলাপের পর 
প্রভু ভক্তগণসহ উঠিয়া গেলেন, কেবল গোগীনাথ ও মুকুন্দ রহিলেন। 
তাহাদের মধ্যে বড় প্রীতি । তারপর তাহার] সার্বভৌমের সঙ্গে সভায় 
ফিরিয়া আসিলেন। 
আপনার জানিবেন ষে জগতে যত বিরোধের স্থষ্টী হয়, তাহার 
অধিক।ংশই অশ্থগত জনের দোষে । ছুটি নায়কের একস্থানে নিধিবাদে 
বাস করা সম্ভব, কিন্তু তাহাদের গোড়াগণ তাহা পারিবে না? 
সার্ঘভৌমের পড়,য়াগণ তাহাকে প্রায় শ্রীভগবান বলিয়া মান্য করেন। 
তাহারা বিদ্যাকে পুজা করিয়া থাকে, আর সার্বভৌম বিদ্বান লোকের 
পরমপৃদ্ধ । আবার প্রভুর ভক্তগণ, তাহার! প্রনুকে শ্রীভগবান বলিয়। 
সম্মান ও পূজা করেন। কিন্তু সার্বভৌমের পড়,য়াগণ প্রভুকে খ্যাপা কি 
ূর্থ সন্নাসী ভাবে। প্রভুর ভক্তগণ আবার সার্ববভৌমকে পাণ্ডিত্যাভিমান 
পাষণ্ড ভাবেন। সার্বভৌমকে দেখিলে তাহার শিশ্ুগণ জড়সড় হন, কিন্তু 
প্রভুর ভক্তগণ সেরপ কিছু হয়েন ন! আবার প্রহ্বকে দেখিলে তাহার ভক্তগণ 
জ্ঞাশূন্য হয়েন, কিন্তু সার্বধভৌমের প্রতি তাহারা দূকপাতও করেন না) 
অতএব যুদ্ধ আরম্ভ হয় আর কি। এতক্ষণ যে হয় নাই সে কেবল প্রভু, 
নিতান্ত নিরীহ সার্বভৌম বড় পদস্থ ও গম্ভীর বলিয়!। 
প্রভু উঠিয়া গেলে, সার্বভৌম মুকুন্দকে জিজ্ঞাস] করিলেন, “ঘ্বামী' 
কোন সম্প্রাদায়ে সন্্াস গ্রহণ করিয়াছেন ?* মুকুন্দ বলিলেন, “ভারতী 
সম্প্রদায়; ইহার গুরুর নাম কেশব ভারতী, আর ইহার নিজের নাম, 
কৃষ্ণটৈতন্য ৮ সার্বভৌম বলিতেছেন, নামটি বেশ হয়েছে । আহা! 
সন্ভাসীর প্রতি কি মধুর! একেবারে বিনগ্কের খনি। বলিতে কি. 
ইহাকে দেখিয়া! আমার হৃদয় তরল হয়েছে! কি আন্ত জানি লা 


গোপীনাথ ও সার্বভৌমের কথা কাটাকাটি ১৪৩ 


উহার প্রতি আমার বড় আকর্ষণ হইতেছে। তাহাতেই বলিতেছি যে, 
ভারতী সম্প্রাদায়টা ভাল নয়। গিরি, পুরী, তীর্থ, সরম্বতী,-_এ সমুদ্বায 
সম্প্রদায় থাকিতে কেন নিকৃষ্ট সম্প্রদায়ের আশ্রয় জইবেন?1* তখন 
গোপীনাথ বলিতেছেন, *ভট্টাচাধ্য ! স্বামীর বাহাপেক্ষা নাই। সংসার 
ত্যাগ কর] উদ্দেশ্ট, তাহা যেন তেন প্রকারে করিয়াছেন।” 

সার্ধভৌম । বাহ্যাপেক্ষা কাহাকে বল? 

গোপীনাথ ! এ সম্প্রাদায় ভাল, ও সম্প্রাদায় মন্দ, এ সমস্ত অসার 
বিষয়ে স্বামীর মন নাই; কোন প্রকারে সংসার ত্যাগ করা উদ্দেশ্য, তাই 
সন্গান গ্রহণের সময় সম্প্রাদায়ের ভাল মন্দ বিচার ক্রিয়ার অবকাশ 
পাঁন নাই। 

সার্বভৌম । তুমি ভাল বলিলে না যখন সম্প্রদায় আশ্রয় করিতে 
হইবে, তখন বাছিয়। ভাল লওয়াই তে কর্তৃব্য। 

গোপীনাথ। এ সমুদয় মনের ভাব দস্ত হইতে উৎপন্ন হয়) লোকে 
গৌরব করিবে, এ বাপনাকে পোষণ না করাই ভাল। 

সার্ধভৌম। লোকে গৌরব করিবে, এ বাসনার দোষ কি? তাহা 
হইলে আমরা বীচিয়া আছি কেন? গৌরব করিবে বলিয়াই ত 
লোকে এ সকল কাধ্য করিয়া থাকে? ষাক্‌ ও সমুদায় বালকের কথা 
ছাড়িয়া দাও ! ব্বামীকে হঠাৎ কেন অন্গুরোধ করা আমার পক্ষে ভাল 
দেখায় না। তিনি তোমাদের আত্মীয়, তোমর। তাহাকে বলিয়! কহিয়া 
বাধ্য কর। আমি একটি ভাল দেখিয়া ভিক্ষুক আনাইয়! পুনরায় তাহার 
ংস্কার করাইব। 

এই সমস্ত কথা গোপীনাথের ও মুকুন্দের হৃদয়ে শেলের মত 
বাজিতেছে। প্রথমতঃ নার্বভৌমের শিশ্গণ প্রতৃকে উপেক্ষা করিয়! 
হাসিল; ইহাতে তোমার আমার মর্দাস্তিক হয়, তাহাদের কি হইল 
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ভাবিয়া দেখ। তাহারা ভাবিলেন, যেমন গুরু, শি্যগুলিও সেইরূপ 
হয়েছে। তাহার পর, সর্ধবভৌমের প্রত্যেক কথায় প্রতুর প্রতি অবজ্ঞা 
প্রকাশ পাইতেছে। প্রত্কে তাহারা শ্রীভগবান বলিঘ্া জানেন। তাহার 
প্রতি কোনরূপ কটাক্ষ ভক্তেরা কিরূপে মহ্‌ করিবেন? যদিও প্রহর 
প্রতি সার্বধভৌমের স্সেহ অকৃত্রিম, কিন্ত সে তাহার নিজের গুণে নয়, 
প্রভুর প্রন্নতির গুণে। সার্বভৌম প্রভুর প্রতি বিরক্ত হইবার মোটে 
অনকাশ পাইতেছে না। একটু ঈর্ধার অঙ্কুর হইতেছে, আর প্রতুর 
সরল বদন দেখিয়!, ও চিত্তমোহন বাক্য শুনিরা, শুধু যে, তাহাঁর সেই 
ঈর্ষ। অন্তন্থিত হইতেছে তাহা নয়, এরূপ কুপ্রবৃ্তিকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন 
বলিয়া মনে ধিক্কার উপস্থিত হইতেছে । তবে গোপীনাথের দণ্তের 
সহিত কথা, সংব্বভৌমের অবশ্য ভাল লাগিতেছে না। জগতে এরূপ 
কথা কাহারও নিকট শ্রবণ করা তাহার অভান নাই । তবে যে অনেক 
সহিয়! রহিয়াছে, সে কেবল প্রভুর গুণে । তাহা না হইলে গোপীনাথ 
আরও রূঢ়বাক্য শুনিতেন। তবুও গোপীনাথেব কথায় সাব্বভৌমের ক্রোধ 
হইতেছে, ও তাহার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা তিনি করিতেছেন। 
গোপীনাথকে আঘাত করিবার অন্য সহজ উপায় নাই। ভবে প্রভুকে 
আঘাত করিয়! 'অনায়াসে ত্রীহাকে ব্যাথা! দিতে পারেন । তাই দার্বভৌম 
বলিতেছেন, “আহা! কি হ্ুন্দর এই জঙ্গাসীটি। কিন্তু ইহার কি 
ভয়ঙ্কর অবস্থা এত অল্প বয়সে সন্যাস লইতেছেন, ইহাতে ইন্দ্রিয় বারণ 
কিরূপে হইবে? আমি ইহাকে অদ্বৈত মার্গে প্রবেশ করাইয় যাহাতে 
ইহার ধর্ম থাকে, তাহাই করিব ।” 

গোগীনাথ আর সহ করিতে না পারিয়া বাহ হারাইলেন। তিনি 
প্রন্থুর আগমণ অবধি প্রাণপণে তাহার সম্বন্ধে কোন কথা উঠান নাই 
উঠাইতে দেনও নাই। সেই তিনি, সাব্ব'ভৌমের সাক্ষাতে, আর 
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আাবব্ভৌমের সভার শিশ্তগণ মাঝে, একেবারে গুধ কথ! ব্যক্ত করিয়া 
'ফেলিলেন। তিনি রুক্ষভাবে বলিতেছেন, “ওখানে পাগ্ডিত্য ' চলিবে 
না। তুমি যাহার ভাল করিবে বলিয়৷ বারদ্বার ওদার্য দেখাইতেছ, 
তিনি তোমার সহায়তার অপেক্ষা রাখেন না । তিনি স্বপং শ্রীভগবান্‌।” 

যেমন কোন নিজ্ঞ্ন সরোবরে বন্দুক্রে শব্ধ করিলে বিবিধ পক্ষী 
বিবিধ স্বর করিয়া উডিতে থাকে, সেইরূপ গোপশনাথের বাকো 
ব্বভীদ্রে সভায় নানাবিধ শব্দের উৎপত্তি হইল। সাব্বভৌমের 
'অতান্ত ক্রোধ হইল, কিন্তু গম্ভীর প্রকৃতি বলির ও অন্তান্ত কারণে হঠাৎ 
কিছু বলিলেন না। আবার এ+টু ঠাহ্‌রিয়া বলেন, তাহার অবকাশও 
পাইংলন না। কারণ তাহার শিষ্ুগণ চা*দিক হইতে “কি প্রমাণ ? 
বলিয়া শত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। গোপীনাধ তখনি বুঝিলেন 
কাজ ভাল করেন নাই কিন্তু তখন আর উপায় নাই। আপনি অবিচল 
হইয়!ষে ঝড় উঠাইয়াছেন, তাহা নিবারণ করিবার উপায় হঠাৎ স্থির 
করিতে পারিলেন না। তবে শিষ্তগণের সহিত মারামারি করিবেন ন1। 
ইহা তখনই স্থির করিলেন। শিস্তগণের প্রতি দৃষ্টক্ষেপও করিলেন না। 
সাববভৌমের পানে চাহিয়া উত্তর করিলেন। 

সাব্ব ভৌমও দেখিলেন যে, কাজ ভাল হয় নাই। নবীন সম্জাসীটি 
ষ্টাহার প্রিয়বস্ত, বাড়ীতে অতিথি ও নির্দোষী। তাহাকে লইয়া যে 
ত্ৰাহার শিষ্যগণ চর্চা করিবেন, ইহা তাহার অভিমত হইতে পারে না। 
'আর তিনি সেখানে থাকিতে শি্ষ্যিগণ বিচার করিবে, তাহাও হইতে 
পারে না। তাঁহার পরে গোপীনাথ ত্তাহার ভগিনীপতি; তাহার 
ভগিনীপতির সহিত যে তাহার শিষ্কগণ সমান হুইয়। বিচার করিবে, 
ইহাও তাহার ইচ্ছ! নয়। হ্বতঙগং তিনি, শিষ্যিগণকে লক্ষ্য না করিয়। 
গোপীনাখের দিকে চাহিয়। তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। গোপীন'থের 
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উচিত ছিল যে, তখনই সর্বাভৌমের নিকট ক্ষম! চাহিয়া চুপ করা। 
তিনি তাহাই করিতেন? কিন্তু তিনি তখন একটু বিচলিত হইয়াছেন ॥ 
তাহার পক্ষে এ অবস্থায় কি করা কর্তৃব্য তাহা ঠিক করিতে পাঁরিলেন 
না । তিনি সাব্বভৌমকে বলিলেন, «ইহ! লইয়+ তোমার সহিত বিচার 
করিতে আমার ইচ্ছা নাই । তবে ভট্টাচার্ধা, তুমি উহার মহিমা! জান না 
তাই বলিলাম। তুমিও সত্বর জানিবে যে ও বস্তটিকি।” কিন্ত 
শিশ্গণ চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নয়। সাঁব্বভৌমকে উত্তর দিবার 
অবকাশ না দিয়া, "ক প্রমাণ ?? কি প্রমাণ ? বলিয়া তাহারা চীৎকার 
করিতে লাগিল। গোপীনাথ তখনও চুপ করিতে পারিতেন, কিন্তু চিত্ত 
কিঞিৎ বিচলিত হওয়ায় তাহ! পারিলেন না। সাব্বভৌমের দিকে চাহিয়া 
শিশ্তগণের কথার উত্তরে সলিলেন, «প্রমাণ এই যে, তাহাতে শ্রীভগবানের 
সমস্ত লক্ষণ দেখা যায় 1, শিশ্তগণ আবার সাব্বভৌমকে উত্তর দিবার 
অবকাশ না দিয়া বলিয়! উঠিল “এই সম্ম্যাপী শ্রীভগবান কি অনুমানে 
সাধিবে 1» গোপীনাথ আবার সেইরূপে সাব্বভৌমের দিক চাহিয়া 
বলিলেন, “ঈশ্বর-তত্ব অনুমানে জ্ঞান হয় না; ইহা জানিবার একমাস 
উপায় ঈশ্বর ক্প1।” তাহার পর শিশ্তগণকে আর কোন কথ কহিতে 
ন! দিয়া সাব্বভৌমকে বলিতেছেন, “ভট্টাচার্য ! পুখিবীতে তোমার মত 
পগ্ত নাই, তুমি জগতের গুরু, শাস্ত্রে তোমার দ্বিতীয় নাই। কিন্ত 
তুমি যে বলে বলীয়ান, ঈশ্বর-জ্ঞান সে বলের অধীন নয়। যেহেতু 
তোমার ঈশ্বয় কূপ নাই।” 

সাববভৌম নৈয়ায়িক । গোপীনাথের তর্ক করিতে ভুল হইল, তিনি 
কিরূপে চুপ করিয়া থাকিবেন? অমনি বলিতেছেন, “তোমাতে ষে ঈশ্বর- 
কপ। আছে তাহার প্রমাণ? গোপানাথ তখন ঠকিলেন, এবং কতক 
কান্দ-কান্দ হইয়া কতক কোপের সহিত বলিলেন, “তুমি স্বচক্ষে যাহ) 
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দেখিয়াছ তাহাতেও প্রতৃকে চিনিতে পারিলে না, কাজেই বলি ফে" 
তোমাতে ঈশ্বর-কৃপার লেশযাজর নাই 1” 

সাব্বভৌম গোপীনাথের ভাব দেখিয়া একটু ভয় পাইলেন। কুলীন 
ভগিনীপতি, উড়িস্য! পর্যস্ত তাহার বাড়ী আগিয়াছেন। যদি কোপ" 
করিয়া চলিয়া যান, তাই গোপীনাথকে একটু শান্ত করিবার অভিপ্রাস্কে; 
বলিতেছেন, “ভাই ক্রোধ করিওন।। আমি শাস্ দৃষ্টে বলি। শাস্ত্রে: 
কলিযুগে অবতারের উল্লেখ নাই। তাই শ্রীভগবানের নাম ভ্রিযুগ 
হইয়াছে। তুমি যাহা বলিলে তাহা ঠিক। নন্্যাীটি পরম ভগবং্ 
কিন্তু তিনি যে ভগবান একথা শাস্ত্রে পাই না।” 

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার হয়েছেন, নবহীপে একথা গ্রথম উঠিলেই বিপক্ষ 
পগুতগণ শান্তর দেখিতে চীহিলেন। সাব্ব'ভৌম গোপীনাথকে ষে কথ/ 
বলিয়াছিলেন, তীহারাও তাহাই বলিতে লাগিলেন । কাজেই গৌর- 
ভক্তগণ দেখিলেন যে, সাধারণ লোকের নিকট গৌর অবতার প্রমাণ, 
করিবার নিমিত্ত শাস্ত্-প্রমাণ প্রয়োজন। তাই গৌরভক্ত পণ্ডিতগণ 
অদ্বেষণ করিয়। নাঁনা প্রমাণ বাহির করিলেন। যখন শ্রীনিমাই সম্গাসী 
হইলেন, তখন আবার বিপক্ষ পণ্তিতগণ বলিতে লাগিলেন, শ্রীভগবান 
সন্গাানী হইবেন তাহা কোন্‌ শাস্ত্র আছে? সেই সকল শান্ত্ীর প্রমাণ, 
মহাভারত হইতে বাহির করিতেও ভক্তগণ বাধা হইলেন। তখন. 
প্ডিতগণ ন্যায় ও শাস্ত্র লইয়া উন্মত্ত হইয়াছিলেন। যে কোন কথ! 
উপস্থিত হইলেই তাহারা শাস্ত্রের প্রমাণ চাহিতেছেন। সুবিধার মধ্যে, 
শাস্ত্রের অবধি ছিল না, কাঁজেই প্রধাণের অবধি ছিল না। অত্তএক' 
শাস্ত্রের এত বড় শাসন সত্বেও লোকের সংসার যাত্র! নির্বাহ হইতে বড়, 
বাধা হইত না। স্তায়ের চচ্চাডে আবার সেইরূপ লোকের “কি. 
প্রমাণ? ব্যাধি উপস্থিত হইল। প্রভাতে এক পড়া আল্প এক- 


১৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


পড়,য়াকে বলিতেছেন, “উঠ, প্রভাত হইয়াছে।” নিব্রিত পড়,য়! চক্ষু 
মেলিয়া, হাই তুলিতে তুলিতে" জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভাত হইয়াছে 
তাহার প্রমাণ? জাগরিভ পড়া বপিলেন, “যেহেতু আলো! হইয়াছে।' 
নিদ্রিত পড়ুয়া বলিলেন, “আলো হইলেই গ্রভাত হয় না,গৃহ দাহ 
হইলেও রজনীধোগে আলে! হয়।” এইরূপে ছুই প্রহর বেলা পর্যন্ত 
বিচার হইল । শেৰ ক্লান্ত হইয়। উভয়ে ক্ষান্ত দিলেন । 

এখন বিচার করুণ যে, গৌরাঙ্গ কিরূপ সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
যখন কথা উঠিপ যে নবদ্ধীপে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন, তাহার পূর্বে 
অনার বলিয়া কথ| আদে জগতে ছিল না। এখন অবতারে বিশ্বাস 
পূর্বাপেক্ষা 'সহজ হইয়াছে, কিন্তু তখন শ্ীভগবান্‌ মন্ুযাসমাজ 
আসিরাছেন, এবূপ কথ। শুনিলে স্বভাবতঃ সর্ববোদেশে, সকল স্থানে হাসি 
পাইবার কথা ছিল। কিন্ত গৌর-অবতারের কথা যখন ও যে স্থানে 
উঠিল, নে সময়ের ও সে স্থানের অবস্থা মনে করুন। সে সময় সে 
স্থানে প্রমাণ বাতীত প্রভাত হইয়াছে ইহাও ভদ্রলোক স্বীকার করিতে 
'অনিচ্ছুক | স্থৃতরাং বিবেচনা করুন যে, এইরূপ সময়ে সমাজে 
'ভ্রগৌরাঙ্গের জীবের নিকট শ্রীভগবান বলিয়া সম্মান লইতে, কত শক্তি 
ও আয়োজনের প্রয়োজন হইমাছিল। এই ষে তাহার ভক্তগণ তাহাকে 
শ্রীভগবান বলিরা পৃজা করিতেন, ইহা মুখে নর, একেবারে স্বদয়ের 
সহিত। তাহা না হইলে, ষে সমুদায় মহাস্তগণ পরকালের নিথিত সব 
ত্যাগ বরিয়া বৃক্ষতলবাদী হয়েছেন, তাহারা হিন্দু হইয়! তাহার শ্রীপদে 
তুলসী, চন্দন ও গঙ্গাজল দিয়া পূজা করিতে পারিতেন না। প্রীগৌরাঙ্গের 
প্রতি কিকিন্সাত্র অবিশ্বাস থাকিলে শ্রীঅদ্বৈতের ন্যায় গোড়া হিশ্ুর 
"পক্ষে গঙ্গাজল তুলনী দিয়া তীহার শ্রীচরণ পুজা করা অসম্ভব হইত ! 

সেই সময়ের ও সেই সমাঙ্জের কথা 'এই গ্রন্থের প্রারপ্তে কিছু 


প্রভুর অবতার সন্বদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ১৯৯ 


আলোচন1 করিয়াছি এনং বাস্থদেব সাব্ব ভৌম বস্ত্র কি তাহাও কিঞ্চিৎ 
বলিয়াছি। যেখানে বিচার ও প্রমাণ ব্যতীত, প্রভাত হইয়াছে কি না, 
লোকে ইহা গ্রচণ করিত ন' সেই সমাজের শীর্ষস্থানীয় বাহ্বদ্বে 
সাববভৌম। তিনি এই সমাজের ছুগ্ধফেণ। কি প্রকাশ, কি শক্তি । 
তাহার সহিত শ্রীপ্রভূর রঙ্গ অতএব অতিশয় রহস্যজনক । বিশেষতঃ 
পাঠকমহাশখদিগের মধো ধাহারা সতেজ বুদ্ধিসম্পন্গ, তাহারা আপনাদের 
ও সাব্বভীমেব মনের ভাবের অনেক একা দেখতে পাইবেন, সেই 
জন্য আমি এ সঞ্ধূন্ধ একটু বিস্তার করিয়! লিখিলাম। 

গ্রীগোপীনাথ আবার চঞ্চল হইলেন, হইর! বপিতে লাগিলেন, তুমি 
পণ্ডিত-শিরোমণি হইয়া কিরূপে বলিতেছ্ছ ষে কলিযুগে অবতারের' 
কথা শাস্ত্রে নাই। তবে এ সমুদায় গ্লোকের অর্থকি? ইহাই বলিয়া 
শ্রীগোপীনাথ, প্রহ্থুর অবতার সম্বন্ধে যে “ষ শাস্তীয় প্রমাণ তখন সংগৃহীত 
হইয়াছিল, তাহা একে এক বলিতে লাগিতেন। এ সমুদায় শান্্ীয় 
প্রমাণরূপ নীরল্‌ বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করিব ন!। প্রথমতঃ আমার 
শান্ত্জ্ঞান নাই; দিতীয়তঃ গোপখনাথ যাহা সাব্বভৌমকে বলিয়াছেন 
তাহা ঠিক কথা, অর্থাৎ শান্ধের গ্রমাণে শ্রীগৌরচন্দ্রকে ধিনি বিশ্বাস 
করেন, তাহার বিশ্বাস না করাই ভাল। গোপীনাথ শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
বলিতে থাকিলে, সাব্বভৌম তাহার প্রতিপক্ষ করিতে পারিতেন; 
করিলেও হয়তে! তাহার ন্যায় পণ্ডিতের সহিত গোপীনাথ পারিয় উঠিতেন 
না। কিন্তু সাব্বভৌম অনেক কারণে .সহিয়া গেলেন, আর তর্ক 
উঠাইলেন না। বলিলেন, “ও সমুদর এখন থাকুক। তুমি এখন 
তোমার শ্রীভগবান্‌কে তাহার ভক্তগণসহ আমার হুইয়। নিমন্ত্রণ কর 
গিয়া। তদে আমাকে শিক্ষা দেওয়া, তাহ! পরে দিলেই পারিবে ।* 

এইন্ণ ওথ। বলিয়া সাব্বভোৌম সমুদয় মনের বেগ ব্যক্ত 'করিলেন। 


2১১৪ জ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


খ্্রথমতঃ তোমার শ্রীভগবান্‌কে ভক্তগণসহ নিমন্ত্রণ কব, ইহা! হাঁসিবাঁর কথ|। 
শ্ীভগবাঁনের আবার *“ভক্তগণ* কে ? আর তাহাকে মন্ুষ্তে নিমন্ত্রণ করিবে 
তাহাই বাকি? আবার সাব্বভৌম গোপীনাথকে উপবের কথাগুলিতে 
ইহাও বলিলেন, শ্রীভগবান্কে নিমন্ত্রণ ইহাও যেরূপ হান্যকব, 
তুমি গোপীনাথ আর আমি সাব্বভৌম, তোমার আমাকে শিক্ষা দিতে 
আস।, সেও সেইরূপ হাস্তকর। এই বথা শুনিয়া গোপীনাথ ও মুকুন্দ 
সাব্বভেমের সভা ত্যাগ করিযা প্রন্তব ওখানে চলিলেন। এখন 
সাবব্ভৌমের অবস্থা শ্রবণ করুন। তিনি দিথ্িজয়,-জয় করা তাহার 
বাসায়, পরমার্থ ও আনন্দ। এইরূপে অন্তকে জয় করিয়। তীাহাব 
এয়েকটি প্রবৃত্তি বঢ প্রবল হইযাঁছিল। তাহার মধ্যে অন্যের উপব 
আধিপত্য করা একটি প্রধান। তিনি যেখানেই থাকুন, কর্তা হইয়। 
থাকিবেন। এরূপ না হইলে তাহার সে স্থানে থাকিবার সম্ভাবনা হইত 
না। এ অবস্থার বিপরীত্ও কখন হয় নীই, কাঁবণ তাহার সমকক্ষ 
লোক তখন ভারতবর্ষে ছিলেন না! কাজেই ভাহাব কোথাও থাকিতে 
অন্রবিধা হয় নাই। এখন তাহার নিজ স্থানে, এমন কি ভাহার নিজ 
ভবনে, ভাহার প্রতিদন্বী আসিয়৷ উপস্থিত! প্রতিছন্বী শুধু নয়, তাহাব 
বড, স্বয়ং ভগবানের ন্যায় পৃজিত। সাব্বভৌঁষের এই অবস্থ। ভাল 
লাগিতেছে না। আবার নবীন সন্টাানীর প্রতি তাহার ঈর্ধা-ভাব যে 
অতি গহ্ণীয় কাধ্য তাহাও বুঝিতেছেন। কাজেই তখনি আপনাকে 
ধিক্কাব দিতেছেন এবং এই ঈর্ষা-ভাব আপনাব মনের নিকট আপনি 
গোপন করিতেছেন; আর ভাবিতেছেন, «জগন্নাথ মিশরের পুত্র উপব 
“আমার ঈর্ষা, তাহ! হইতেই পাবে না । তাহার উপব মাঝে মাঝে একটু 
ক্রোধ হইতেছিল বটে, কিন্তু তাহাতে আমারও গ্লোষ নাই তাহারও 
দোষ নাই,-সে দোষ তাহার গৌড়াগণের। তাহার বলে কি না,-- 


সার্ববভৌমের মনের ভাব ১১৯ 


তিনি স্বয়ং শ্রীভগবান্‌! এ কথা গুনিলে সহজেই একটা বিরক্কিভাব হয়; 
কিন্ত এ সামান্ত কথ] লইয়! আমার মত লোকের চিশ্তচাঞ্চল্্য ভাল দেখাক 
না! অবশ্য আমীর চিত্তের চাঞ্চল্য হয় নাই, সম্গানীর উপর কোন প্রকার 
ঈর্যাও নাই। তবে সন্গ্যাশীটি অপরূপ বস্ত্র, আমার আশ্রয় লইয়াছে, 
আমিও বলিখাছি যে, তাহার যাহাতে ভাল হয়, তাহ! করিব। এখন 
পাঁচজন মুর্খেতে যদি তাহাকে “ভগবান” বলিয়! পূজা! করিতে থাকে, তবে 
তাহার চিত্ত আর কতদিন স্থির থাকিবে ?--এ অপরূপ বস্তুটি একেবারে 
নষ্ট হইয়া যাইবে । অতএব এই সন্গযানীকে কেহ ভগবান্‌ না বলে তাহার 
উপায় করিতে হইবে । আবার গোপীনাথ প্রভৃতি যে, সন্মাসীকে ভগবান্‌ 
বলে, তাহাতে তাহাদেরই বা লাভ কি? শাস্ত্রে দেখি ষে, জীবকে 
শ্রীভগবান-বুদ্ধি করিলে সর্বনাশ হয়। অতএব গোপীনাথ প্রভৃতি তাহাদের 
নিজেদের সর্বনাশ করিতেছে এবপ করিতে দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং 
আমি তাহাও করিতে দিব না । গৌড়াগণ যে সন্নসীকে শ্রীভগবান্‌ বলিয়া 
উন্মত্ত হইয়াছে, এই অবস্থা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে। 
তাহ! হইলে সন্নাসীরও ভাল, তাহার অন্ুগতগণেরও ভাল, আর আমারও 
কর্তব্য করা হয়--যেহেতু ইহারা সকলেই আমার আশ্রিত। অতএব এ 
সন্ানীটি ভগবান.এ কথাটি আমি একেবারে বন্ধ করিয়৷ দিব। এই সমুদায় 
ভাবিয়া সার্বভৌম আপনার মনকে বুঝাইলেন ষে, ত্বাহার সন্নানীর উপর 
ঈর্ধা নাই, আর তিনি ষে সন্গ্যানীর ভগবত্ত। উড়াইয়। দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন 
এ কেবল সাধু অভিপ্রায়ে, কোন মন্দ অভিপ্রায়ে নহে। কিন্তু সরল বায় 
বলিতে, তিনি ষে সন্নাপীকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার মূল 
কারণ এই যে তিনি সন্যাপীর আধিপত্য সহিতে পারিতেছেন ন!। 
সার্বভৌম সেই জন্ত সন্াদীর ভগবত! কিরূপে উড়াইয়া দিবেন তাহার 
উপায় মনে মনে স্থির করিলেন। সে উপায় কি, পরে বলিতেছি। 


১১২ শ্রীঅনিয়নিমাই-চরিত 


এ দিকে মুকুন্দ ও গোপীনাথ প্রভুর ওখানে আসিলেন। পরে 
গোপীনাথ সার্ববভৌম-প্রেরিত অতি অপূর্ব মহাপ্রসাদ প্রতুকে ও ভক্ত- 
গণকে তৃগ্জাইলেন। প্রসাদ গ্রহণের পর প্রন ও ভক্তগণ বসিলেন। 
তখন গোপীনাথ করজোড়ে প্রভুকে বলিতেছেন, প্রন ভট্টার্ধ্য আর 
এক কথ] বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যদিও আপনার নামটি 
ভাল, কিন্ত আপনার সম্প্রণয় ভাল নয়। অতএব তিনি ভাল একজন 
ভিক্ষুক আনাইগা আপনার পুনঃসংস্কার করাইবেন। তাহার বড় ভয় 
হইয়াছিল যে, আপনার অল্প বয়স, কিরূপে ইন্দ্রিয় দমন হইবে ও ধন 
থাকিবে? শাহার উপারও তিনি ঠাহুরিয়াছেন। তিনি আপনাকে 
অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইবেন ও স্বরং ক্লেশ করিয়া নিরত আপন:কে 
বেদ শ্রবণ কর।ইবেন।” 

গোপীনাথ এ সমস্ত কথা এরূপ ভাবে বলিলেন, যাহা শুনিয়! প্রভুর 
রাগ হয়। কিন্তু তাহার কিছুই হইল না, প্রভুর মুখে বিরস্তি কি কোন 
মন্দ ভাবের চিহ্ন পর্যযস্ত দেখ! গেল না। বরং এ কথ শুনিয়া প্রভু যেন 
বড় সুখী হইলেন। বলিতেছেন, «বটে বটে, তাহার উপযুক্ত কথাই 
হয়েছে। তাহার আমার উপর বাৎসল্য-ভাব ও বিস্তর অনুগ্রহ; তিনি 
আমার মঙ্গল সব্বদা কামনা করিতেছেন । আমি একথা শুনিয়া বড়ই 
কৃতার্থ হইলাম ।৯ 

কিন্তু ভক্তগণের কাহারও এ কথা! ভাল লাগিল না। সকলেই 
ভাবিয়াছিলেন, প্রভু ভট্টাচাধ্যের দৃস্তের কথ, শুনিয়া অস্ততঃ মনে মনে 
ক্রোধ করিবেন; কিন্তু তাহার মুখে, কি কথায়, ক্রোধের লেশমাত্র 
উপলক্ষিত হইল না। বরং তিনি ষেন সাঁধ্ব€ভীমের উপর বড় খুলী। 
কাজেই ভক্তগণের তখন প্রতৃকে বুধাইয়া, যাহাতে সাব্ব€ভৌমের উপর 
তাহার রাগ হয়, তাহার উপায় করিতে হইবে। সেই অভিপ্রায়ে মুকুন্দ 


সর্বভৌমেক্র নামে অভিষোগ ১১৩ 


বলিতেছেন, *ঙঁমি ভট্টাচার্যোর এ সমুদয় অভিপ্রায় বিষম অন্গ্রহ 
ভাবিতে পার, কিন্তু তাহার কথা সমৃদায় তোমার ভক্তগণের গাত্রে 
অগ্নিকণাব ন্তায় লাগিয়াছে। বিশেষতঃ গোপীনাথ বড় ছুঃখ পাইয়াছেন, 
যেহেতু ভট্টাচাধ্য তাহার বুটুম্ব। এমন কি গোপীনাথ বড় ছু'খে অদ্য 
উপবাসী আছেন।*-_-একথা শুনিয়া গ্রহ আশ্চর্ধ্যান্থিত হইয়! গোপীনাণের 
দিকে চাহিলেন ; চাহিয়। বলিতেছেন, «গোপীনাখ সেকি? ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়, সহ ও বাংসল্ে, আমার যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহ! তিনি যেরূপ 
বুঝেন সেইরূপ বলিতেছেন; তাহাতে তৃমি দুঃখ পাও কেন? গোপীনাথ 
তখন ক্রন্দন কবিরা উঠিল; বলিতেছেন, *দার্বভৌম আমার কুটুম্ব। 
তিনি তৌমাকে কথায় কথায় অবজ্ঞা করিয়া কথা বলেন, আমি ইঠ। 
কিকপে সহ করিব? যথা ট্রাচৈতন্ত চন্দ্রোদয় নাটকে-_ 

“গে।পীনাথ কহে পুনঃ সজল নয়ন। ভটাচাধ্য বাক্য হৈল শেলের সমান ॥ 
মোগ বুকে লাগিয়াছে বিকল পরাণ । সেই শেল তুমি প্র উদ্ধারো আপন ॥ 

তবে সে করিব আমি জীবন ধারণ ॥” 

গোপীন থের প্রার্থনা অতি অল্ল,_নয় কি? জগতের যে সর্ধ-প্রধান 
নৈয়ায়িক, প্রন তাহাকে উদ্ধার করুণ, তাহা হইলে তিনি অন্ন জল 
খাইবেন, প্রাণ রাখিবেন, নতৃব। অনাহারে প্রাণ তাগ করিবেন; 
ভ্ীভগবানের সংসারই এইরূপ অবুঝ-ভক্ত লইয়া, আমাদের কথা ন। 
শুনিলে তাহার সংসার থাকেনা । কাজেই তিনি আর করেন কি? 
দৃমোদরকে বলিতেছেন, *তুমি গোপীনাথকে লইয়। গিয় প্রসাদ গ্রহণ 
করাও।»* তাহার পরে গোপীনাথের প্রতি চাহিয়া একটু হানিলেন, 
শেষে বলিলেন, *তৃমি ভক্ত, আর শ্রীজগন্নাথ বাঞ্ছাকল্পতরু । তিনি অবশ্য 
তোমার বাঞ্! পূর্ণ করিবেন) যাও এখন প্রসাদ গ্রহণ কর গিয়া ।» 


প্রতুর এই কথ! শুনিবামাঞ্র ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। 
1, 


১১৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তাহারা জানেন প্রতুর শক্তির সীমা নাই, ও তাহার বাক্য অখগুনীয় ! 
তখন তাহারা বুঝিলেন যে, সার্বভৌমের সৌভাগ্যেচন্ত্র উদয় হইতে আর 
বিলম্ব নাই। গোপীনাথ অমনি আহ্লাদে গদগদ হইয়া প্রভৃকে সঙষ্টাঙ্গে 
প্রণাম করিয়। প্রসাদ গ্রহণ করিতে চাহিলেন । 

এখন শ্রীনবীন-সন্নাসী ও সার্বভৌম, এই ছুই জনের ছুই কথা মনে 
করুণ। উভয়েই শক্তিধর পুরুষ, উভয়ে উভয়কে পদতলে আনিবেন সম্কল্ল 
কবিলেন। যুদ্ধটিতে বিশেষ রস আছে । যখন ছুই বীরপুরুষে যুদ্ধ হ্য় 
তখন সাধারণ লোকে জ্ঞান হার! হইয়৷ তাহা দডাইয়৷ দেখে । 

পাঠক মহাশয়, তোমার নিকট আমার একটি প্রশ্ন আছে; বল 
দেখি--গুরু হওয়া ভাল, না শিষ্য হওয়! ভাল? যদি বল শিষ্য হওয়৷ ভাল 
কিন্তু দেখিবে জগতে সকলেই গুরু হইতে চাহিবে-_-শিত্য হইতে কেহই 
চাহে না। এখন গুরু ও শিষ্য উভয়ের কাধা দেখ । গুরু দান করেন, 
আর শিশ্ত গ্রহণ করেন। গুরুর কিছুই প্রাপ্তি হয় না, শিষ্যেবই লমুলায 
লাভ। এমত স্থলেও দেখিবে সকলেই গুরু হইবার বালন৷ করিতেছে । 
মনে কর, ছুই জনে দেখ। হহল। একজন বাঁললেন, তুমি আমার 
নিকট শিক্ষণ কর। অন্তজনও বলিলেন, তাহা কেন, তুমি আমার নিকট 
শিক্ষা কর। এমত স্থলে, যে স্থবোধ মে শিখাইতে না গিয়া নিজ 
শিখিতে স্বীকার করে। কারণ তাহার যাহা আছে তাহ ত আছেই, 
আরও যদি কিছু নৃঙন শিখতে পায়, তাহ! ছাড়িবে, কেন? কিন্তু এই 
যে, “আমি গুরু হইব, অন্তকে শিক্ষা দিব, অস্তের, নিকট শিখিব নাঃ 
এই কুপ্রবৃত্তিতে জগতের জীব নষ্ট হইল । যদি কিছু গ্রহণ করিতে চাও, 
তবে দীন হইয়া আচল পাত। ষে মাত্র আচল পাতিতে শিখিবে, 
সেই তোমার প্রতি শ্রীভগবানের কঞ্চণা হইবে । বিবেচন। করিতে গেলে, 
তুমি অতি দীন, তোমার ক্ষমতা মাত্র নাই॥। এক মুহূর্ত পরে তোমার 


গুরু হওয়া ভাল, না শিষ্য হওয়! ভাল ১১৫ 


ধক দশ] হইবে, তাহ! তুমি বলিতে পার না। ব্রিতলে থাকিয়া, সৈল্ক 
পরিবেষ্টিত হইয়াও যখন তোমার নিশ্চিন্ততা নাই, তখন তোষার 
অভিমান কেন অসে? শ্রীভগবান তাই জীবকে অশচল পাতিবার 
অধিকার দিয়াছেন; অশচল পাঁতিলেই, সরল মনে যাহ! চাহিবে তাহাই 
পাইবে । এই অচল পাতার প্রধান প্রতিবন্ধক দস্ত ও অভিমান । 
“আমি উহার নিকট কেন খর্ব হইয়া শিশ্তত্ব স্বীকার করিব ?1--এই 
প্রকার প্রায় জীব-মাত্রেরই মনের ভাব। জীবগণ অন্তকে আপন পদতলে 
'আনিবে, অন্তের উপর কর্তৃত্ব করিবে, এই সাধ মিটাবার জন্ত সর্বস্ব 
বিসঙ্ঞন দিতেছে । *আমি গুরু হইব, ও-ব্যক্তি আমার পদতলে পতিত 
হইবে,»__এই সামান্ত স্থখের জন্য জীব অনায়াদে পরম লাভ ত্যাগ 
করিতেছে । 

সার্বভৌম ষখন নবীন-সম্ন্যাসীর মহাভাব প্রথম দেখিলেন, তখন 
এরূপ মুগ্ধ হইলেন যে, স্বন্ধে করিয়া তাহাকে নিজ গৃহে আনয়ন করিলেন। 
তারপর ভাবিলেন, ভ্রিজগতের মধ্যে এই ব্যক্তিই ভাগ্যবান। তখন 
আপনার বিদ্যাবৃদ্ধি অতি নিক্ষল ধন বলিয়া বোধ হইল। তাহার যে 
বিদ্যাবুদ্ধি আছে তাহ! আর যাইবে নাঃ কিন্ত নবীন-সন্যাপীর কষ” 
প্রেম-রূপ যে ভাব, তাহা তাহার নাই, এবং উহা পরম-ধন তাহাতেও 
সন্দেহ নাই। সেরূপ বোধ না হইলে তিনি তাহাকে অর্ডি যত্ব করিয়! 
বাড়ী আনিতেন না। এরূপ অবস্থায় সার্ঘভৌমের কর্তবা ছিল যে, 
কষ্ণ-প্রেম-রূপ মহাভাব, যাহা তাহার নাই, তাহাই যদি পারেন আদায় 
করুন। কিন্তু তাহার প্রবৃত্তি সে দিকে গেল না। তিনি শ্রীকষ-প্রেম 
লইবেন না, তিনি তাহার নাস্তিকতারূপ ছাইভন্ম প্রতুকে দিবেন। 
কেন? কারণ দিলে তিনি গুরু হইধেন, আর আধিপত্যের সখভোনী 
হুইবেন। এই অতি তুচ্ছ কুপ্রবৃত্তির তৃপ্তির নিমিত তিনি পরম-ধন 


৯১৩৬ ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


অবহেলায় ছাড়িলেন। তাই রলি, গুরু হইবার এই লোভে জীক 
ছারেখারে যাইতেছে । 

এই যে পুরুষ-ভাঁব ইহা শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্শের পক্ষে একেবারে বিষ । 
তাহার দাসের বলেন যে, ত্রিজগতে পুরুষ কেবল একজন, ভিনি__- 
কানাইলাল; আর সকলেই 'প্রকৃতি”। সুতরাং আর সকলকেই গ্রহণ 
করিতে হইবে। ধাহার! পুরুষ হইতে চাহেন, তাহারা নির্বোধ ও 
আত্মধাতী। অতএব প্ররুতির ষে ধশ্ম, অর্থাৎ গ্রহণ করা, তাহাই কর-_ 
ইহা শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্দের নার-কথা। তুমি প্রকৃতি হও, আর তুমি যে 
পুরুষ এ অভিমান ছাড়িয়া দাও। পুরুষ এ অভিমান করিলে তুমি 
শ্রীবৃন্দাবন যাইতে পারিবে না । 

সার্বভৌম ্রশ্বধ্য কামনা করেন। এশ্বর্য বাতীত অন্ত কোন 
মূল্যবান সম্পত্তি যে ব্রিজগতে আছে, তাহ! তিনি জানেনই ন!। তিনি 
আপনি বড় হইয়া! অস্টের মণ্তকে পদ দিবেন, এই তাঁর চরম আশা । 
কাজেই তিনি প্রভূকে শিক্ষা দিতে চলিলেন। কিন্তু পাঠক মহাশয় 
আপনি ষদি বৃদ্ধি পাইতে চাহেন, তবে প্রকৃতি হউন। আমি এ সম্বন্ধে 
প্রভৃর আজ্ঞা বলিতেছি। তাহার শ্রীমুখের প্লোক অবণ করুন__ 

"তৃণাদপি সনীচেন তরোরিব সহিফুন] । অমানিন]| মানদেন, কীর্তনীয়ঃ সদা হরি | 
অর্থাৎ প্রভু বলিতেছেন--*সেই ব্যক্তিই কেবল হরিকীর্ভনে অধিকার পাক্ষ 
ষে ব্যক্তি তৃণের ন্যায় দীন*্ভীব ধরিয়। অন্যকে মান দেয়।৮ অতএব 
পাঠক, জীব মাজ্জকেই গুরু ভাবিয়া শ্রদ্ধা! করিও। কারণ এমন জীব 
নাই, ধার কাছে তুমি কিছু-ন'কিছু শিখতে না পার! আপনি নীচ 
হইয়! অন্তকে মান দিলে তোমার অনেক লাভ হইবে । গ্রথমতঃ তোমার 
মন কোমল হইবে। ছিতীয়তঃ তুমি হৃদয়ে সখ পাইবে, ও অন্যের 
হৃদয়ে সপ্ন দিবে? তৃতীয়তঃ তুমি ক্রমে শশীকলার নায় বৃদ্ধি পাইবে । 


গুরুগিরির স্থখ ১১৭ 


"আর চতুর্থতঃ তুমি কি শুন নাই যে, তিনি *্দীনদরার্্-নাথ,* অর্থাৎ 
জীনজন-দর্শনে শ্রীভগবানের পন্প-চচ্ষু করুণাব জলে ডূবিয়া যায়? 

'তবে কি অনাকে শিক্ষা! দিবে না? তুমি দীনভাব অবলম্বনে যেরূপ 
ক্ষা দিতে পারিবে, গুরুভাবে তাহ! পারিবে না! প্রতিষ্টা-লোভ 
ত্াগ করিধা শিক্ষা দিলে তাহার ফল সছা উদয় হইবে। এখন, বিনয়ের 
অবতার প্রীগৌবাঙ্গ, ও দস্তের পর্বত সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সংঘর্ষণে ফি 
কলোৎপন্তি হইল শ্রবণ কক্ষন। 

সর্বভৌম শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত উড়াইয়া দিবেন, তাহার এই 
নংকল্প। তাহার এই কাধ্যের সহায় এই কয়েকটি উপকরণ, যথা--অতি 
তীক্ষ বৃদ্ধি, অগাধ শাস্ত-বিদ্য। শীর্ষস্থানীয় পদ-মর্ধাঁদা ও তীব্র শাসন" 
বাকা। সার্ভৌমের সহত প্র্ুর দেখা হইল, দুই জনে নিভৃতে 
বসিলেন। শট্টাচাধ্য প্রথমতঃ আপনার নিঃস্বার্থতা গ্রমাণ করিলেন। 
বলিলেন, *ম্বামীন্! তুমি আমার এক গ্রামস্থ, বন্ধুতনয় ও পরম গুণে 
ভূষিত। তোমাতে সহজে আমর চিত্ত ধাবিত হয়। এই নিমিত 
তোমাকে গুটি কয়েক কথা বলিতে বরাবর ইচ্ছা করিতেছি । আমার 
'টদ্দেশ্ট বিচার করিয়া! তুমি আমার ধৃষ্টতা] মার্জনা করিবে। 

এ স্থলে একটি কথ। বলিয়া রাখি। সার্বভৌম যতই দাস্তিক ও 
'পদস্থ হউন, প্রনথুর নিকট আগিলেই একটু নর হইতে বাঁধা হন। কেন, 
তাহা বুঝিতে পারেন না) তবে ইহা বুঝিতে পারেন যে, পরোক্ষে 
কাহার যতখানি সাহস, প্রভুর নিকট আসিলে ততখানি থাকে না। 

সার্ধভৌম এক ঠাকুরকে উপাপন! করেন, সে বি্যাবুদ্ধি। প্রস্থ র 
কতদূর বিদ্যা ও কতটুকু বুদ্ধি তাহা জানেন না। তবু তাহার এ বিশ্বাস 
"অটল রূপে রহিয়ছে যে, বালক' সক্যাসী কোন ক্রমে ঘাহার সমবক্ষ 
হইবেন পা। কিন্তু তবু সেই রাক সর্যাসীর নিকট আসিলেই একটু 


শি 
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স্তপ্ডিত হয়েন, আর চেষ্টা করিয়াও আপনার দেই সহজ স্বচ্ছন্দতা ও 
নিশ্চিন্তত! লাভ করিতে পারেন না। সার্বভৌম সে দিবস সম্থল্প করিয়া 
আপিয়াছেন, আর প্রভুর নিকট নত হইবেন না। সেই নিমিত রুক্ষ- 
কথ বলিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বলিলেন, «তুমি আমার ধৃষ্টতা 
ক্ষম] করিবে। কিন্তু তোমার সমুদয় কার্ধ্য যে শান্তর ও ন্যায় সঙ্গত তাহ 
আমি বলিতে পারি না। তুমি অল্প বয়সে স্নাস লইয়া! ভাল কর নাই; 
তবে তোমার ষে উক্তি উদয় হইয়াছে উহ্‌! দুর্লভ । কিন্তু যদি ভাবুকের 
ধর্মই অবলম্বন করিবে, তবে কেন সন্র্যাস আশ্রম গ্রহণ করিলে? মন্ন্যাসীর 
পক্ষে নর্তন-গাঁয়ন অতি দুস্ত-কার্ধ্য, কিন্তু উহাই হইল তোমার ভজন 
সাধন। তোমার বয়স অল্প, ইন্দ্রিয় বশে রাখিতে হইবে, জ্ঞানের আশ্রয় 
ব্যতীত, নর্তন ও গায়নে কিরূপে ইহাতে শক্ত হইবে ?” 

শ্রীনিমাই তখন করযোড়ে বলিলেন, *আমি অজ্ঞ বালক, ভাল মন্দ 
বুঝি না; সেই জন্য আপনার আশ্রয় লইয়াছি। আমি আমার এই দেহ 
আপনাকে সমর্পণ করিলাম । আমার যাহাতে মঙ্গল হয় আপনি তাহাই 
করুন।» সর্ববেভৌম এই কথায় পরম পুলাকিত হইলেন। প্রতু ষদদি 
বলিতেন, *ভট্টাচার্ধ, তুমি অন্ধ, দান্ভিক ও বৃথা রস লইয়া আছ। 
আমার নিকট অমৃল্যধন আছে, উহ1 বিনাঁবিনিময়ে তোমাকে দিতে 
আনিয়াছি*; তবে ভট্টাচাধ্য মহা ক্রুদ্ধ হইতেন! এই জীবের ধর্। 
শ্ীপ্রভু সে তাহা ন! বলিয়া, বলিলেন--*তুমি বড়, আমি ছোট,” তাই 
এই সার্বভীম ভট্টাচাধ্-ধিনি জগতের মধো সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও. 
বুদ্ধিমান,--একেধারে আহলাদে গলিয়া গেলেন। হে প্রতিষ্ঠা লোভ,. 
তোমাকে ধন্য । সার্বভৌম বলিলেন, “তৃমি অতি হ্ুপাত্র, তাই তোমার 
গুণে তোমার প্রতি আমার চিত্ত এইরপে ধাৰিত হইতেছে। তুমি ফে 
সন্াসীর ধন্দ লইয়াছ ইহা ভাবুক্ষের ধর্ম অপে অনেক শ্রেঠ ॥) 
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অতএব আমি তোমাকে জ্ঞানমার্গে প্রবেশ করাইব । সন্নাসীর প্রধান 
ধর্ম বেদ শ্রবণ । তুমি উহা শ্রবণ কর, ক্রমে তমার জ্ঞান স্ফ,রিত হইবে, 
ও ইন্দ্রিয়-দমন শক্তি বৃদ্ধি পাইবে । আমি প্রত্যহ অপনাহ্ে বেদ পাঠ 
করিয়! তোমাকে শুনাইব।” প্রস্থ বলিলেন, «যে আজ্ঞা! ; আমি প্রত্যহ 
অপরাহে আপিয়! আপ্নার নিকট বেদ শ্রবণ করিব!” পর দিবস 
প্রীমন্দিরে প্রভু গু সার্বভৌম মিলিত হইলেন । সেখান হইতে দুইজনে 
সার্ববভৌমের বাড়ী আসিলেন। ছুইজনে নিভৃত স্থানে বিভিন্ন আসনে 
বসিলেন, এবং সার্বভৌম বেদ পাঠ করিতে ও প্রতু শুনিতে লাগিলেন । 
সার্ববভৌমের মনস্কামনা সিদ্ধি হইল; তিনি ত্বাহার যে স্থান তাহ! 
পাইলেন, পাইয়া নিশ্রিন্ত হইলেন। কিন্তু সেই আঙ্ন তাগ না করিলে 
তাহার মঙ্গল নাই। তাহার প্রকুতি-ভাব অর্থাৎ গ্রহণ করিবার শক্তি 
লাভ করিতে হইবে, বে প্রেম কি ভক্তির বীজ পাইবেন। সর্বভৌম 
বেদশাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা! করিতে লাগিলেন। প্রভুও মনোৌনিবেশশ 
পূর্বক একা গ্রচিত্তে নির্বাক হইয়া শ্রবণ করিতে ল।গিলেন,-হ1 কি-না 
কিছুই বলিলেন না। কেবল তাহাও নয় বেদ শ্রুবণে তাহার মনে কিবূপ 
ভাব খেলিতেছে, তাহার চিহনু-মাত্রও বদনে প্রকাশ পাইতে দিলেন না। 
কিন্তু তাহার মনে মনে কি খেলিতেছে? প্রভুর তখন ভক্তভাব। 
কষ্ণনাম শুনিলে তিনি প্রেমে মুচ্ছিত হয়ন); এই তাহার হৃদয়ের 
অবস্থা। কৃষ্ণ-কথ! ব্যতীত তাহার মুখে অন্ত কথা আইসে না, কর্ণে 
তিনি অন্ত কথা শ্রবণ করেন না, হৃদয়ে তাহার অন্য কথার স্থান নাই। 
কিন্তু সার্বভৌম তাহাকে বেদ ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেছেন; বলিতেছেন 
যে» “এ সমুদ্ায় মায়া, জগৎ মায়া, ভগবান আর কোন পৃথক বস্ত 
নয়, তৃমিই ভগবান ।* ইহাতে শ্রীভগবান গেলেন, শ্রীকৃষ্ণ গেলেন 
বুদ্দাবনে গেলেন, গোপীগণ গেলেন, ভগত্তকি গেলেন ;।--এমন কি 
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পরকাল পর্বস্ত গেলেন! রহিলেন কি? না নাস্তিকতা । কাঁজেই 
ইহার প্রত্যেক অক্ষর শ্রীপ্রভুর হৃদয়ে বিষাক্ত শরের ন্যায় বিদ্ধিতেছে। 
ইহাতে প্রহ্ব এত বিকল হইঙেছেন যে, তীহার প্রাণ বাহির হয় আর 
কি? কিন্ত তিনি অতি শক্তিধর; সমুদায় সহিয়া নীরব হইয়া, বসিয়। 
রহিয়াছেন। সর্বভৌমের নিট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে, বেদ শুনিবেন, 
তাহাই শুনিতেছেন। সন্ধা। ₹ইল, পুস্তকে ডোর দেওয়া! হইল। প্র 
বাসান আনিয়া, তথাপি-হৃদম শীতল কৰিবাঁর জন্ত শ্রীমন্দিরে আরতিক 
দন করিতে গমন করিলেন । 
সার্বভেম ব্যাখ্যা করিলেন তাহার য্যদুব সাধ্য, বাসনা, নবীন 
সন্গাসীটিকে, বিগ্য। ও বুদ্ধিতে চমকিত করিবেন। এক-একবার 
িত্য ও বুগ্ির চমক উডাইতেছেন, আর ভাবিতেছেন, নবীন 
সন্নানী স্তস্তিত হইবেন। কিন্তু তাহা না হওয়াতে সার্ববভৌম একটু 
মনস্তাপ পাইতেছেন। আবার প্রভুর মুখের ভাব ঠাহরিয়া দেখিতেছেন, 
কিন্ত কিছুই বুঝিতে পাঁরিতেছেন না । তখন ভাবিলেন, নবীন সঙ্যাপীর 
ধান্দা লাগিয়েছে? ছুই আয় এক দিবস ধান্দ। ভাঙিুঙ যাইবে, তখন 
কথ। বলিবেন | দ্বিতীয় দিবসও ঠিক সেই ভাবে গেল। সার্বভৌমও 
দুঃখিত হইয়া পাঠ বন্ধ করিলেন। এইরূপে সাত দিবস গত 
হইল। সার্বভৌম তখন ধৈধা হাবাইয়াছেন! ভাবিতেছেন, এ ত 
ভোগ মন্দ নয়? এত পরিশ্রম করিঘ্া আমি কোন কালে কাহারও 
নিকট বেদ ব্যাখা! করি নাই। কিন্তু ফল কি হইতেছে? সন্্যাসীটি 
একবার আমার নিকট উপকার স্বীকারও করিল না? ভাল, তাই না 
করুক একবার ভাল কি মন! কিছুই বলিল না? ইহার মানে কি? 
এটি কি পাগল, না নির্ধেবোধ, না মূর্থ ? সঙ)ই কি এমূর্ব। আমি যাহা 
বলিতেছি তাহ। বুঝিততছি না? কিনব! ইহ্‌র কাছে আমার ব্যাখ্যা 


সাব্ব€ভৌমের বেদপাঠ ১২১ 


ভাল লাগিতেছে না? তাহাই বা বলি কিরূপে ? যেরূপ বিনয়ী, লাজুক 
৪ নম্র ইহার দন্ত ও অভিমানের লেশমাজ আছে বলিয়া! ত বোধ হয় না। 
যাহ] হউক, কলা ইহার তথ্য জানিতে হইবে । ইহার তথা না জানিয়া 
'আর ব্যাখ্যা করিব না। এদিকে গ্রহুও সাব্বভৌমের বিষাক্ত বাণ-ম্বরূপ 
বাখায় জর জর হইয়াছেন। তিনি শক্তির বলিয়াই সহিয়া আছেন, 
ভ্রিজগতে আর কেহ পারিতেন না । 

অষ্টম দিবসে স'ব্বভৌম পুস্তক খুলিয়া বলিতেছেন, স্বামিন! এই 
লগ দিবস পরিশ্রম করিয়া বেদ পাঠ করিলাম, কিন্তু ভূমি হা-কি-ন। কিছুই 
বল ঞ৯/কেন ?” 

ভু? আপনার আজ্ঞা বেদ শ্রবণ করা, তাই করিতেছি । 

সীববভৌম! সে উত্তম, কি্ত আমি ত শুধু পাঠ করিতেছি না, 
বাখ্যাও করিতেছি। ব্যাখ্যা তোমার নিমিত করিতেছি । কিন্ত 
চুপ করিয়া শুনিতে, ব্যাখ্যা সম্বন্ধে একটি কথাও বলিতেছ না। 

প্রভ। আধি অজ্ঞ, অধ্যয়ন নাই। আপনি তুবন-বিজয়ী পণ্ডিত, 
আপনার ব্যাথা! আমি বুঝিতে পারিতেছি না । 

সাব্বভৌম। বুঝিতেছ না? তবে আমি ব্যাখ্যা কেন করিতেছি? 
তুমি বুঝিতে পারিবে, এই জন্তেই ত? আমি ব্যাখ্যা করি, তুমি চুপ 
করিয়! বসিয়! থাক; বুঝ-না বুঝ আমি কিরূপে জানিব? যে নাবুঝে 
সে জিজ্ঞাসা করে। তোমার এ কি ভাব? বুঝ না বলিতেছ, ভবে 
দিজ্ঞাসা কর না কেন? 

প্রন্থ। বেদের নুত্রগুলি পরিষ্কার, তাহা বুঝিতেছি। কিন্তু আপনি 
যে ব্যাথা করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। 

এই কথা শুনিয়া, প্রভু কি বলিতেছেন, সাব্বভৌম হঠাৎ ভাহ। 
বুঝিতে গারিলেন না। কারণ প্রত যাহ! বলিলেন, সেরূপ কথা তাহার 
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শুনা অভ্যাস নাই। আর ২৪ বৎসর বয়স্ক একটি নিরীহ বালক-সম্গাসীর 
নিকট যে এরূপ কথা শুনিবেন, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বালক- 
সঙ্াানীর কথার তাৎপর্য এই যে, পণ্ডিত-প্রবর সাব্বভৌম তুল ব্যাখ্যা 
করিতেছেন ! দাব্বভৌম উগ্রভাবে বলিলেন, .“কি বলিলে? বেদের 
স্ত্র বেশ বুঝিতে পার, কিন্তু আমার ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিতেছ না? 
অর্থাৎ আমার ব্যাখ্যার ভুল যাইতেছে, আর তোমার মনোনত হইতেছে 
ন11৮» প্রভূ বলিলেন, শাস্ত্রে দেখিতে পাই, কোন উদ্দেশ সাধন 
নিমিত্ব, শ্রীভগবানের আজ্জাত্রমে, শঙ্করাচাধ্য বেদের প্রকৃত অর্থ 
আচ্ছাদন করিয়। মনঃকল্পিত অর্থ করেন। শঙ্করাচার্যের বাঞ্্ররা যে 
মন:কল্লিত, তাহ] বেদের ুত্র ও তাহার ব্যাখ্যা পাঠ মাত্র জানা যায়। 
সুত্রের একরূপ অর্থ, শঙ্করাচার্ধ্য কল্পনা-বলে অনুবূপ অর্থ করিয়াছেন। 
আপনার ব্যাথা! সেই শঙ্করাচার্ষের ব্যাখ্যার অনুযায়ী। সে ব্যাখ্য! 
শুনিয়া আমার অন্তর অত্যন্ত বিকল হইতেছে। কিন্তু আপনি বেদ 
শ্রবণ করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাই আপনার আজ্ঞাহ্ুসারে শ্রবণ 
করিতেছি । 

সার্বভৌম বুঝিলেন, প্রভু তাহার অর্থের ভুল ধরিতেছেন, তাহার 
অর্থ কল্পিত বলিতেছেন। তিনি পুরীতে টোল স্থীপন করিয়া বেদ 
পড়াইয়] থাকেন। কাশীতে যেরূপ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর বেদের টোল 
্ীক্ষেত্রে তেমনি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বেদের টোল। বহ্ত্তর পড়ুয়া 
এখন কাশীতে না যাইয়া, শ্রীক্ষেতে বেদ পড়িতেছেন। এমন কি 
বহুতর দণ্ডী সার্রবভৌমের টোলে বেদ পড়িয়া! থাকেন। সেই সার্বভৌম 
ভট্টাচার্য বেদের ব্যাখা! করিতেছেন । শুনিতেছেন কে, না নদে নিবানী 
জগন্নাথ মিশ্রের বেটা, বয়স ২৪ বৎসর, কখন বেদ পাঠ করেন নাই। 
'আর ব্যাখ্যা! করিতেছেন কে, না দার্বৌম ভট্টাচাধ্য যিনি স্বমং 


সার্ব্বভৌমের ধমক ও প্রতৃর উত্তর. ১২৩, 


সেই বেদের আকরম্থান কাশীতে যাইয়া সেখানকার সমুদ্রায় বিস্তাবুদ্ধি 
শুধিয়া লইয়া আসিযাছেন। সেই বালক সন্াসীর প্রতি তাহার 
বাৎসল্য-ভাব। তাহাকে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া, শত সহম্র কার্যের 
মধ, তিনি বেদ ব্যাখা] করিয়া শুনাইভেছেন। সেই বালক এখল- 
বলে কি না,--তোমার ব্যাথ্য প্রয়োজন নাই, আমি বেদ বেশ বুঝি। 
তোমার ব্যাখ্যা আমুল কেবল ভুল 1, কাজেই সার্বভৌম ধৈর্য্য হারাইয়!, 
ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন বলিতেছেন, “হু! আবার পাণ্ডিত্]াভিমাঁনও, 
আছে! বাহিরে দীনতা, অন্তরে দেখি অভিমানপূর্ণ ! তুমি আমাকে: 
শিল্উুবে নাকি? তাই হউক, এখন বৃদ্ধকালে ভোমার নিকটেই বেদ 
শিখিব। তুমি ব্যাখা কর, আমি শ্রবণ বরি। দেখি তুমি কাহার; 
কাছে কিরূপ ব্যাখ্য। শিগিয়াছ 1৮৮ 


সত আশ ০ পতি 


বেদান্ত শুনহ, নাচ কাচ তাজ দুরে ॥ 
হয় তাহা কৃপা করি কর ষে উচিত॥ 








“ভ্টাচায্য পুনঃ পুনঃ কহয়ে প্রভুরে । 
ভু কহে যে আজ্ঞা যাহাতে মোর হিত-- 


মূর্খ মুঞ্রি মোর নাহি দিশ পাশ জ্ঞান দয়া করি কর যাছে মোর পরিত্রাণ ॥ 
ভ্টাচাধ কহে ভাঁল তাহাই হইবে। ঈশ্বর তোঁম'র অর্থে ভালই করিবে ॥ 
এত কহি ভটাচায বেদান্ত ব্যাখ্যান | সা৬ দিল করেন প্রভু বলিয়া শ্রবণ ॥ 


নিবিশেষ ব্রঙ্গ আর তত্বমসি জ্ঞান । 
এই সব মত ব্যাখ্যা করে ভট্টাচাষ্য | 
ভট্টাচাধ্য কহে তুমি মৌনে কেন রহ। 
প্রভু কহে কি কহিব ষে কহিছ অর্থ। 
সচ্চিৎ আনন্দময় রূপ ভগবান্‌। 

জীব মায়াদাস সেবা-সেবক সম্বন্ধ । 
মুখ্য অর্থ ছাড়ি কর গোণার্থ ব্যাখ্যান। 
ঈশ্বর নিঃশক্তি আর বিগ্রহ অনর্থ। 
শুনি দগ্ধ হয় কর্ণ না সহে পরাণে। 


মায়াময় বাদ যাহ। পাষণ্ী বিধান ॥ 
কিছু নাহি কহে প্রভু করি রহে ধৈর্য &* 
বুঝ কি না বুঝ তাহা কিছুই না কহ ॥ 
সকলি মে বিপর্ধায় ব্যাখ্যান অনর্থ ॥ 
অনন্ত স্বরূপ শক্তি যোগমায়া হন ॥ 

ইহার অগ্যথ| কহ এ বড়ই ধন্ধ। 

লক্ষণ করিয়া সব কহ অবিধান ॥ 
অশ্রোতব্য এই বাক্য বড়ই অনর্থ॥ 
ভট্টাচার্য); ইহ শুনি ক্রোধ হইল মনে & 
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সার্বভৌম যে নিতান্ত বালকের ন্যায় চঞ্চল হইয়া কথা বলিতেছেন, 
প্রহ্ধ তাহা লক্ষ্য করিলেন না। তিনি শহ্ববাঁচার্যকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিতে লাগিলেন, “শস্বরাচার্যের ইচ্ছ! যায়াবাদ স্থাপন । সেটি ষেন 
'তেন প্রকারেণ করিতে হইবে । কিন্তু বেদ তাহার বিরোধী । বেদ 
'বিরোখা হইলে কেহ তাহার মত লইবে না। সেই নিমিত্ত, তিনি বেদের 
স্থত্রের পরিষ্কার অর্থ ত্যাগ করিয়া, মন:কল্পিত অর্থ করিয়াছেন। কাজেই 
স্ত্র বুঝিতে যত সহজ, তাহার ভ'খ্য বুঝা! তাহা! অপেক্ষা কঠিন। বেদ 
'বলেন ষে, *শ্রীভগবান্‌ সচ্চদানন্দবিগ্রহ ও তাহার উপর প্রীতি জীবের 
পঞ্চম-পুরুযার্থ। প্রন এই কথা বলিয়াই বেদের হ্ত্র আওড়াইস্রীট ও 
'ভাহার সরল অর্থ করিতে লাগিলেন। 
ভট্টাচার্য প্রথমে ভাবিলেন, তাড়া দির! প্রশ্ুকে নিরম্ত করিবেন। 
“সেইরূপ উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু আপনি বুদ্ধিমান লোক, প্রথমেই 
সুর মুখে নৃতন কথ! শুনিলেন, শুনিয়া একটু আকুষ্ট হইলেন। তখন 
প্রহুকে তাড়া ন! দিয়া তাহাকে ব্যাথা করিতে অবসর দিলেন। ইহাতে 
আরও ধান্দায় পড়িলেন; যেহেতু প্রহ্বকে আরও নৃতন কথ! বলিতে 
অবকাশ দিলেন। ইহাতে আরও আকরুষ্ট হইলেন, হইয়া! শুনিতে 
'লাগিলেন। প্রভুর কথ শুনিবামাত্র বুঝিলেন যে, সপ্যাসী নির্বোধ নহেন। 
আর একটু পরে বুঝিলেন, সন্ন্যাসী পণ্ডিতও বটেন। আর একটু পরে 
'বুঝিলেন ষে, সন্ন্যাসী কেবল পণ্ডিত ও স্থবোধ নহেন, একজন উচ্চ- 
শ্রেণীর পণ্তিত। প্রভুর উপর সার্বভৌমের শ্রদ্ধা ক্রমেই বৃদ্ধি 


কহয়ে তুমি ষে বড় আমারে শ্িখাও £ . কি শিখেছ তুমি তবে, শুনি দেখি কও ॥ 
প্রভু কহে তবে যদি আজ্ঞী কর তুমি । কিছুব্যাথ্যা কপি তবে বাহ! জানি আমি ॥ 
ভবে প্রু সেই শৃত্র ব্যাখ্যা আরম্ভিল। টি প্রকান্ে তাঁর মদর্থ করিল ॥ 

নি ভষ্টাচাধ্য তবে ৮ষ্কিয়া কহে। ইহ! ত সামান্য মানুষের সাধ্য নহে ॥ 
সুক্টাচার্যের যেই পা্ডিত্য অভিমান ।  গ্রেল যদি প্রভু তবে হৈল কৃপাবান | 











শক্তিধর সার্বভৌম শক্তিহীন ১২৫ 


পাইতেছে। সার্বভৌম যখন বুঝিলেন যে, সন্াসী তাহার অবজ্ঞার' 
পাত্র ত নহেন, বরং তাহার সমকক্ষ, ইহাতে কিছু ব্যস্ত ও ভীত 
হইলেন। তখন ভাবিতেছেন, তাহার গুরুর আসনখানি বজায় রাখিবার, 
ডন্য যুদ্ধ করিতে হইবে; স্ুত্তরাং আর চুপ করিয়া থাকা! উচিত নয়। 


তখন ভট্ট চার্ধ্য উত্তর আরম্ভ করিলেন । যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামুতে-- 
“ভট্টাচাধ্য পূর্ববপক্ষ আবার করিল।  বিতওা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাল ॥" 
অর্থ,ৎ শর্কে জয়ী হইবার নিমিত্ত নৈয়াসিকদ্িগের যত ন্তাধ্য ও. 


অনাধা উপায় আছে, ভট্াচার্ধ্য সমুদয় অবলম্বন করিলেন। যথা 
শ্রীটৈতন্ত-চরিতামুত মহাকাব্য ১২শ সর্গ_- 


ইং প্রমাণৈরখিলৈশ্চ শক্তা তাৎপর্ধ।তো লক্ষণাচ গৌণ্যা। 
মুখ্য জহৎশ্থার্থ তদন্ত মশ্রম্বরূপয়। শ্বমতমাবভাঁষে ॥ ২৫ 
অর্থাৎ *এইবপ ্রীগৌরাঙ্গদেব অখিল গ্রমাণ দ্বার তথা তাৎপর্য, 
লক্ষণ।, গোৌনী, যুখ্যা, জহংস্বার্থ, অজহৎস্বার্থ, এবং জহদজৎস্থার্থ। 
নামক শবের শক্তি দ্বারা স্বীয় মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন ।» 


অসৌ বিতগ্াচ্ছলনিগ্রহা স্কৈনিরম্ত ধীরপথ্য পূর্ববপক্ষং । 
চকার বিপ্রঃ গ্রভুন। সচাস্তি স্বপিদ্ধ সিদ্ধাস্তবতা৷ নিরস্তঃ ॥ 


অর্থাৎ «অনস্তর বিপ্রবর সর্ববভৌম বিতণ্ড, ছল ও নিগ্রহাদি ছারা 
নিরস্ত বুদ্ধি হইয়া পুনর্ববার পূর্ববপক্ষ করিলেন, এবং ম্বভাব-সিদ্ধ 
সিদ্ধান্তবিদ্‌ মহাপ্রভু শী পূর্ববপক্ষকে নিরস্ত করিলেন।* তখন ভট্রাচাখ্যের 
প্রাণপণ হইয়াছে, তিনি ধান যান, তাহার সর্বনাশ উপস্থিত। তাহার 
চিরজীবনের সাধনের ধন সেই গুরুর আপন, তাহার অর্থের চরমসীম। 
সেই তৃবন-বিখ্যাত প্রতিষ্ঠাসযায় যায় হইয়াছে। কিন্তু করেন কি? 
আবার অন্তায় ছল উঠাইয়! পদে পদে আপনি অপদঘ্ত হইতে লাগিলেন। 

যখন দুই বীরে মন্লযুদ্ধ হয়, তখন প্রথম ধীরে ধীরেই আরম হয়, 
ক্রমে প্রাণপণ হয়। একজন ক্রমে দুর্বল হইতে থাকেন, তাহার পরে 


5২৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


“তাহার সমুদ্দার শক্তি লোপ হইয়া পডে। তখন সে নিরাশ হইয়া পৃষ্টাসন 
অবলম্বন করে, আর তাহার জয়ী গ্রতিদবন্দী তাহার বক্ষস্থলের উপর বসিয়া 
তাহার গলা চাপিয়। ধরে। পরাজিত মল্ল তাহার প্রতিঘন্বীর পানে 
কাতরভাবে চাহিতে থাকে। 

পণ্ডিতপ্রবর সার্বভৌম ক্রমে দুর্বল হইতেছেন; বুঝিতেছেন, ছূর্ববল 
হইতেছেন, কিন্তু উপায় নাই; প্রাণপণ করিয়াও পারিতেছেন না। 
অগ্রে ষে বিরোধ করিতেছিলেন, তাহ ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া দিতে বাঁধ্য 
হইলেন। আর শক্তি নাই। তখন নিবাশ হইয়া, অতি কাতর বানে 
চুপ করিয়। বসিয়। প্রভুর দিকে চাহিয়া, তাহার কথ। শ্তনিতে লাগিলেন । 
তখন সার্ধভৌম হইয়াছেন ষেন একটি পঞ্চমবর্ষের শিশু, আর প্র 
তাহার পরম উপদেষ্ট1)--অতিশয় বাৎসল্যের সহিত তাহাকে বেদের 
প্রকৃত তাৎপধ্য কি তাহা বুঝাইয়। দিতেছেন। প্রন বলিলেন, *ভট্টাচার্ধা, 
শ্রীমপ্তগবন্ভক্তি জীবের পরম সাধন; ধাহার] মুনি, সমস্ত বন্ধন ছেদন 
করিয়াছেন, তাহারাঁও ভগবদ্তক্তি কামনা করিয়৷ থাকেন।” ইহা বলিয়! 
প্রহ অন্যান্ত অনেক শ্লোেকের মধ্যে, শ্রীমপ্তাগবতের এই শ্লোকটি পাঠ 
করিলেন, যথা 

“আত্মীরামাশ্চ মুনয়ো নিগ্র-স্থা অপুযরুক্রমে ।  কুবপ্তয হৈতুকীং ভক্তিমিখত্ত.গুণে ॥ 

সার্বভৌম তখন বিনয়েব সহিত বলিলেন, *ম্বামিন! এই লোকটির 
অথ আপনার মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি।» প্রন বলিলেন, “যে আজ্ঞা 
তাই করিব। তবে অগ্রে আপনি অর্থ করুন। পরে আমি ইহার অর্থ 
যেরূপ বুবিয়াছি করিব !» 

সার্বভৌম ইহাতে পরম আশ্বাসিত হইলেন,_-তভিনি মরিয়াছিজেন, 
নবজীবন লাভের একটি উপায় পাইলে । অর্থাৎ এই ক্কেকের ব্যাখ্যায় 
'তাহার পাণ্ডিত্য দর্শাইবার অবকাশ পাইলেন। এই শ্লোক অবলম্বন 


প্রভুর আত্মারাম শ্লেকের ব্যাখ্যা ১২৭ 


করিয়া তাহার ব্চ্যুতপদ, যতদূর সম্ভব পুনঃ অধিকার করিবেন, এই 
আশা! করিয়া অতি আগ্রহের সহিত ইহার ব্যাখা! আরম্ভ করিলেন। 
নানা তর্কের ছল উঠাইলেন, নানা কথাগ নানা অর্থ কবিলেন, এইবূপে 
গশ্লোকের নয়টি অর্থ করিলেন। শেষে ভাবিলেন, তিনি যাহা করিলেন 
ইহ! গঞগতে অন্যের পক্ষে অসম্ভব । 

কিন্তু গ্রহ সেরূপ কোন ভাব দেখাইলেন না.-তিনি সার্ববভৌমের 
অদ্ভূত পাগ্ডিত্য দেখিয়! কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না॥ সাব্মভৌম 
বাখা। সমাপ্ত কবি! প্রশংলার আশায় মভাপ্রহর মুখপানে চাহিলেন। 
গ্র়ও সার্ধভৌমেক যথেষ্ট প্রশংসা কবিষা শেষে বলিলেন, «পৃথিবীতে 
তোমার সমান পণ্ডিত বিবল। তুমি ইচ্চা কবিলে এক গ্লোকের 
নানাবিধ অর্থ কবিতে পার । তবেতৃমি পাগ্ডত্যের শক্তিতে অর্থ 
করিয়াছ। কিন্তু এই শ্লোকের আরও তাৎপধ্য থাকিতে পারে । 

ভট্টাচাধ্য ইহা| শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিন ন্তাধ ও 
অনান্বা নানা প্রকাব উপায় অবলম্বন করিয়া শ্লোকটির নয়টি অর্থ 
বরিযাছেন। তাহার বিবেচনায় যখন শ্নোক-ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বলিবার 
আর কিছু বহিল না তখনই ক্ষান্ত দিয়াছেন। এখন প্রভুর মুখে শুনিলেন 
যে, কশ্লোকের আবও অর্থ আছে। ইহাতে আশ্চয্যান্থিত হইয়া বলিতেছেন, 
«কি? আপনি বলিতেছেন ইহার আরও অর্থ আছে! আরকিঅর্থ 
আছে বলুন দেখি ?» 

প্রহথ এই কথা শুনিয়া ঈবৎ হাস্য করিয়! বাখ্যা আরম্ত করিলেন। 
নার্বভৌম যে সকল অর্থ করিয়াছেন, তাহার একটিও স্পর্শ করিলেন 
না_সে পথেই গেলেন না। তিনি যে পথ লইলেন তাহা সম্পূর্ণ নৃতন 
এবং যতগুপি অর্থ করিলেন তাহাও পমুদায় নৃতন। এইরূপপে প্রত ইহার 
অষ্টাদশ প্রকার অর্থ করিলেন ! 


১২৮ শ্রীঅনিয়নিমাই-চরিত 


কিরূপে প্রতু এই এক ক্লোকের বিবিধ অর্থ করিলেন, তাহা 
শ্রীচৈতনাচ্দিতামৃত গ্রস্থে বিবরিত আছে। প্রকুর ব্যাখ্য। পদ্ধতি 
দেখাইবার নিনিত্ত শ্রীচেতনা-চরিতামৃত হইতে এই কয়েক পংক্তি উদ্ধত 
করিলাম । প্রথমে প্রত শ্লোকের “আত্ম শব্ধ" লইয়া ইহার যত প্রকার 
অর্থ আছে বলিলেন । যথা শ্রীনৈতন্য-চরিভাম্বত-_ 

“আত্ম শবে ব্রঙ্গ, দেহ, মন, রত্ব, ধুতি । বুদ্ধি, স্বভাব, এই সাত অর্থ প্রাপ্তি” । 

তথাহি বিশ্ব-প্রকাশে-_-আত্মা, দেহ, মনো, ব্রদ্ধণ স্বভাব, ধতি, বুদ্িষু 
প্রযত্বে চ।, 

প্রত এইবূপে এই শ্লোকে যতগুলি শব আছে, এবং অভিধ'ন 
অনুসারে প্রত্যক শব্দের হত রকম অর্থ আছে, সব বলিলেন। তারপর 
এই সকল শব্দের নানাবিধ অর্থ যোগ করিয়া গ্রেকের নানাবিধ অর্থ 
করিতে লাগিলেন । শেষে দেখাইলেন যে, এই সমুদায় অর্থের তাৎপর্য 
একই»--অর্থাৎ ভগবন্ত্তিই সর্ধঙ্গীবের পরম পুরুষার্থ ৷, 

সার্বভৌমের নিকট ভক্তির প্রাধানা দেখাইবার নিমিত্র, প্রভু অন্যান্য 
বনুতর শ্লোকের সঙ্গে *আাত্মারাম* শ্লোকটিও আওড়াইয়! ছিলেন। 
ইহার অর্থ যে তাহার করিতে হইবে, তাহা তিনি জানিতেন না। আর 
শ্লোকের ব্যাখ্যা করাও প্রভুর কার্য নহে, ইহ! পণ্ডিতগণের কাধ্য। 
সার্বভৌমের নিকট শ্লেক পাঠ করিতে গিয়া, যে তাহার মধ্যে বাছিয়! 
গ্রস্তুর নিকট সার্বভৌম এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে চাহিবেন, তাহাও 
অভাবনীয় । ঘটনাটি এইরূপে হইল। প্রভূ কথায় কথায় অন্যান্য 
প্লোকের মধ্যে *আত্মারাম* গ্লে'কটি আগুড়াইয়াছিলেন। সাব্বভৌম 
(কেন তিনিই জানেন) উহার ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিলেন। প্রন 
বলিলেন, «আগে তুমি ব্যাখ্যা কর, পরে আমি করিব।” এই অনুমতি 
পাইয়া সাব্বভৌম (অর্থাৎ সেই ভুবনবিজন্নী পণ্ডিত ) তাহার যতদূর 
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সাধ্য দেই শ্লোকটী নিঙজডাইয়! অর্থ বাহির করিলেন! শেষে প্রকে 
উহার অর্থ করিতে দিবেন গ্রড়ও অমনি বাখ্া আরস্ভ করিলেন। 
সার্বভৌম ষত্ত গ্রকাব অর্থ করিলেন, প্রতি তাহার একটিও না লইয়া নৃজল 
নুন অর্থ করিতে লাগিলেন । প্রথমেই দেখাইলেন যে, সমগ্র অভিধাঁন- 
খানি তাহার কথস্থ। তাহার পর. এই লমন্ত শব সংযোগ করিয়। প্রড় 
প্রথমে একটি সম্পূর্ণ নূতন অর্থ করিলেন । ইহা শুনিয়া সার্বভৌম 
ভাবিতেছেন,--অদ্ভূত ! অদ্ভুত! তাহার পর শ্লোকের শকের অর্থ দিয়া 
যখন প্রন আর একটি অর্থ করিলেন, তখন সার্ধাভীম আরও আশ্চার্য 
হইয়া ভাবিতেছেন, হরি! হরি! কি অদ্ভুত! কি পাপ্ডিন্য !। কি 
অমানবিক শক্তি! ! 

প্রভু এই প্রকারে এ শ্লেকের আরও একটি অর্থ করিলেন । এই 
নৃতন 'অপ্থব মধ্যে সার্ববংভীম আরও কারিগরি দেখিতে পাইলেন। তখন 
তিনি দেখিতেছেন যে, ষদিও প্রস্থ ক্লে কেব নুতন নূতন অর্থ করিতেছেন, 
কিন্ত সমুদার অর্থ ছারাই তীহাব মত্ত, অর্থাৎ, শ্রীভগবন্তূক্তিই যে জীবের 
পুরুষার্থ, তাহাই প্রমাণ করিতেছেন । এই দকল দেখিয়া সার্কভৌমের 
বুদ্ধ শুদ্ধি ক্রমে লোপ পাইতে লাগিল । আবার তাহার ন্যায় পণ্ডিতের 
একটি অর্থও লইলেন না তাহাও বুঝিলেন। প্রথমে গরু যখন শবের 
অর্থ করিতে লাগিলেন, তখন সার্বভৌম ভাবলেন, শব্ধ উহার লেখাতু 
সামগ্রী । ইনি যে সরশ্বতীর বরপুত্র! ক্রমে নৃতন নৃতন অর্থ শুদিয়া ছ্িিনি 
ত্স্তিত হইতে লাগিলেন, এবং ক্রমে বুঝিলেন যে, নবীন সম্গালী মন্বস্ব 
নহেন। শ্লোকের' অর্থ করিতে প্রত বে অদ্ভুত শক্তি “দখাইতে লাগিলেন, 
ইহা যে কত বিন্ময়কর তাহ। পাঠক কিছু কিছু বুঝিতে পারেন; কিন্ত 
সার্বভৌম উহা যেরূপ বুঝিলেন, সেরূপ আর কেহুই বুবিতে পারিবেন 


না; কারণ তিনি নিজে কাঁরগর. লোক। পণ্ডিতের পাগ্ডত্য পঞ্ডিতে 
ও 
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যেরূপ বুঝিতে পারেন, অন্তে তাহা পায়েন না! আবার ধাহাঁর ঘত বড 
পাঙ্ডিত্য, তিনি অন্তটের পাণ্ডিতা-শক্তি তত বেশী অনুভব করিতে পারেন । 
কাজেই নবীন সন্াসীর পাণ্ডিত্য সার্বভৌম যেকূপ অনুভব করিজেন, 
তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্ট পণ্ডিতে তাহা পারিতেন না প্রভু এই ক্লোকের 
অর্থ পূর্বে চিন্ত। করিয়া রাখেন নাই, উপস্থিত মত করিলেন। 

প্রহর নিকট গ্লোকের অর্থ শুনিতে শুনিতে সার্ধভৌমের মনের ভাব 
ক্রমেই পরবপ্তিত হইতে লাগিল। প্রথমে প্রহর মুখে বেদের অর্থ 
শুনিয়া সার্বভৌম বুঝিলেন যে, জগতের মাঝে তিনিই অদ্িতীর পণ্ডিত 
নন, তাহার উপরে আবরে। পণ্ডিত আছেন। কিন্তু প্রঃুর ব্যাখ্যা 
খনিতে শুনিতে চ্তিনি একেবারে বি্মিত ও স্তন্তিত হইলেন। তিনি 
প্রথমেই বুঝিলেন যে, সন্নাসীর শক্তি কেবল ষে অসাধারণ তাহ। নহে, 
এরূপ শক্তি মন্্ুষ্বের হইতেই পারে না। তখন ভাবিতেছেন, তবে ইনি 
কি স্বয়ং বুহস্পতি, মন্ুম্য-রূপ ধারণ করিয়া আমার গর্ব খর্ব কবিতে 
আপিয়াছেন? ষথা জ্রীচৈতন্তচরিতাম্বত মহাকাব্য--১২শ সর্গে £-7 

অধৈষ বিস্মেরমনা। দ্বিজাগ্র্যো! হৃযাহ্বদি ব্যাকুলিতো! জগাদ। 

ক এষ মত্প্র!তিভখগুনার্থমিহাবতীর্ণ £ কিমুগীষ্পতি £ স্তাৎ ॥ ২৮ 

*তদনস্তর ছিজ্জ।গ্রণী সার্বভৌম ব্যাকুলিত ও বিন্মিত হইয়া 
ভাবিভেছেন, ইনি কি বৃহস্পতি, যিনি আমার প্রতিভা হরণ করিতে 
আলিয়াছেন ? আবার ভাবিতেছেন, বৃহস্পতি হইলেও আমি একটু 
যুদ্ধ করিতে পারিতাম,_ইনি তাহা অপেক্ষাও বড়।* 

তথন তাহার গোপীনাথে৭ কথা মনে পড়িল । ভাবিলেন, গোপীনাথ 
বলেছিল যে, এ সন্গ্যাসী ্বগং--তিনি। সেইরূপ আকৃতি প্রকৃতি বটে, 
_-যেমন সুন্দর মুখশ্রী,। তেমনি মধুর গ্রক্কৃতি, আবার সর্বাক্দ লাবণ্য 
মণ্ডিত। এত বূপ গুণ কি অপরের সম্ভবে? এই কথ! মনে হওয়াতে 


সার্বভৌমের মুঙ্ছা ও চেতন ১৩৯ 


সার্ববভৌমের শরীর আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত 
"অবিস্া অন্তহিত হইল! তাহাতে কি হইল? না,-_তীহার চিত্তদর্গণ 
শির্দল ও সমুদয় দেখিবার ও বুঝিবার শক্তি হইল। খন বুঝিলেন, 
তিনি অভিমান ও ঈর্ষা ছারা চালিত হইয়া! সম্মুখের বুহদবশ্ুটিকে অবজ্ঞ। 
করিয়াছেন, আর তাহার প্রতি নানাবিধ অত্যাচার করিয়াছেন। তখন 
অন্থতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন । শেষে আর থাকিতে না পারিয়া 
গলায় বসন দিয়া «আমি অপরাধ।» বলিয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়া 
প্রভুর চরণে পাঁড়তে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না) কারণ দেখেন থে 
সম্মুখে নবীন সন্গাসী আর নাই। সে স্থানে বিদাতা-মগ্ডিত-স্থবর্ণ- 
বর্ণের অঙ্গ লইয়া একজন অতি স্থন্দর-পুরুষ ভ্রিভঙ্গ হইয়। দ্াড়াইয়া 
আছেন! তাহার যড়ভুজ। উদ্ধের দুই বাহু দুর্ববাদলের ন্যায় বণ 
উহাতে ধন্ছর্বাণ ; মধ্যে ছুই বানু নীলকাস্তমণির ন্তায়। উহাতে মৃরলী 
আর নিম্নের ছুই বাহু স্থবর্ণ-বর্ণের, উহাতে দণ্ড ও কমগুলু। এই স্ন্দর- 
মৃত্তির শ্রীবদন মৃর্লীরদ্ধে চুদ্িত। ইহার মুখে মধুর হাম্ত, মস্তকে চূড়া, 
আর অঙ্গের জ্যোতি সুশীল ্গিপ্ককারী ও আননাপ্রদ ৷ ইহা দেখিয়! 
তিনি মৃচ্ছিত হইয় পড়িলেন। যথা শ্রীচৈতম্থ ভাগবতে-_ 

“অপূর্ব্ধ বড়তুজ মুর্তি কোটিহ্র্যময় দেখি মুচ্ছা! গেলা সার্ব্বভৌম মহাশয় |” 

সার্বেবভীমের চিত্তদর্পণ বিষ্ামদে মলিন হইয়াছিল চাদকাজীকে 
বাহুবলে অন্ধ করে। তাহার বাহুবল অন্তহিত হইলে, তাহার চক্ষু 
পরিষ্কার হইল । যে বলে চাদকাজীর উদ্ধার হইয়াছিল, মে বলে 
সার্ববভৌমের কিছুই হইত না। যে শক্তিতে সার্বভৌম উদ্ধার হইলেন, 
উহ! চীদকাজীকে স্পর্শও করিত না। সার্বধভৌমকে কৃপা করিতে 
তীহার পাত্ডতিত্যাভিমান হরখ করিবার প্ররোজন হয়, প্রভু তাহাই 
করিলেন। অমনি তাহার পাগ্ডিত্তাভিমান গেল, তিনি দিবাচক্ষু 
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পাইলেন। সার্বভৌম যডভুজমুঠি যেপ্প দর্শন করেন, তাহা তিনি 
জঅগন্াথেব মন্দিরে ও আগণনার বাসগৃহে অস্কিত করিয়া রাখেন! 
উহ! অগ্যাপিও বিদ্যমান। সার্ববাতীম মুচ্ছিত হইলে প্রত্ব *গ্রীত 
পরশে বিপ্র পাইল স্হেন * অমনি পার্ধহ্রেম চক্ষু মেলিলেন, ও 
প্রঞুব পাপপদ্ু হয়ে ধবিলেন। প্রহথ বালিলেন, “তুমি আমার শুক" 
-শাই তোমাকে দর্শন দিলাম ।৯ 

“স"কীর্তন আরম্ে আমাগ অবতার । অনন্ত ব্রদ্মাণ্ডে মুই বহি নাই আন ।” 

সার্বতীম ঞ্মে খল্প চেন পাইবা নিজ্রোখিত্েব ন্তাং হতিউ * 
হিতে লাগিলেন ১ কিন্তু সেমৃও আব দেখি. পাইলেন না। তব. 
দেখিলে সে স্থানে পবীন সন্গাসী বসিঝা। সার্বরতৌম সম্পুর্ণ” 
(তন পাইলাব পূর্বে প্রড় ঈঠিত। বাসায় গেপেন। ক্রমে সার্ধভোৌমে, 
নিপট্ট বাহ হইল। তিন তখন কি দেখিখাছেন। কি শুনিএাছেন 
(দ'খ।ার পুবর্ধ।ক কি খটশ হয, থমে সনুদাখ ম্ম ৭ কবিতে লাগিলেন। 
কখন ভাবিত*ছেন, সনুদ ৭ হজ্্রল্ল ১ আবার ভাপিত্ছেনাশিকি্ 
( বদেএ বে পৃতন অর্থ শু পাম চ্ভাং। ও হীন্দ্র্ঞাল যয । আব আত্ম 
ক্লেতের যে ব্যাখা শুনিশাম তাহা ভ সমুদাধ ধনে আছে। অবশ্বা ফে 
মৃুডি দেখিযাণ্ছ তাহা স্বপ্ন হ5তে পাবে, বিস্ত মূর্ত দেখিবার পৃ 
আমি ন। স্গ।সীকে প্রাক ভাঁবয়! তাহাব চরণে পড়িতে গিগছিপাম 
সরাস। যে মনুষ্য লতেন, তাহ তাহার পাণ্ডতিত্যে প্রকাশ। যাহাও 
এক্প আ।ন্রষিক শক্তি তাহাব পক্ষে ষডঙুজ হওগার বিচিত্রা 
কি? বেএ ষড়তুজের ০র্থকি? উহার এক অর্থ এই হইতে পারে 
য অগ্রে রাঘ। পরে শ্রাকষ্। শেষে শুগৌবাঙগ ১ অর্থাৎ আমিহ সেই 
বাম, আমিই সেহ ৬, মাঝ আ।মই ধেই গৌরাঙ্গ । প্র 
বড়তুদের ঘ্বারা আমাকে সহ পরি5য় দিলেন। স্বপ্রে এত 


বিশ্বাম ও সন্দেহে হুড়াহুড়ি ১৩৩ 


ক্ছানগর্ভ অর্থ কিরূপে থাকিবে? প্রভূ মুখে কিছু বলিলেন না বটে, ভবে 
প্রকারান্তরে আমাকে সমুদায় পরিচয় দিয়া গেলেন। সার্বভৌম আবার 
ভাবিতেছেন, *্ষাহা দেখিয়াছি তাহা ঠিক। তবে কে, কিরূপে উহা 
আমাকে দেখাইলেন /* তখন মনে হইল, সন্গাসীর ষে এই কারা, 
হাহাতে সন্দেহ নাই । ভবে সম্গ্যাসীটি কি শ্রীভগবান্‌? 

অমন্রী সার্বভৌমের মন বলিয়া উঠিতেছে,_-*না, না» সন্গ্যাসী 
শুগবান্‌ ' ক্ষিরূপে হইবেন? সার্বভৌমের এরূপ মনের ভাবের কারণ 
এই যে, জীবের ছুইটি মন্ত্রী আছে--সন্দেহ ও বিশ্বাস | ছুটিই উপকারী 
তাহার মধ্যে সন্দেহ, বিশ্বাস অপেক্ষাও বলবান। পন্দেহ ও বিশ্বাদে 
হৃ্াছুড়ি ঝাধিলেই সদে'হের জয় হয়। সার্বভৌম ভাবিতেছেন, ইনি 
প্রীভগবান্‌ কখনও নধ, শ্রীভগবান্‌ কলিকালে নব-সমাজে আসিয়াছেন, 
তান] কি হইতে পারে? এ ষে হাসিবার কথা। তবে সম্গাসীটি 
নম্তবতঃ ইন্জ্ুজাল জানেন, তাহার ছারা আমার ভ্রম স্মাইয়াছিলেন। 
তিনি ভগবান্‌ কখনও হইতে পারেন না।* 

আবার বিশ্বাস আসিতেছে । তখন ভাবিতেছেন, “তবে সঙ্মাী 
আপনিই স্বীকার করিলেন ষে, তিনি ভ্রীভগবান্‌। ইহা ঘোর নাস্তিক ও 
পাষণ্ড ব্যতীত আর কেহ কি বলিতে পারে? কিন্তু সঙ্সাসী নাস্তিকও 
নয়, মূর্খ নয়, ভণ্তও নয়। ইহার প্রেম শ্রীরাধার প্রেমের স্থায়, যাহা 
মন্ষ্তের পক্ষে অসম্ভব। ইহার বুদ্ধি সরম্বতীকাস্তের স্টার, বৈরাগা 
অকথা আর স্পৃহা মাত্র নাই । ইহার দীনতা দেখিলে হৃদয় বিদীর্প হয়। 
ইহার বদনের সারল্য দেখিলে, অতি কঠিন পুরুষেরও নয়নে জল আইসে। 
ইনি আপনাকে শ্রীতগবান্‌ বলিয়া পরিচয় দিবেন কেন? ইহার স্ছার্থ 
কি? ইহার তকোন স্পৃহা নাই? ই'নি কখনই ভগ্ু-ভক্ত হইতে পারেন 
না) কারণ ই'হাঁর বামুতে জীবের ভক্তিতে গদগদ হয়। যিনি প্রক্কত 


১৩৪ জীঅমিয়নিযাই-চরিত 


ভক্ত, তিনি কি কখন শ্রীভগবান্‌কে সিংহাসনচাত করিয়া আপনাকে 
সেখানে বসাইতে পারেন? ইনি ষে শ্রীভগবান্‌ ভাহার সন্দেহ নাই । 
শ্রীভগবান্‌ না হইলে, আপনাকে শ্রীভগবান্‌ বলিয়া পরিচয় দিতেন না। 
ইহ1 ভাবিয় সার্বভৌম আবার আনন্দে বিহ্বল হইত্রেছেন। 

সার্বভৌমের এইবূপে সমস্ত নিশি কাটিয়া গেল। এই এক নিশির 
মধ্যে তাহার হৃদয় কধিত হইল। তাহার হৃদয়ক্ষেত্র কণ্ট করুক পরিপূর্ণ 
ছিল? প্রত তখন তাহার মধ্যে ভক্তি-বীজ রোপণ করিলে উই, অঙ্কুরিত 
হইত ন|। এই নিমিত্ত তক্তি-বীজ রোপণ করিবার পূর্বে হাদয়স্থ 
কণ্টকী-লতাগুলি উৎপাটিঅ ও হৃদয় কর্ষণ করিভে হইল। যড়ভ্ুজ 
দর্শন করিয়! এবং প্রভুর সহবাসে সার্বভৌম ভক্তি পাইলেন না। তবে 
ভক্তি পাইবার ষোগ্যপাত্র হইলেন | এই এক নিশির মধ্যে, তাহার 
হৃদঃক্ষেত্র কযিত ও সম্পূর্ণ পরিষ্কত এবং নয়ন-জলে আর হইল। তখন 
কেবল বীজ রোঁপত হইতে বাঞ্ি রহিল। কিঞ্চিৎ রজনী থাকিতে 
তিনি নিজ্া গেলেন । 

এদিকে প্রন্থ বাসায় আসিয়া রজনী যাপন করিয়া, অতি গ্রত্যুষে 
শষ্যোখান দর্শন করিতে চলিলেন। প্রভূ দর্শন করিতেছেন, ভক্তগণ 
নিকটে দ্াড়াইয়া। শ্রীজগন্নাথ দেবের গাত্রোখান, মুখধাবন, ম্রান, 
বন্্পরিধান, বাল্ভোগ ও পরে হরিবন্ভ-ভোগ হইল। তখন অন্ধকার: 
আছে। তাহার পরে প্রাতে ধূপপৃজ! হইল। এম্ন সময় শ্রীজগন্নাথের 
দুইদিক হইভে ছুইজন সেবক হঠাৎ বাহির হইয়! প্রতুর নিকটে 
আসিলেন। একজনের হস্তে মালা, আর একজনের অরঞ্জপিতে ধূপপৃজার 
প্রসাদান্গ। তাহার! প্রতুর নিকট আসিলে, যথা শ্রীচৈতন্ত চন্দ্রোদযে 

"্মহাপ্রতু অথ! মাথা করিলা আপনে । একজন মালা গলে দিলেন ভখনে ॥ 

বহির্ধাম অঞ্চল প্রসারি ভগ্গবান। প্রসাদায় আর জ্বল করিলা শ্বাদন ৪ 


মাল্য ও প্রাপাদানগ গ্রহণ ১৩৫ 


শ্রীগৌরাঙ্গের গলায় মালা পরান হইলে তিনি বহির্বাসের অঞ্চলে 
প্রনাদাম্ন লঈইলেন। ভক্তগণ অবাক হইয়! দেখিতেছেন, আর ভাবিতেছেন 
এভ ভো.র উহীরা কাহারা আসিলেন? আর কেন আসিলেন? আপনা 
আপনি আদিবার ত কোন কথা নয়, কেহ অবন্ঠ তাহাদিগকে পাঠাইয়া 
দিয়াছেন । কে পাঠাইলেন ? প্রনুর কিগোপনে গোপনে মেবকগণের 
সহিত কোন বন্দোবস্ত হইয়াছিল? তাই বা কখন হইল? আমরা ত 
সর্দ] গ্রভূর সঙ্গ '» শেষে ভাসিলেন, এ কাণ্ড স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ করিলেন, 
তাহার সন্দেহ নাই। বোধ হয় তীহার,--অর্থাৎ জগম্াথ ও প্রত, 
দুইজনেকি যুক্তি বণিয়াছিলেন। অত্যন্ত আশ্চ্য্যান্থিত হইয়া ভক্তগণ 
এই কাণ্ড দেখিতেছেন। তাহাদের আশ্চর্য ভাব ক্রমে আরও 
বৃদ্ধি পাইল। তাহাদের বোধ হইল, ধেন প্রত সমুদ্বায় জানিতেন; 
অর্থাৎ দুইজনে আসিয়া ষে তাহাকে গ্রসাদ দিবেন, ইহা! যেন প্রত 
প্রত্যাশা কটিতেহিলেন। প্রন প্রপাদ পাইলেন, কিন্তু বাঙনিত্পত্তি 
করিলেন, না অমনি তীরের মত ছুটিলেন। প্রভু ষদি দৌড়িলেন, 
ভক্তগণও তাহার পশ্চাৎ চলিলেন। প্র হঠাৎ বিছুৎ-গতিতে গমন 
করিলেন স্থতরাং ভক্তগণ তাহার সঙ্গে যাইতে পারিলেন ন1। 
তবে তাহারা দেখিতে পাইলেন ষে, প্রভু দৌড়িয়া যাইতেছেন। এবং 
নিজ-বাসার পথ ছাড়িয়া সার্বভৌমের বাড়ী যে পথে সেই দিকে ছুটিলেন। 
ইহাতে অত্যন্ত বিন্ময়ান্থিত হইয়া তাহারাও সেই পথে চলিলেন। প্রত 
দৌড়িয়া॥ একেবারে সার্ববভৌমের গৃহের দ্বিতীয় কক্ষের ভিতরে, ছ্থার 
অতিক্রম করিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহে সার্বাভৌম নিত্র! যাইতেছেন, 
দাওয়ায় একজন ব্রাঙ্ণকুমার শয়ন করিয়া। প্রত যাইয়া «সার্বভৌম 
ভষ্টীচার্ধ)* বলিয়। ডাকিলেন। ইহাতে গ্রথমেই সেই ব্রাঙ্ষণবালক উঠিল 
উঠিয়া প্রতৃকে দেখিয়া তটস্থ হইয়া সার্বভৌম ভট্টাচাধ্যকে ভাকিতে 


১৩৬ ক্রীঅমিফননিমাই-চরিত 


লাগিল। বলিতেছে, *ভট্রাচার্ধা মহাশয় ! শীঘ্ব উঠুন, সন্ক্যাসী ঠাকুর 
অদিয়াচেন ,» দার্ধভৌম ইহাতে উঠিলেন, উঠিয়া হাই তুলিতে 
তুণিতে *ক** “কৃষ্** বলিতে লাগিলেন ॥ সার্বতৌম প্রভাতে শব্যা 
হইতে উঠিবার অগ্রে কৃষ্ণনাম করিতেন না। এই গ্রথম বলিলেন। 
তারপর ধন বুবিলেন যে প্রভু আসিঠাছেন, খন ব্যস্ত হইম্া গাত্রেখান 
করিলেন এবং আসিঙ্লাই প্রতুর চরণে পড়িলেন, আর প্রতৃ তাহাকে 
উঠাইয়! অ:লির্শন কহিলেন । 

এখন সার্ববভৌম ভট্টাসাধ্য মহাশয় কিরূপ ধম্্ম মানেন, তাহা! একটু 
বণন, করিবার প্রয়োজন হইডেছে। এখনকার ব্রাহ্ষণপপ্ডিতেরা যেব়্প, 
তিনিও সেইরূপ) তবে এখানকার ব্রাক্ষণপপ্ডিত অপেক্ষ। অধিক দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞ, অধিক তৈজক্কর ও অধিক লুল? । ভিন্ন জাতির জল হিন্দুদের 
আচরণীয় নহে। কিন্তু সার্ধভৌমের অঙ্গে যদি এপ জলের ছিট! 
লাগিত তবে তিনি উপবাঁন ও প্রায়শ্চিত্ত করিতেন ॥ সমাজের ঘোর 
শাসন ছিল, তাহ! ভট্টাচাধোরাই পালন করিতেন। কাজেই তাহাদের 
'মেই পালনের অধীন থাকিতে হইত । আপনার! না মানিলে অন্তে মানে 
না, স্কৃতরাং সেই শাসন অন্ত অপেক্ষা আপনার! অধিক মানিতেন। 
আচার বিচার ও শুচি লইগা দেশ সমেত লোক বিব্রত। এ ব্যক্তি অস্পৃন্ত, 
এ ভ্রবাটা অশুচি--ইহার বিগারই ক্রমে জীবের প্রধান ধন্ম হইল। জাতি 
বিচার ইহার প্রধান কারণ। আর এক বিচার দেহ্ধম্ম লইয়া । অন্নাত 
ভোজন করিতে নাই, দস্তবাবন ন1 করিলে পূর্বপুরুষ নরকে যায়, রাত্রি 
কালের বপন ত্যাগ করিতে হয়, ভোজনাবশিষ্ট ভ্রব্য উচ্ছিষ্ট । আসুক 
চগ্াল, তাহার ছারা স্পর্শ করিতে নাই। অমুকের বাড়ী মুসলমান ভৃত্য 
তাহাকে সমাজচাত করিতে হইবে। পূর্বের বলিয়াছি বে, গৌড়ের 
রাজ। হুবুদ্ধি বাষের মুখে জোর করিয়া মুসলমানের জল দেওয় হইয়াছিল 


আচার বিচার, শুচি অশুচি ১৩৭ 


'ধলিয়া” নবদ্বীপের প্ডিতমহাশয়গণ ব্যবস্থা দিলেন ফে, তীহার তপ্ত 
বত পান কবিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হউবে । এই সব কঠোর শাসনের 
“স্নেক শ্রীনব্'পের ভট্টাচার্ধাগণ, আর এই ভট্রাচাঙ্যগণের প্রধান 
সারবে ঘ। 

উ্াগীরাগের ধন্ম উ্ধার ঠিক বিপরীত। জাতি-বিচার আবার কি 
সকলেই ত শ্রীভগবানের ?+ ষে ভক্ত সেই সর্বশ্রেষ্ঠ । এমন কি, অভক্ত- 
বধ অপেক্ষ। ভক্ত-চণ্ডালও শ্রেষ্ট ।| হরিদাস যবন, তাহার পাদদোদক 
হলগণ পান করিতে লাগিলেন, আর ভিনি হইলেন কুলীন গ্রাদদের বদ্ধিফু 
স্জ্গণের, গুরু যে অন্ন শ্রীঙ্গকানকে প্রদান করা হইগ্ধাছে, তাহ? 
আবার উচ্ছিষ্ট কি ? 1 তাহ্‌. অও পবিত্র অঙ্গে মাথিতে হয়। | অতএব 
হষ্টাচাধগণের 'নয়মাবল। এবং শ্রীগে রাজের *ম্ম এক সঙ্গে যাজন করা 
মায় না। এই নিমিভ ভট্টাগধ্াগণ, শ্রীগৌরাঙ্গের ধশ্দের প্রতিবাদী 
তউলেন। যদিও প্রভু সমাজের কোন বিরোধী উপদেশ দিতেন না, তবু 
তাহার ধন্দু ষে সামাজিক নিয়যের বিরোধী, তাহা পণ্ডিতগণ বেশ 
বুঠিলেন, আর সেই নিমিন্ত উহা ধ্বংস করিবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । 

এই. সুর্কভ্রোম  শান্্বে ব্র-উট্রাচীর্যগণের প্রধান।  তীহাকে 
শরীগৌগাকদের বম প্রচারের নিষিস্ত ভক্তি-পথে, আনা হইল । সার্ধভৌষ 
শক্তি পাইলেন; ফড়ছুজ দর্শন করিলেন, ভ্রীকফ-নাম গ্রহণ করিলেন 
কিন্তু বু তিনি উপরি উক্ত সামাজিক 'বন্ধনে আষ্টে:পিষ্টে আবদ্ধ 
রহিলেন। সেই বন্ধন সমুদা় হহতে উদ্ধার করিতে না পারিলে 
কিছুই হইবে ন1। প্রস্থ এখন সেই বন্ধন ছেদন করিতে ল1গিলেন। 
উভয়ে উপবেশন করিলে, গরু অতি যত্র করিয়া, অঞ্চলের প্রাসাদান্ত 
বাহির কিলেন এবু১-ভট্টাচাধ্যের হস্তে দিয়া, মধুর হাসির বলিলেন, 


১৩৮ শ্রীঅমিয় নিমাই-চরিত 


«গ্রহণ কর, ইহ! শ্রীমুখের প্রাসাদ 1” তখন সার্বভৌম সান করেন নাই ! 
বাসী-বসন ত্যাগ করেন নাই, শৌচে যান নাই, দস্তধাবনও করেন নাই। 
তিনি কিরূপে প্রসাদ গ্রহণ করিবেন ? প্রসাদ কি, না ভাত! ভট্টাচার্য 
ব্রাহ্মণ, শতবার মৃত্যু স্বীকার করিবেন, তবুও মুখ ন! ধুইয়া অন্ন গ্রহণ 
করিবেন না। সেই ভাত লইয়া, অতি গ্রভাষে, স্নান না করিয়া, মুখ না 
ধুইয়া প্রভু উহ সার্ববভৌমকে গ্রহণ করিতে, অর্থাৎ খাইতে বলিতেছেন । 
প্রস্থ যে বলিলেন, “রমুখের প্রসাদ গ্রহণ_ কর”, তাহার অর্থ ( ভট্টাচাধ্য 
ব্রাহ্মণের নিকট ) এই ষে, *মুখ ন! ধুইয়াই তুমি এই কমটি শুনা ভাত 
খাও 1” কিন্ধু সার্বভৌম তখন আর পূর্ববকার ভট্রাচার্ধ ক্রাঙ্মণ নাই । 
তাহার হৃদয় কোমল হইয়াছে, শ্রীবৃন্দাবনের বায়ু তাহার অঙ্গে লাগিয়াছে 
(যথা শ্রীচৈতন্তচন্ত্রোদয় নাটক )-_ «প্র খাও ভ্টাচাধ্যে বলে হাসি।” 
ভট্টাচার্য আর দ্বিধ! করিলেন না; অঞ্জলি পাতিয়া প্রসাদান্ত গ্রহণ করিলেন 
করিয়া অভ্যাসবশতঃ তবু ছুট গঙ্লোক পড়িলেন, যথা!" 
(১) শুক্ষং পযুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশেতঃ। 
প্রাপ্তিযাত্রেণ ভে'ক্তব্যং মাত্র কালবিচারণপা ॥ 
(২) ন দেশন্য়িমস্তত্র ন কালনিয়মন্তথা | 
প্রাপ্ধমন্ত্র ভ্রুতং শিষ্টের্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ ॥ 
সার্বভৌম প্রমাদ গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ কুলধন্ম ছাঁড়িলেন। 
কিন্তু সেই প্রলাদান্ন ভোজন মাত্র সার্বভৌমের এক অপরূপ ভাব 
হইল। ( যথা! ভ্রীট্তৈন্তচন্দ্রোদয় নাটকে ) *চক্ষুজলে বস্ত্র সিক্ত কঠকিত 
গাত্র।” তাহার পবে সার্বভৌম আপন'কে অ'র সামলাইতে পারিলেন 
না, স্ৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন। তখন তাহার কি দশা হইল শ্রবণ 
করুন। *নিরস্তর কঠে হয় শব ঘরঘর। অপস্মার রোগে যেছে ব্যগ্র 
কলেবর ॥ মহীতলে গড়াগড়ি যায় ধার বার 1” 


সার্বাভৌমের নৃত্য ১৩৯৮ 


এই মহাগ্রসাদে কি শক্তি নিহিত ছিল ভাহ। প্রতুই জানেন? 
সার্বভৌম এই কয়েকটি শু প্রাদাদান্ন যেই মুখে দিলেন, অমনি অঠতন্ত 
হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। প্রন্ুর হাতে এই প্রসাদ গ্রহণরূপ 
প্রক্রিয়া দ্বারা সার্বভৌম নিশ্ধল হইলেন যথা সৈতন্ত১রিতামতে--চৈতন্তা 
প্রপারদদে মনের সব জাভা গেল।” 

সার্বভৌম অচেতন হুইয়! গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, আর প্রভু 
তাহার গান্ছে পদ্মহন্ত বুলাইতে লাগিলেন ; হস্ত বুলাইয় তাহাকে ধরিয়া: 
উঠাইলেন, যেহেতু তখন তাহার উঠিবার শক্তিমাত্র ছিলনা উঠাইয়া। 
প্রত অতি আদরে, অতি প্রেমে-আ।হ। ) ভগবানের প্রেমের কি বর্ণনা . 
করিব, ষে প্রেমের কণ। পাইয়া! সতী নারী স্বামীর চিতায় পুড়িয়া মরেন্; 
সেই ভগবানের প্রেমে লার্ধভৌমকে বুকে করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন 
করিলেন। আলিঙ্গন দিতে দিতে প্র বলিতে লাগিলেন /--ষখ; 
চৈতন্তচরিতামৃতে_-- 
“আজি মুই অনায়াসে জিনিল ত্রিতুবন। আব্ি মুই করিনু বৈকুষ্ আরোহণ ॥. 
আঙ্জি মোর পূর্ণ হৈল মর্ব্ব অভিলাষ । সার্্বভৌমের হৈল মহাপ্রনাদে বিশ্বাস ॥ 
আজি তুমি নিকপটে হৈল। কৃল্পাশরয় । কৃষ্ণ আজি নিফপটে তোম। হৈল| সদয় ॥ 


আজি সে ধর্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন । আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন ॥. 
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি যোগ্য হৈল তোমার মন । বেদ-ধন্দধ লঙ্ঘি কৈলে প্রনাদ ভক্ষণ । 


সেই আলিঙ্গনের সহিত সার্বভৌম পঞ্চম-পুরুযার্থ পাইলেন ।" 
তাহার যে শুদ্ধ বন্ধন ছেদন হইল তাহা নহে, আরো কিছু হইল ।. 
যেক্ধূপ বিছাৎমাল৷ মেঘের সহিত খেলা করে, সেইরূপ আনন্দ-লহ্র 
তাহার অঙ্গের সহিত খেলা করিতে লাগিল। সেই লহ্‌রী, শরীরের 
সমস্ত ধমনী বহিয়া সর্ববাঙগ আবৃত করিল, অঙ্গের প্রত্যেক ছিন্র দিয়া 
চোয়াইয়া পাঁড়তে লাগিল, আর তাহাতেই প্রত্যেক নলকৃপে পুলকের 
হরি হইতে লাগিল। তখন হৃ?য়-কপাট খুলিয়া ঝলকে ঝলকে আনন্দের 


১৪৪ প্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


বঙ্গ আদিতে লাগিল। শেষে হৃদয়ে স্থান না পাইয়া মূচ্ছার উপক্রম 
সুইল। কিন্তু প্রত তখন সার্বভৌমের আনন্দ-তরঙ্গের নালী কাটিয়া দিবার 
নিমিত্ব তাহার ছুই হত্ত ধরিয়। উঠাইলেন এবং দুইজনে নৃত্য করিতে 
লাগিগেন ॥ সাঁকউভৌমের এই প্রথম নৃত্য এবং ইহা বন্ধন ছেদনের 
অব্যর্থ প্রমাণ চির-আবদ্ধ পশুগণ কোন ক্রমে বন্ধন ছেদন করিতে 
পারিলে একবার ছুটাছুটি করে। সমাজের বদ্ধনে লোক স্থির-শাস্ত ভব্য- 
সভা হইথা বেডাম। খগ্যপানে সেই বন্ধন ছিন্ন হইলে তখন সে নিল জজের 
'্যায় নৃত্য করিতে থাকে। খখন মগ্ভপান করিয়া কেহ নৃত্য করে-স 
ষে উন্মত্ব হ্ইমাছে, নুত্যই তাহার প্রমাণ । সাব্বভৌম নৃত্য কৰিয়' 
প্রমাণ করিলেন ষে, তিনি তীহার পূব কার বন্ধন হইতে মুক্ত হইরাছেন। 

একজন মৃবক এক দন্থ্যপতির নিকট আসিয়া তাহার দলভুক্ত হইতে 
চাঙিল। স্থপতি দেখিল, যুবক বলবান বটে । পরে তাহার মৃখ 
দেখিয়া বলিল, “বাপু! তুমি পারিবে না দন্থ্য হইবার ষে সমস্ত গুণ 
প্রয়োজন তাহা তোমার নাই। ঘুবক দুঃখিত হইয়া বলিল, সে পরীক্ষ! 
দিতে প্রস্তত আছে। দহ্যপতি তখন হাসিয়া একখ।শি তরবারি 
যুবকের হাজে দিদা! বলিল, «এ যে ষাড়টি চরিতেছে উহার মাথাটি 
লইয়ু। আইল ।* বুবক বলিল, *অনর্থক কেন একটি জীব হত্যা বর্িব 1” 
তখন দশ্থাপতি তাহার ভূভাকে এ পশুর মন্তকটি আনতে বলিল। 
সে খিরুক্তি না করিদ্া তাহাই কাস্ল | ষদ্দি যুবকটি আজ্ঞামাত্র 
পঙুটির মণ্তক ছেদন করিতে পারত, সবে দক্থ্যপতি বুঝিতে পারি 
ষে, সে তাহারই ভক্ত গণ বটে । পূর্বে বশিরাছি, মদ্যপান করিয়া যে নৃত্ধ/ 
করে, তাহাকে এ কথ! বলা যাইতে পারে ষে, হাঃ এ মাভাঁল বটে। 
সেইরূপ ধে বাক্তি প্রেম ও ভক্তির শক্তিতে নৃত্য করিতে পারে, 
ভাহাঁকে বলা খাইতে পারে যে, তক্ত কি প্রেমিক বটে। জগাই 


সাব্বভেষের নৃত্য ১৪৯, 


মাধাই উদ্ধার হইলে, জগাই প্রথমে নাচিতে লাগিলেলেন । ত্বাহার পরে 
মাধাইও নাচিলেন। মাধাই অপেক্ষা জগাই ভাল, বিশেষতঃ িনি 
শ্রীনিত্যানন্দকে বাচাইয়াছিলেন ! স্থতরাং জগাই নাচিতে থাকিলে 
ভক্তগণ আশ্চর্ধান্বিত হইলেন না। কিন্তু যখন মাধাই নাচিতে 
লাগিলেন, তখন তাহারা বলিতে লাগিলেন, তুর একি ঠাকুরাল। 
জগাই নাঠিলেগ নাঠিতে পারে» এ ফে মাধাই নাসে।ত মাধাই যখন 
প্রেম-ক্তিতে নাস্তে পাখিলেন, তখন বুঝ। গেল বে, ভাহার সব বন্ধন 
ছেদন ভইয়াছে। 

দেবাদিদেব-মভাদ্ব-অবতার ভ্রীঅনৈত সকল ভক্তের শীর্ষস্থানীয়। 
তাহার দাস্তভন্ত। তিনি গঙ্গাজল তুলশী দিয়! শ্রীভগলানকে পুজ। 
করিতেন। তিনি স্ঠা়পরাজণ, যাজক ও মন্রবিৎ। তিনি পুজা 
অর্চনাদি সমুদার ভক্তির অঙ্গ পালন করিতেন) নু গত 
তার ভঙ্গন *য়। যখন তিনি গ্রন্বর প্রকাশ ছেখিলেন,। তখন 
শানা উপহারে ও শাস্ত্র-বিপানে ভ্ীভগবানের চরণে পূজা সমাঞ্ধ করিলেন। 
কিন্তু তখন9 তাহার জাড্য রহিয়াছে! পুদ্া সথাধ হইলে প্র 
বণিলেন, “নাড়া, একবার নুত্য কর!” অননি সেই পরম-গন্ভ'র 
পৃথিঝ-পুজিত বুদ্ধব্রাহ্ষণ ভঙ্গি করিয়া নাচিতে লাগিলেন। সে ভঙ্গি 
দেখিয়া প্রত্তু পথ্যন্ত হামিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত যখন ন্রত্য করিলেন 
তখন তাহার সব্বার্থ সিদ্ধি হইল। সবর্ব-ভীম যখন নৃত্য করিতে, 
ল।গিলেন, তখন তাহার সব বন্ধন ছেদুন হওয়াতেই, নাচিবার আর বাধা 
রহিল না। নাঁচিতে বাধা না থাকিলেই কি লোকে নাচিতে পারে? ঘরে 
ছার বন্ধ করিয়া কি কেহ আপন'-আপনি নাচিতে পারে? তাহার সে 
ইচ্ছা হইবে কেন? নাচিবার কারণ চাই,.--কিছু উত্তেজক মাদরদ্রব্য 
চাই॥ ভট্টাচাধ্যের পক্ষে সেই মাদক-দ্রব্য হইভেছে--প্রেম ও ভি। 


১৪২ জ্বীঅমিয় নিষাই-চরিত 


স্ট্রীচার্ধা কেবল মুক্ত হইয়াছেন তাহা নয়, সেই সঙ্গে নৃত্য করিবার 
শক্কি।-ষে শক্তি কেবল বিশুদ্ধ প্রেম-ডত্তিতেই আছে-তাহাও 
পাইয়াছেন? তাই তিনি প্রহ্থর হস্ত ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন। এগন 
'ব্রজের ছুই সখখীর একটি কাহিনী শ্রবণ করুন-- 

প্রথম সথী। ভদ্রে একি? তুমি ঘে নৃত্য করিতেছ? 

দ্বিতীর সখী । কেন? একটু নাচিব না? তোরা নাচিস, আমি 
কেন নাচিব না ? 

প্রথম সথী। আমর! নাডি-_আমর! কুলটা, কুল হারাইয়াছি, লজ্জার 
জলাঞগ্চলি দিয়াছি। আমাদের ও তোমার অনেক প্রভেদ। তুমি 
কুল্পবালা, ধীর গম্ভীর ; আমাদের লজ্জাবিহীন আচার ব্যবহার দেখিয়া 
তুমি দ্বণায় সুচ্ছিত হইতে, আমাদিগকে নিন্দা করিতে; এমন কি, 
আমাদের ছায়। পর্যন্ত স্পর্শ করিতে না। তোমার এ দশা কেন? 

দ্বিতীয় সথী। সই! আমিও শ্টামের হাতে কুল হারাইয়াছি। 

প্রথম সধী। সেকি! সই, তুই এত বড গম্ভীর, তোর এ দশ 
হ'ল কেন, বল্‌ দেখি? 


দ্বিতীয় পধী। শ্বন্বি ? 
. *শুন সই মনের মরম। গ্র। 


এত দিন জাতি কুল, বাখিয়াছিলাম গো 
হাতে হাতে মজাইলাম কুলের ধরম ॥ 

কানু সেই কালিন্দিতীরে, মুই গেন্কু যমন! নীরে, 
গাখানি মজিতে ছিলাম একা । 

যুবতীর চিতচোরা, জলের ভিতর গো, 
ষৌবনশ্রতনে দিল দাগ! ॥ 

হৃদয় মাঝারে শ্যাম, লুকাইয়া রাখি গো, 


উপরেতে ভাঁপি ছিলাম বাল ।” 


সাব ভৌমের প্রত দর্শনে গমন ১৪৩ 


হেনকালে গুরুজনা, চিনিতে পারিল গে 
অন্ুমানে কহে কানুদাস 19 

সাব্বভৌমও শ্যামকে হৃদয়ে লুকাইয়! রাখিবেন বলিয়া ইচ্জা 
করিয়াছিলেন, কিন্তু পারিলেন না,_নাচিয়া উঠিলেন ; তখন *অন্মানে” 
বুঝ! গেল যে, তাহার হৃদয়ে শ্টামকে আচল দিয়া ঝাঁ।পিয়া রাখিয়াছেন। 
ভক্তগণ তখন সেখানে উপস্থিত । সেই দীর্ঘকায় বুদ্ধ ব্রাহ্মণ, সেই গর্বিত 
দগ্ডীদিগের গুরু, সেই জ্ঞানের প্রত্রবণ, সেই নদীয়া-বিজয়ী খগ্ডিতের 
নৃত্য,_-ইহাও যেরূপ অদ্ভুত, পশ্চিমে বুর্্য উদয়ও লেইরূপ অদ্ভুত । 
ভক্তগণ বিশ্ময়াবিষ্ট হইলেন! আমি পুবের্ব বলিয়াছি, প্রেমের নৃতা 
ক্রমে প্রস্ক,টিত ও মধুর হয়। প্রথম গ্নিকার নৃত্যে মাধুধ্যের সঙ্গে একটু 
হান্ত-উদ্দীপক ভাবও থাকে! যে ব্যক্তি কখন নুত্য করে নাই, কি 
যাহার কবিবার সম্ভাবনাও নাই, সে ষদদি নৃত্য আরভ্ভ করে বে তাহার 
নৃত্য প্রথম প্রথম কতকট। হস্তীর কি গণ্ডারের নৃত্যের ন্যায় হয়! 
সাব্বভৌম সেইরূপ কত অঙ্গ-ভঙ্গি করিয়া নৃত্য করিতেছেন। ইহাতে 
*ভট্টাচার্ধোর নৃত্য দেখি হাসে প্রভুর ভক্তগণ ।*__ভ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃত। 

গ্লোপীনাথ বলিতেছেন, ভষ্রাচার্ধী, “কর কি? তোমার পড়ুযাগণ 
কি বলিবে? প্রিভুবন কি বলিবে? বলিবে যে, সাব্ব'ভৌম ভট্টাচার্য 
পাগল হয়েছে। ছি! সম্বরণ কর। তোমার নৃত্য করিতে লজ্জা 
করিতেছে না ?* তখন সাব্বভৌম এই অপরূপ গ্লোকটি রচনা করিয়া 
বলিলেন। যথা 

"পরিবদতু জনে! যথা! তথায়ং, মনু মুখরো হয়ং ন বিচারয়ামঃ 
হরিরসমদিরা| মদাতিমত্!, ভূবি বিলুঠাম নটা ম নিব্ষিশামঃ ৪ 
অর্থাং-*অরে ! মুখর লোক যেখানে দেখানে নিন্দা করে করুক, 


* এ ছড়াটি অতি অপূর্ধব সুরে প্রীবদন অধিকারী গ্রাইতেন। 


১৪৪ গ্রীঅমিয় নিযাই-চরিত 


কিন্তু আমরা বিচার করিব না হরিরম-যদিরায় অতিশয় মত্ত হইব 
ভূমিতে লুঠন করিব, নৃত্য করিব ও পতিত হইব।» 

তাহার পরে সাব্ব ভৌমকে শাস্ত করিয়া প্রভু ভক্তগণমহ বালা 
আঁসিলেন। একটু পরে লাব্বভৌমও একজন ভৃত্য সঙ্ষে.করিয়া সেখানে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । যথ। শ্রী ,তন্তচন্ত্রোদর নাটকে__ 

"প্রভু দরশনে তবে চলে শীত্রগতি । পাছে এক ভৃত্য তার চলিল সংহতি ॥ 

জগন্নাথ না দেখিয়া সিংহদ্বার ছাড়ি ॥ প্রভুর বাসার কাছে ঘান ত্বর]! ক্রি । 

ভার ভৃত্য উচ্চঃম্বরে ডাঁকি ভারে কয় । জগন্নাথ মন্দিরের পথ এই নয় 1 

সার্বভৌমকে ডাকিয়া ভূতোর এপ বলিনার তাত্পধ্য পরিগ্র 
করুন। সার্ধবভৌমের ভূত্যগণ তখন বুঝি'ছে যে, তিনি আর এখন 
ঠিক প্ররুতিস্থ নাই । তিনি যে একটু পৃ্বের ঘরের পিড়ায় অচেতন 
হইয়া! গডাগড়ি দিয়াছিলেন, তাহা তাহারা জানিয়াছে, বা কেহ ক: 
(দখিযাছে। সেসম্বদ্ধে তাহাদের মনে নাদারূপ ভর্ক-বিভর্ক হইয়াছে । 
নবীন সন্যং-সী তীহাকে পাগল করিখাছেন, এ কথাও হইয়াছে । 
সাবর্বভৌম ঢুলিতে ঢুলিতে চলির়াছেন । তিশি প্রতাহ এপ সরে 
প্রীাকুব দর্শন করিতে গমন করেন । সে দিবস তাহা না করিয়া 
মন্দিবেব পথ ছাড়িন্না, অন্থপথে চলিলেন। কাজেই ভৃত্য ভাবিল 
ভট্টাচাষের এখনও সম্পূর্ণ চৈতন্য হয় নাই। তাই বলিল, ঞ্ঠাকুর, ও 
পথে নয়! ও পথে নয়!” 

তাহার পরে শ্রবণ করুন; সাব্বভেম আগিতেছেন,_যথা_ 
( ল্ী৮ৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ) 


আর ভট্টাচার্য মনে মনে কথা হয়। শো'পীনাথ যে কহিল সেই সত্য হয় & 
সতা গৌর ভগবান নাক্ষাৎ ঈশ্বর । নে নহিলে কেবা হয় এত শক্তিধর ॥ 
এই মনে ভাবি শীস্্র দেখিতে চলিল। আপদ মাসীর পুরদ্বারে উত্তরিল ॥ 


শ্বোপীনাথ আচাধ্য ভট্টাচাধ্যেরে দেখিয়া । অধ্ধসরি তথ! হইতে আইল উঠিনা ॥ 


সার্বভৌমের স্কতি ১৪৫ 


গোগীনাখে*দেখি সার্ধবভৌম সুধী মর্ধে | ভিজ্ঞাসিল! মহাপ্রভু আছেন কিবা কার্টে ॥ 
গোগীনাথ বলেন প্রভু আছেন বসিয়া । এসো এসে! প্রভুর চরণ দেখি শিয়া । 
সার্ধভৌম অভ্যন্তরে গুবেশ করিঝা গগমে গ্রন্ুকে দণ্ডবৎ গ্রণায 

করিলেন ! এ গুণাম অন্ত প্রকার, পূর্বকার «রোগী যেন নিম খায় নয়ন 
। মুদিয়া* মত নয় । প্রণাম করিয়! উঠিয়া, ছুই কর জুড়িযা তিনি অগ্রে 
ঈ্রাড়াইলেন। সার্বভৌমের প্রেষধারা পড়িতে লাগিল এবং ভিনি গদগদ 
হইয়! এই দুইটি শ্লোক উপস্থিত মত রচনা করিরা মনের ভাব ব্যক্ত 
করিলেন। যথা ঠতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে-- 

নান'লীল'রসবশতগা কুর্বাতো লোকলীলাং 

সাক্ষাৎ করোহপি5 গগবতো। নৈব তত্তত্ববোধঃ 

জ্ঞাতুং শক্লোতাহ ন পুমান দর্শনাৎ স্পশরতং 

ষাবৎশীজ্জঞনয়তি তরাং লোহমাত্রং ন হেম ॥ 
অপি হ্বজনহ্ৃদয় স্পা নাথপন্াধিনীথে 

ভুব চরসি যতীন্্রচ্ছন্মন! পদ্মনাভঃ | 

কথমিহ পম্চকল্পাস্ত! মনাল্লান্ুভাবং 

প্রকটমনভবামোহস্ত বামোবিধি নঃ। 

তারপর সার্বভৌম করজোড়ে বলিলেন, “প্রভু! গোপীনাথ 

আমাকে তোমার পরিচয় বলিয়াছিলেন, কিন্ত আমার তর্কনিষ্ঠ মনে 
তখন তাহা বিশ্বাপ হইল না। তাই আমি ভোমাকে উপদেশ দিতে 
গিয়াছিলাম। কিন্তু প্রত্ত আমার অপরাধ কি? তুমি নান! লীল! কর। 
এখন মন্স্তরূপ ধরিয়া কপট-সম্গাসী হইয়া আমার অগ্রে আদিয়াছ। 
আমি তোমাকে কিরূপে চিনিব? তোমার যদি ইচ্ছ! হয় যে তুমি 
গোপন থাঁকিবে, তবে আমি কিরূপে তোমার সে রহস্ত ভেদ করিব? 


আমি তর্কনিষ্ঠঠ ভোমাকে চিনিতে প্রণাম চাহিলাম, ভাহা পাইলাম না, 
১১ 


১৪৬ জীঅমিয়নিমাই-চরিত 


কাজেই তোমাকে চিনিতে পারিলাম না। কিন্তু তুমি কপালু। আমার 
ছুর্দশা দেখিয়া আমার নিকট প্রকাশ হইতে ইচ্ছ। করিলে । আমার 
তর্কনিষ্ট মন, প্রমাণের প্রয়োজন, তাই প্রমাণ দিলে । স্পর্শমণিকে কেহ 
চিনিতে পারে না, চেনাইতে হইলে উহা দ্বার লৌহকে স্পর্শ করিতে হয়। 
প্রভু! আমি তর্ক করিয়া যে লৌহপিগু হইয়াছিলেন, আমাকে ম্পর্শন দ্বারা 
ষখন দ্রব করিলে, তখনই আমি চিনিতে পারিলাম যে তুমি ম্পর্শমণি।” 
সার্ধভৌমের আর দন্ত নাই। তিনি তখন বিনদী, দীনহীন, 
কাঙ্গাল। তখন তাহার সর্ব-বচন ও সর্বব-অঙ্গ মধুময় হইয়াছে । তাহার 
বাক্য শুনিয়। ও ভঙ্গি দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দে দ্রবীভূত হইলেন। কিন্ত 
প্রভু কি করিলেন? তিনি সার্ববভৌমকে ষড়ভুজমৃত্তি দর্শন করাইয়াছেন, 
সার্ববভৌমকে প্রসাদান্ন ভোজন দ্বারা উদ্ধার করিয়াছেন,--ইহা তাহার 
কিছু মনে নাই। অন্ততঃ সে সমুদায় যে তাহারা মনে আছে, কি কশ্িন্- 
কালে তিনি অবগত ছিলেন, তাহার কথায় ও ভঙ্গিতে তাহ কিছুমাত্র 
বোধ হইল না। সার্বভৌম তাহাকে শ্রীভগবান বলিয়া স্তব করিতেছেন 
শুনিয়া তিনি গ্রথমে যেন বুঝিতে পারলেন না। পরে বুঝিতে পারিস্থা 
লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন, শেষে আর শুনিতে পারিলেন না, তাই 


( যথা শ্রীচৈন্যচন্দ্রোদয় নাটকে )- 

“ছুই হণ্ডে ভগবান,  আচ্ছাপিল ছুই কান, সার্বরভৌমে কহেন বচন । 

শুন ভটটাচাধ্য তুমি, তোমার বালক আমি, মোরে কোথা! করিবে বাৎসল্য । 

তুমি মহা বিজ্ঞ হও, কেমনে থে কথা কও, লোক উপহাসের প্রাব্য "| 
'সার্ববভৌমকে প্রতু বলিতেছেন, “মামি তোমার বালক, তুমি 


আমাকে কেন লল্জা দিতেছ?* গোপীনাথ তখন আর থাকিতে 
পারিলেন না; বলিলে ভট্টাচার্য! কেমন বলেছিলাম, এখন 
ঠিক হ'লো।” ভট্টাচাধ্য গোপীনাথের পানে চাহিলেন। আর ছচ্দের 
ইচ্ছ। নাই, বিদ্রপের শক্তি নাই। সার্বভৌম কুতজ-চক্ষে গোপীনাথকে 


সার্বভৌমের ছুইটি অপূর্ব প্লোক ১৪৭ 


ভর্শন করিতে লারগলেন। বলিতেছেন, গোপীনাথ ! আমার এই 
সম্পত্তি কেবল তোমা হতে। আমি প্রভুর কপা পাইবার কিছু করি 
নাই ; কোন মতে উপযুক্তও নহি । তবে তুমি প্রনহুর ভক্ত, আব আমার 
হরবস্থায় তোমার বড় ছুঃখ হইতেছিল। গ্রহন তোমার ছুঃখ দেখিতে 
পারিলেন না, তাই তোমার নিমিত্ত আমাকে উদ্ধার করিলেন ।” 

একথা শুনিয়া প্রহ্ধ আর থাকিতে পারিলেন ন1।”--সার্ববভৌমকে 
“গাঢ আলিঙ্গন করিলেন । খন মহাপ্রীতিতে ছুইজনে বপিয়া ভক্তিতত্ব- 
কথা কহিতে লাগিলেন । সার্বভৌম তখন বেদ ও নানা শান্্ হইতে, 
শ্রীতগবানের ভক্তি যে জীবের পুরুষার্থ তাহা প্রমাণ করিলেন। প্রন 
মহান্থখে শুনিতে লাগিলেন । সার্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, গ্রন্থ, 
আমি এখন কি করিব? আমাকে উপদেশ করুন।”? প্রহু বলিলেন, 
«কেন? শাস্ত্র ত উপদেশ করিয়াহেন,-হরিনাম ব্যতীত কলিকালে 
"আর গতি নাই 1 ইহা বলিয়। প্রভু “হরের্ামৈব কেবলং” শ্লোক পাঠ 
করিলেন। ইহা শুনিয়! ভট্টাচার্য এ শ্লোকের অর্থ শুনিতে চালিলেন ! 
প্রভু আবিষ্ট হইয়! অর্থ করিলেন। এই এক সামান্য শ্লোকের ছ্বার! প্রন 
জীবের কি ধন্ম তাহা বিস্তার করিয়া! প্রমাণ করিলেন। সার্বভৌষ 
শুনিয়া চমতরুত হইলেন। এ শ্লেকের মধ্যে ষে এত শ্গৃঢ়ি অর্থ আছে, 
তাহ তিনি কম্মিনকালেও জানিতেন না। প্রন এই শ্লোকের অর্থ 
দুই তিন স্থানে করিয়াছেন। কিরূপ অর্থ করেন তাহার আভাস মাঞ্জ 
পাওয়া যায়, তাহ! আমি প্রথম খণ্ডে দিয়াছি। 


সার্বভৌম গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন, যাইবার সময় জগদানন্দ $ 
জামোদরকে সঙ্গে করিয়। লইলেন। তাহার পরে (থা চরিতামুতে )-- 
প্উত্তম উত্তম প্রমার্দ তাহাই আনিল। নিজ বিপ্র হাতে দুইজনা সঙ্গে দিল ॥ 
নিজ ছুই ক্লোক লিখি এক তালপাতে । প্রকে দিও বলি দিল জগদানন হাতে ॥ 
এই ছুই ক্লোক ও প্রসাদ লইয়া চারিজনে প্রভুর নিকটে আসিলেন। 


১৪৮ শ্রীঅমিয় নিমাই-চরিত 


মুকুন্দ, জগদানন্দের হাতে তালপাতা দেখিয়া, উহ লইয়! শ্লোক পা 
করিলেন। তিনি বুদ্ধির কার্ধা করিয়া এঁ ছুই গ্লোক ঘরের প্রাচীরে 
লিখিয়া রাখিলেন। জগদানন্দের সেই পত্র গ্রভুর হাতে দিলেন। প্রভু 
পড়িয়া অমনি ছি'ড়িয়া ফেলিলেন। কিন্তু মুকুন্দ পূর্ব্বে উহ প্রাচীরে 
লিখিয়া রাখিলেন বলিয় গ্লে!ক নষ্ট হইল না। 

“এই ছুই গ্লোক ভক্ত কমণি হার । সার্বাভৌমের কাত্তি ঘোষে ঢা বাছ্ধকার ॥' 

সে দুইটি শ্লোক এই £_ 

বৈবাগাবিগ্যানিজ্ভক্তিযে।গ: শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষ: পুরাণ; ! 

শ্রীকফচৈতন্যশবীরধারী, কৃপান্ুতিরযস্তমহং প্রপছ্ে। & ১॥ 

কালানষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ, প্রাদুঘ্ত,ং কষ্ণচৈতন্যনামা । 

আবিভূতিস্তম্ত পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভূঙ্গঃ ॥ ২॥ 

সার্বভৌম প্রথমে এই ছুই শ্লোকে পরিচয় ছিলেন ষে, প্রভু তাহার 
হৃদয়ে কিরূপে উদয় হইয়াছেন। এই দুই গ্লোকের মশ্ম এই যে, “সেই 
পুরাণ-পুরুষ, অর্থাৎ শ্রীভগবান, দেখিলেন ষে তাহাতে যে ভক্তি ইহা! ভ্রমে 
নষ্ট হইতেছে, অতএব জীবের প্রতি কপ কাঁরয়৷ সেই তাহার প্রতি তগ্কি 
প্রভৃতি ধণ্ম শিক্ষ্য দিবার নিমিত, শ্রীকফচৈতন্ত নাম ধরিয়া ফিনি জগতে 
আবিভূত হইয়াছেন, তাহার পাদপস্ম আমার চিত্ত-ভূঙ্গ গাঢ়রূপে প্রাপ্ত 
হউক ।৮* সার্বভৌম সম্বন্ধে আর গোটা ছুই কথ? বলিতে বাকি আছে। 
সার্ধভৌমের অবস্থা কিরূপ হইল তাহ! শ্রীচৈতন্তঃরিভাম্বত এইরূপ বর্ণন। 


করিতেছেন, যথা_ 
প্নাব্বভৌম হইল প্রভুর ভর্ত একজন। মহাপ্রভুর সেব। বিনা নাহি অস্ত মন। 
শ্রীকৃকচৈতন্য শচীহত গুণধাম। এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম ॥" 


কিন্তু সার্ধভৌমের মনের ভাব কি হইল তাহার অন্ত সাক্ষীর 
প্রয়োজন নাই । ভিনি গয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ প্রন্থুকে স্তুতি করিয়া ষে গ্রন্থ 
লিখিয়াছেন তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। সার্ধবভৌম -শ্লোকচ্ছন্দে প্রভুর রূপ 


সার্্বতৌমের ছুইটি অপূর্ব শ্লোক ১৪৯ 
শযান প্রভৃতি ইহাতে বর্ণন! করিয়াছেন। সেই গ্রস্থ হইতে কয়েকটি শ্লোক 


এনিয়ে উদ্ধত করিলাম । যথা-- 


উজ্জল বরং গৌরবর দেহং 
ব্রেতুবন পান কৃপয়ালেশং 
অকুণাম্বর ধর সুচাঁরু কপোলং, 


জলিত নিজ গুণ নাম বিনোদং,' 


বিগলিত নয়ন কমল জলধারং' 
গতি অতি ষস্থর নৃত্য বিলাসং, 
চঞ্চল চাক্ষ চরণগতি কুচিরং, 
চন্দ্র বিনিন্দিত শীতল বদনং, 
ভুষণ ভূরজ অলকাবলিতং, 
মলয়জ্ঞ বিরঠিত উজ্জ্বল তিলকং, 
নিন্দিত অরুণ কমলদল নয়নং, 
কলেবর কেশোর নর্তক বেশং, 
নব গৌরবরং নব পুষ্পশরংঃ 
নর হাশ্কবং নব হেমবরং, 
নব প্রেমযুতং নবনীতশুচং, 
নবধা বিনাসং সদা প্রেমময়ং, 
হরিভক্তি পরং হরিনাম ধরং, 
নয়নে সততং প্রেম সংবিশতং, 
নিজভক্কি করং প্রিয় চারু তরং, 
কুলকামিনী মানসোলাস্তকরং, 
করতাল বলং নীলক্ করং, 
(নিজভক্তি গুণাবৃত নাট্যকরং, 


বিলসিত নিরবধি ভাব বিদেহং। 
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥ 
ইন্দু বিনিন্দিত নখচয় রুচিরং। 
তং গ্রণমামি 6 প্রীশচীতনয়ং ॥ 
ভূষণ নব রস ভাব বিকারং। 
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥ 
মণ্তীর রঞ্তিত পদধুগ মধুরং । 
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥ 
কম্পিত বিশ্বাধর বর রুচিরং 
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং & 
আজানুলঘ্বিত শ্রীভূজযুগলং। 
তং প্রণমাঁমি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥ 
নব ভাবধরং নবোল্লাস্তপরং। 
প্রণমামি শচীস্ত গৌরবরং ॥ 
নব বেশকৃতং নব প্রেমরসং। 
প্রণমামি শচীস্ত গৌরবরং ॥ 
করজপ্য করং হরিনাম পরং। 
প্রণমামি শচীন্ুত গৌরবরং ! 
নট নর্তন নাগরী রাজকুলং। 
প্রণমামি শচীঙ্গত গৌরবরং ॥ 
মৃদক্গ রবাব স্থবীণ! মধুরং। 
প্রণমামি শচীস্কত গৌরবরং ॥ 


১৫০ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


যুগধন্দ যুতং পুন নন্দনৃতং ধরণী সচিত্র ভবভাবোচিতং " 
তন্থধ্যান চিত্রং পিজবাঁস যুতং, প্রণমাঁমি শচীস্থত গৌরবরং ॥. 
অরুণনয়নং চরণবসন*, বদনে স্থলিত স্বনাম মধুরং । 

কুরুতে স্থুরসং জগতো জীবনং প্রণমামি শচীহৃত গৌরবরং ॥ 


এই প্লোকগুলি সার্বধভৌমের | তিনি চর্মচক্ষে ও দিবাচক্ষে প্রতুকে 
কিরূপ দেখিয়াছিলেন, ভাহা এই শ্লোকগুলি দ্বারা বুঝা যাইবে। 
শ্রীনিমাইয়ের কি রূপ, কি গুণ, কি প্রকৃতি ছিল, ভারতবর্ষের তখনকার: 
সর্বপ্রধান পণ্ডিত এই শ্লোকগুলি ছারা তাহার সাক্ষ্য দিতেছেন। 
ভক্তগণ এই গ্লোকগুলি দ্বারা প্রভুর রূপ গুণ ও ধ্যান স্দয়ে অস্কিত 
করিয়া! লউন। 

সার্বভৌম উদ্ধার হইলেন বটে, কিন্তু বাকি রহিলেন,_-্ধপ, সনাতন, 
রামানন্দ রায়, বৌদ্ধাচাধ্য ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী । ইহার ভাৎপর্ধা 
বলিতেছি। প্রভুর কার্য করিতে বড় বড় ষে সকল বাধা ছিল, সে' 
সমুদায় আপনি ক্রমে ক্রমে দুরীভূত করিতেছেন। যে কার্ধ ভক্তের 
দ্বারা সম্ভব, তাহ ভক্তের দ্বারা করাইতেছেন; যাহা ভক্তের দ্বারা সম্ভব 
নয়, তাহা আপনি করিতেছেন। প্রতৃর প্রথম বাধা নবদ্ীপের কোটাল' 
জগাই মাধাই । প্রত্ব তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। দ্বিতীয় বাধা 
টাদকাজী, প্রভূ তাহাকে কৃপা করিলেন। তৃতীয় বাধা! অধ্যাপক পণ্ডিত, 
ও নৈয়ায়িকগণ। ইহাদের আদিস্থান শ্রীনবন্ধীপ, আর এ সম্প্রদায়ের, 
সর্ধবাদীসম্মভ রাজা শ্রীবাহদেব সার্বভৌম । প্রত তাঁহাকে উদ্ধারা 
করিলেন। এখন বাকী রহিলেন কয়েকজন; তাহাদের ও অন্ত সকলের, 
কথা ক্রমে বলিব, প্রকাশানন্দের কথা এখন একটু বলি। 

নবদ্বীপ যেকপ স্তায়, তন্ত্র, স্থৃতি ও পুরাণের স্থান, কাশী সেইরূপ 
বেদের স্থান। বেদ পড়িতে কাঈীতে যাইডে হয়, সেখানকার উপান্ক 


প্রধান প্রধান বাধাগুলির অপনয়ন ১৫১ 


দেবতা শঙ্করাচার্য। সেখানে তাহার তখনকার সব্বপ্রধান পাগ্ড! 
গ্রকাশানন্দ সরন্বতী। এই প্রকীশনন্দ দশ সহস্র শিশ্ত লইয়া কশীতে 
বিরাজ করেন। ইনি সার্বভৌমের নায় ভারত বিখ্যাত ॥ সর্বভৌম 
যেরূপ নবদ্বীপের পাগ্ডিত্যের ও বৃদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ, প্রকাশানন্দ সেইরূপ 
কাশীর বিদ্যাবুদ্ধির প্রকাশ । শঙ্কবাচার্ষের মত প্রভু ও শ্রীগৌরাঙ্গের 
মত ঠিক বিপরীত | শঙ্করাচার্ধ্য বলেন, “আমি তিনি, তিনি আমি ।” 
প্রভু বলেন, «আমি তাহার, তিনি আমার ।৮ শস্করাচার্যের মত যদি 
ঠিক হয়, তবে প্রস্থর মত বাতুলামি। আর গ্রতুর মত যদি সত্য হয়, 
তবে শঙ্করের মত কর্তবো নাস্তিকতা । শঙ্করের মত অনেকে আকৃষ্ট হন, 
তাহার কয়েকটি কারণ আছে । প্রথমতঃ বড় হইতে সকলেরই সাধ, 
আর সাধারণের বিশ্বাস জ্ঞান বড়লোকদের দ্রব্য । জ্ঞানীলোকে ভক্তের 
ভাবকালী দেখিয়া হাসিবেন, আর ভক্তেব ঘাড় হেট করিয়া বসিয়! 
থাকিতে হইবে। কারণ জ্ঞানীর এমন কিছু নাই খাহ1 ভক্তগণের 
বিদ্রপের সামগ্রী হইতে পারে । জ্ঞানীলোক বলিলেন, *গ্রীলোকের 
স্তায় তৃমি রোদন কর কেন। নৃত্য করিতে তোমার লঙ্্া করে না? 


এই মাটিতে মৃদঙ্গ হয় বলিয়া ওলিয়া পড়, এই কি মহুস্তত্ব ? 
জ্ঞানীলোকের এই সমুদ্রায় বিদ্রপ-বাণের তীক্ষ আঘাত হইতে রক্ষা 
পাইবার কোন করচ ভক্তের নাই। এই সমুদায় কথা শুনিয়! ভক্তের 
পরাজিত হইয়। বলিয়া থাকিতে হয়। কাজেই সাধারণের ধারণা যে, 
শঙ্করের ধন্দ, বড় লোকের ধর্্, আর ভক্তের ধন্ম, দুর্বধলের ধন্ম। কাজেই 
লোকে ত্বতাবতঃ শঙ্করের ধর্ের অশ্রয় লইতে চায়। 

দ্বিতীয়তঃ শহরের ধন্মযাজন অপেক্ষাকৃত সহজ 1 শসঙ্করের ধর 
পালন করিতে আরাম আছে । *মামি তিনি, ভিনি আশি এই 
বলিয়। বনিয়। থাকিলে, তাহার আর কোন ভঙজনের কাজ রহিল না, 


১৫২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


কেবল খাও আর আমোদ কর। পিতা যত্ব করিয়া পুস্তকে বিদ্ভাভাস 
করান। ধিগ্যভ্যা করিলে তীহার পুত্রের মানসিক বৃত্তি পরিবদ্ধিত 
হইবে ও পরকাল ভাল হইবে । কিন্তু দুবৃত্ত পুত্রের নিকট এ শাসন 
ভাল লাগে না। বিগ্ভাভান করিতে প্রথমে কিছু কষ্ট। এ ভুবনে 
পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই লা হয় না । কিন্তু পুত্রের একট সন্থ হয় না। 
পিতা মরিরা গেলেন, তখন পুত্র ভাবিল *বাচিলাম, আর পড়িতে 
হইবে না।” এইরূপেঃ ভজন নাই এন্প ধর্্ধাজন প্রথম স্থল তাই 
অনেকে উঠাতে আকৃষ্ট হন। তীহার! জানেন না ষে, ভজনের ন্যায় 
সুখ ত্রিহবনে আর নাই। তাহা জানা থাকিলে, ভজনের একটি দণ্ড 
বৈতে ভাবিতেন না। 

ভক্তের ধারণ। ষে, শ্রীভগবগ্তক্তি সর্ব প্রধান কম্ম। তীহার সর্বাপেক্ষা 
বলবৎ কাঁজ শ্রীভগবানের ভজন! মোটামুটি ভক্ত হওয়া অপেক্ষা 
কর্তব্যে নাঙধ্িক হওয়ায় আপাততঃ অনেক স্থবিধা আছে। কিন্তু 
ভজি-্ধর্শের একটি শক্তি আছে, উহা অনির্ববচনীয় ও অনিবার্য । 
একটি গল্প এখানে বলিব। €ৈগ্যনাথ-দেওঘরে একজন তেজস্কর 
সন্নাসী গিয়াছিলেন আমাকে দর্শন দিতে । তিনি বাঙ্গীলী, ইংরেজী 
জানেন, সবল বয়স ৫৫ বসর। দেখিলাম, লোকটি সাধু বটে। 
আমি প্রণাম করিয়া! বসাইলাম । কিন্তু মনে মনে বড় বিরক্ত হইলাম, 
কারণ আমি তখন বিরলে বসিয়া কিঞিৎ ভজন করিয়া যাইতেছিলাম। 
শেষে ভাবিলাম, অগত্যা এই সন্নাপীকে লইয়া আজ ভজন করিতে 
হইবে ; দেখি, যাহ! থাকে কপালে । আমি বলিলাম, ঠাকুর! তুমি 
কি কর, তোমার এ ব্রতের উদ্দেশ কি?” সম্মানী নান্ধরূপ কথা 
বলিলেন। দেখিলাম, তিনি একপ্রকার উদ্দেশ্টশুন্থ। বলিতে কি, 
প্রায় জীবমাত্রেই এইরূপ উদ্দেশ্টুশৃন্ত | যে কোন লাধু হউন, যদি 
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তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, তুমি যে এই কষ্ট করিতেছ, ইহার উদ্দেন্ট কি? 
তবে অনেক সময়ে দেখিবে যে, তিনি নিজের যে কি উদ্দেশ্য তাহ! ভাল 
করিয়া জ্ঞানেন না। 
ঠাকুরের মনের ভাব এই যে, টিনি একটি ভাল কাজ করিতেছেন? 
বে সে ভাল কাজ ষে কি, তাহা বিচার করিয়া দেখেন নাই। আমি 
বলিলাম, “ঠাকুর! তিমি ষে সমুপায় বড় বড কথা বলিতেছ, উহার 
অধিকাবী আমি নই । তুমি কৃপা করিয়! অধমের বাভী পদ্ধূলি দিগ্জাছ, 
আমি তোমাকে দুই একটি গীত শুনাইব।» ইহ] বলিয়া আমি স্থরে 
হ্থর মিলাইয়া মহাজনের একটি বিখ্যাত পদ গাইতে লাগিলাম। সে 
পদটির এথম চরণ এই--- 
“দণ্ড দু তিলে তিলে, চাদমুখ না দেখিলে, 
মরমে মরিয়া আমি থাকি, (সজনী গো !)7৮ 
এই পদটি কেন গাইলাম তাহা বলিতেছি। আমি শ্রীভগবানের 
ভজন করিতে ধাইতেছিলাম; কিন্তু যাইতে পারিলাম না বলিয়া দু:খিত 
হইলাম । মনের মধো এই ভাঘ ছিল বলিয়া এ পদটি মুখে আসিল। 
প্রথম চরণ গাইতে আরম্ভ করিয়া দেখি, ঠাকুরের বদন ভক্তিতে 
লাবণাময় হইল, চক্ষু ছল ছল করিয়া আঁসিল। তাহার পরে দ্বিতীন়্ 
চরণ গাইলাম, যথা-_ 
*তুই ভুজ-লতা| দিয়া, হৃদিমাঝে আকহিয়া, 
নয়নে নয়নে তারে রাখি, ( সজনী গে! ! )* 
তখন সন্্যাসী ঠাকুর অত্যন্ত অধীর হইলেন। তাহার হন্দন বদন 
বাহিয়া পরিসর ধারা পড়িতে লাগিল। কাদির] চক্ষু রভবর্ণ ও বদন 
কমনীয় হইল। একটু পরে শান্ত হইয়া! বপিতেছেন, «এই ঠিক আমি 
ইহার টাই. আমি এসম্পত্তি কিরূপে পাইব, তাহারই নিষিত সয়া 
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বেড়াইতেছি।» যাহা স্বাভাবিক মিষ্ট তাহা প্রমাণ করিতে কষ্ট নাই। 
সম্ভোজাত শিশুর মুখে এক বিন্দু তিক্ত দিলে সে কার্দিয়া উঠিবে, আর 
এক বিন্দু মধু দিলে চাটিতে থাকিবে । তাহাকে আর একথা বুঝাইজে 
হয় না ষে, এই বন্ধ তিক্ত, এবন্ মিষ্ট । আমি সন্মাসী ঠাকুরকে কখনই 
বুঝাইতে পারিতাম না যে, যে ভক্তি-ধশ্ম বলিয়া একটি সামগ্রী আছে যাহা 
অতি মধুব, অতি সরল ও অতি তেজস্কর। তাহা করিতে গেলেই যুদ্ধ 
বাধিত। সবে আমি করিলাম কি, ত্তাহার বদনে ভক্তিধন্মরূপ মধু 
এক বিন্দু দিলাম। তিনি চাখিলেন, আর বেশ! বেশ! বলিয়। 
আনন্দে অধীর হইলেন। 

্ীভগবানের হুষ্টি সর্ববাঙ্গসন্দর । আমন দেখিতে স্থন্দর ইহার গঙ্ধ 
স্ন্ঘর, আম্বাদও স্রন্দর। সেইরূপ ভক্তিধন্ম যাজন ষে জীবের স্বাভাবিক 
ধর্থ, তাহার কয়েকটি সহজ লক্ষণ বলিতেছি1 ভ্রীভগবান অর্থাৎ একজন 
ষে কর্ত। আছেন, ইহা মহ্ুষ্যমাক্রেরই মনের অটল ভাব। হাহারা যুশে 
বলেন শ্ীভগবান নাই, তাহারা অন্তরে বলিতে পাবেন না। কারণ 
যেমন মস্তক না থাকিলে জীবন থাকে না, সেইরূপ ভগবান্‌ আছেন, এরূপ 
বিখাল না থাকিলে, মন্গুস্তের পৃথক অন্থিত্বই থাকে না । সার কথা 
যখন শ্রীভগবান্‌ আছেন, এই ভাব মন্তস্তমাত্কে শ্বভাব দিয়াছেন, তখন 
অবস্ত শ্রীভগবান আছেন। দ্বিতীয়তঃ, জীব দিবানিশি নিরাশ্রয়ে 
ভাপিছেছে। সেই নিমিত্ত জীবের শ্বভাব এই যে, বিপদে পডিলে 
চুপ করিয়া থাকে না! প্রথমে নিজে নিবারণ করিতে চেষ্টাকরে। যখন 
ন! পাবে তখন হতাশ হইয়1 কান্দিয়া বলেঃ *হে শ্রীভগবান রক্ষা কর।”» 
যদি গ্রীভগবান রক্ষ--কর্ত। ন। হইতেন, ভবে স্বভাব মাল্সযকে গত্রাহি 
মাং রক্ষ মাং» ভাব দিতেন না। ইহাতে কি বুঝিলাম, নাঁ-*হে 
শ্রীভগবান! তুমি আমার আশ্রয়। আমি জীব, বিপঞ্ আমাকে 
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রক্ষাকর।» এই ভাব স্বাভাবিক, আর ইহাকে ভক্তিধর্ম বলে। লোক: 
যাহাকে শঙ্করাচাধ্যের মত বলে, তাহা ইহার বিপরীত। অতএব ভক্তি, 
বলিয়া একটি মানপিক বৃত্তি আছে, সেই বৃত্তি আলোচনা 'মন্স্তের 
স্বাভাবিক ধর্ম, কাজেই উহা আলোচনায় সখ আছে। লোকে তাই 
ভক্তির সামগ্রী খু'ঁজিয়া বেড়ায়, এবং পাইলে কৃতাথ হয়। এইরূপে 
কেহ স্বামীকে, কেহ গুরুকে, কেহ ধাজাকে, আপনার ভ্ভিটুকু দিয়া স্থখ 
ভোগ করেন। 

ত্রিপুরার মহারাজ! গিংহাসনে উপবিষ্ট । সরম্বতী বরপুত্র যছুভট' 
তাহার সম্মুখে বসিয়া তাম্ব,বা লই স্ুম্ববে তান লয় মিলাইয়া তিলোক- 
কামোদ রাগিণীতে নিজ-ক্ুত এই গীতটি গাইয়া মহারাজের স্তুতি" 
করিতেছেন--যথা-_ 

জয়তি জিপুরেশ্বর দয়াল বারচন্দ্র, গুণী-জন প্রতিপালক, 
তোম] সমান দাতা কই নাই রাজ।1 

এই গীত শুনিয়া মহারাজেদ হৃদয় দ্রব হইল? গাইতে গাইতে ষছুভট্রেরঃ 
হৃদয় আরে! দ্রব হইল; তখন উন্ভয়ে উভয়ের রসে পরিপুত হইলেন ।. 
মহারাজ ভক্কিরূপ স্বধা গ্রহণ ও ভট্ট উহ প্রদান করিয়। আনন্দ সাগরে, 
ভাসিতে লাগিলেন । উপরে ভক্তির ছবি দিলাম; এখন সিংহাসনে 
সামান্ত রাজার স্থানে দি রাজার রাজাকে, অ!র যছুভট্রের স্থানে একজন; 
ভক্তকে বসাও, তাহ! হইলে শিশ্তুদ্ধ ভক্তির একটি নিদর্শন পাইবে এবং: 
তক্তি-ওঙজন কিরূপ মধুর তাহাও বুঝিবে; তবে ভদ্ভি-ভজন অপেক্ষা 
প্রেম-সাধন আরও মধুর লাগিবে। 

তবে ভক্তি আলোচনার সুখে একটি বাধা আছে। ভক্তির পান্ত 
মাত্রেই প্রায় মলিন ও স্থার্থপর। এই জন্ত পতিব্রতা স্ত্রী পত্তির এবং 
শিল্কু গুরুর মলিনতা। ও স্বার্থপরতা দেখিয়া ক্লেশ পান। সুতরাং ভদ্কি 
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হইতে ভখনই অখণ্ড স্থখোৎপত্তি হয়, মখন উহা! শ্রীভগবানে অগিত হয়। 
যেহেতু তিনি দোষশুন্ত ও গুণময়। অতএব হে মূর্থ-জীব! শ্রীভগবান না 
থ:কিলে ক্ছড'ব কি কখন ভগবগ্তুক্তি দিতেন? স্বভাব জীবকে ভগবদুক্তি 
দিয়াছেন বলিযাই প্রমাণ হইতেছে যে ভ্রীভগবান আছেন। জীবের 
আমন্দের একটি গ্ক্রবণ প্রেম, আর একটি ভক্তি । তাই শ্রীভগবান কৃপ] 
করিয়া *গ্রাহি মাং রক্ষ মাং» কি পতুমি কপাময় ও পবিভ্র* কি তুমি 
নয়নানন্দ” উতাযদি বলিয়া পূজ! করিয়া আনন্দভোগ করিবার নিমিত্ত 
জীবকে ভক্তি ও প্রেম দিয়াছেন। 

তাহার পর, ভক্তি-চচ্চ। ষে মনুযের স্বাভাবিক ধশ্ম তাহার আরে! 
কারণ বগিতেছি। গোপীগণ কি আয়োজনে শ্রীভগবানকে ভজন করেন, 
দ্বিত্ীর 7গুর মঙ্গলা5রণে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ভক্তি ধন্ম যাজন 
করিবার উপকরণগুলি একবার স্মরণ করুন। যথা, পূর্নিমানিশি, বৃন্দাবন, 
'কুস্থম-কানন, লাবণা, সৌন্দর্য, কাবা, সঙ্গীত, নৃতা ইতাদি। ইহা! 
যাজন করিলে দেহের বাহা-সৌন্দধ্য ও প্রতি অঙ্গ লাবণ্যময় হয়। যিনি 
'মাজন করেন, তাহার নয়ন মনোহর, গলার শ্বর মধুর ও হৃদয় কোমল হয়। 
স্বতরাং তাহাতে তাহার জ্ঞানরূপ বীজ সহজে ফলবতী হয়, তাহার প্রতি 
মধুর হব, আন তাহার দশদিক সুখময় বোধ হয়। 

উচ্চশ্রেণীর লোকের মধো ভক্তি-ধন্দের প্রধান বিরোধী শস্করাচার্ধা। 
'অস্ততঃ »্কবাচাধোর ভাত জানা সন্ামীগণ যেরূপে বাখা। করেন, উহা 
ভক্তিধন্ম বিরোধী । তাহার তখনকার প্রধান পাণ্ডা প্রকাশানন্দ সরস্বতী, 
আর প্রভুর তখন প্রকাশানন্দকে উদ্ধার কাধ্য বাকী রহিল। ইহার প্রায় 
ছয় বৎসর পরে এই কাধ্য মমাধা হয ।* 





ঞ্ ধাহারা গ্রকাশানন্দের উদ্ধার বিবরণ জানিতে উত্নক, ভাহারা কৃপা করিয়া 
ক্সামার কৃত “প্রবোধানন্দ ও গোপালভট' গ্রন্থ গাঠ কারবেন ! 


চতর্থ অধ্যায় 


“তোরা আইরে পুরবীমিশ্ণ, আনন্দেতে করি সংবীর্ভন | 
ভোদের ভবের মেল! ধুলে। খেল।, হক্রাননে জীবন পতন । 
তোদের গোলকধমে লয়ে মেতে এসেছেন গঠিভগাবন।। 


মঘ মাসের শুরুপক্ষে প্র সন্গস লইয়া, ফান্তন মাসে নীলাচলে 
আসিলেন এবং ভক্তগণ লইয়া সংব্বজৌমের মানখর বাড়ীতে বাস করিতে 
লাগিলেন। গোবিন্দ, জগদানন্দ ও দামোদর ভিক্ষা করেন, আর 
প্রায়ই সার্বভৌম ভিঙ্গীর শিমঙ্জয করেন! গ্রক্টী অতি গোপনে বাস 
করিতেছেন। ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হ্ইয়! সর্ব) থাকেন, কেহ নিকটে 
আসিতে পারে নাঁ। প্রন্টর মহিমা কাঁজেই নীলাচলবাসীর। ভাল করিয়াঁ- 
জানিতে পারিলেন না। তবে অবশ্ত কিছু কিছু জানিলেন? : 
সার্বভৌম ক্রমে ক্রমে শশিকলার হ্যায় প্রেম ও ভক্তিতে বুদ্ধি পাইভেছেন।, 
কথায় আছে গুপ প্রেম গুপ্ত থাকে না। সার্বভৌম আপনার দশা 
গোপণ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। পূর্বে তীহাক্ক, 
এক ভাব, এখন আর এক ভাব । পূর্ষে দাভিক, এখন অতি বিনয়ী) 
পূর্বের নীরপ গভীর কঠিন) এখন সর্ববদ। তরল চঞ্চল প্রফুল্ল মধুর ও 
পরে'পকারী, এবং কথায় কথায় নয়নে জল আপিয়া, তাহার গুধপ্রেম 
প্রকাশ করে। পড়ুয়াগণ ইহা জানিল; আর ইহাও জানিল যে, এ 
সব নবীন সন্গাসীর কাধ্য। ন্ৃতরাং এ কথা নীলাচলময় ব্যক্ত হইল 
যে, সার্বভৌম ভট্টাচার্য এখন বড় ভক্ত হইয়াছেন। আর তাহার 
পরিবর্তনের কারণ একজন অতি স্থুন্দর নবীন-বযস্ক সম্গামী। কিন্ত, 
ভবু নীলাচলবানী কেহ প্রস্থুকে দেখিতে আসিলেননা। তাহার নান 
কারণ ছিল। প্রর্ধান কারণ এই থে, পুরী তখন সাধু ও সঙ্যাসীন্ডে, 
পরিপূর্ণ, কে কাহার তললাস লয়। 


2১৫৮ শ্ীঅমিয়নিমাই-,রিত 


প্রন নীলাচলে গোল দেঁখিলেন, লার্ধ্বভৌমকে উদ্ধার করিলেন; পৰে 
এক দিবস ভকুগণকে লইয়া যুক্তি করিতে বমিলেন। প্ররন্থু শ্রীনিতাইয়েব 
তল্ত ধরিয়া ও অন্ান্ত ভক্তগণের পানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, 
*.তামরা আমাৰ চিরদিনের বাদ্ধব ) তোমাদের গণ শোধ দিব, এমন 
মামাব কিছুই নাই। তোমরা কপ! করিয়া আমাকে নীলাচলচঙ্জ 
দেখাইলে, এখন সেইবপ কৃপা কবিযা আমাকে দক্ষিণ দেশে যাইতে 
অন্মতি কব। শ্রীনিত্যানন্দ দক্ষিণ দেশে যাইবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাস! 
করিলেন। আরও বঙ্সিলেন, তুমি নীলাচলে বাদ করিবে প্রতিজ্ঞা 
করিয়া, এখন আবার নীলাচল পরিত্যাগ করিবে কেন?” গ্রন্থ 
বলিলেন, «আমার দাদা প্রায় বিংশতি বৎসর হইল অন্গদেশ হইয়। 
দক্ষিপদেশে গমন করেন। আমি এতদিন তোমাদের ও জননীর গা 
অনুরাগে তাহার তল্পান লইতে পারি নাই। এখন আমি তাহার পথ 
অনুনরণ করিয়া গৃহেব বাহির হইয়ছি। কাঁজেই আমার এখন 
ক$ব্য উহার তল্তাস কবা।” 

এখানে একটি নিগু» রহস্ত বলিব । বিশ্বরূপ পুলা নগরের নিকট 
পাওুপুবে অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে অদর্শন হন। শিবানন্দ সেন উহা! জ'নিতে 
পান। তাহার পুর কবিকর্ণপুর পিতাব মুখে সেই ঘটন! শুনিয়া তাহার 
কত গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় উহ। লিখিয়। রাখিয়া গিয়াছেন। যথা--- 


যদ প্রীবিশ্ববপহয়ং তিরভূতং সনাতিনঃ | 
নিত্যানন্ধাবিধুতেন মিলিত্বাপি তদা স্থিতঃ ॥ 


ততোইবধূতে। ভঙ্গবান বলাম ভবন সদ] বৈধববর্গ মধ । 
জঞ্জাল তিগ্মাংশু নহশ্রতেজ। ইতি ক্রবন্‌ মে জনকো| নন । 
তথা তক্তমাল গ্রন্থে 


'ীগৌরাঙ্গের অগ্রজ পল নিঙখবপ নাঠি। দার পরিগ্রহ নাহি কৈল হৈল যতি ॥ 
মাম ঈশ্বরপুরীতে নিজ শক্তি অপি তিরোধান কৈলা প্রচারিয়া ভি ॥ 


আবেশ ও পরকাস। প্রবেশ ১৫৯ 


নিতানন্দ প্রভৃতে এক শক্তি সঞ্চারিলা।  ভক্তগণ মধ তেজপুঞ্র রূপ হৈল! ॥ 
সহম্ব সুধ্যের তেজঃ ধারণ করিল] । শিবানন্দ মেন হেরি নাচিতে লাগিলা ॥ 

অতএব বিশ্বর্ধপ দেহ ত্যাগ করেন বটে, কিন্তু তাহার ছোট ভাই 
নিমাইকে ত্যাগ করেন নাই। বিশ্বরূপ প্রথমে .ঈশ্বরপূরীর দেহে প্রবেশ 
করিয়। শ্রগৌরাঙ্গ প্রতুকে মন্ত্রদান করেন। দাদা ব্যতীত অপরের নিকট 
শ্রীভগবান মন্ত্র কেন লইবেন ? তাহা হইলে যে তাহায় মধ্যাদার বাধাত 
হয়। আবার ঈশ্বরপুরী যখন দেহত্যাগ করেন, তখন বিশবপও 
শ্রীনিত্যানন্দের শরীরে প্রবেশ করেন, করিয়া বুন্দাবন হইতে একছৌঁড়ে 
শ্রীনব্ধীপে চলিয়া আসেন। সেই নিত্যানন্দেব নিকট শ্রীগোরাঙ্গ 
বলিতেছেন, আমি বিশ্বরূপের উদ্দেশে দক্ষিণদেশে গমন করিব!» 

এখন 'গ্রানিত্যনেন্দের শরীরে বিশ্বরূপা', এ কথার অর্থ কি? আমরা 
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় এই জতি প্রাশ্চধা হখগ্র কথাটির বুতর প্রতাক্ষ- 
প্রমাণ পাইতেছি। হে পাঠক! পুলকিতাঙ্গ হইয়া শ্রবণ করুন। 
মহাভারতে দেখিবেন, যুখিষ্ঠির বনবাপী বিছুরের পশ্চাৎ গমন করিতে 
থাকিলে, তিনি যুধিষিরের পানে ফিরিয়া চাহিলেন, চাহিয়া আপন দেহ 
ত্যাগ করিয়া তাহার শরীরে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে আমাদের 
শাস্ত্রে 'পরকায়৷ প্রবেশ" শক্তির কথা বহুস্থানে উক্ত আছে। সে কথার 
অর্থ এই । এই দেহটি একটি গৃহ মাত্র, আর অভ্যন্তরে পরমাত্মার সহিত 
জীবাত্মা বাস করেন। পরমাত্মা হইতে জীবাত্! প্রাণ পান, আর দেহ 
দ্বারা তিনি ( জীবাত্মা ) জড়জগত্র সহিত পরি5য় করেন। জীবাস্মা 
দেহের অঙ্গ প্রত্যক্ষ ছার! শ্রবণদর্শনাদি করিয়। জড়জগত হইতে শিক্ষা 
প্রাপ্ত হইয়।৷ একটি স্বতন্ত্র জীব সৃষ্ট হয়েন। এই পৃথকীকৃত জীবটি 
তাহার দেহরূপ-গৃহ ভঙ্গ হইলে অন্তস্থানে গমন ক্রেন] সে স্থান 
তাহার ' দেহেজিয়ের গৌচর নহে, কিন্তু জীবাত্মার 'গোচর। এই গেল 


১৬৪ শ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


সাধবণ নিয়ম। কিন্তু এমনও হইতে পাবে যে, কোন পৃথথকীকৃত 
জীবাস্মার এ জগতে কোন কণশ্ম করিতে বাকী আছে, কি ইচ্ছা আছে। 
তখন তিনি কি কবিবেন ? তাভার দেহ নাই, হ্্তবাং জগতেব সহিত 
কোন সম্বন্ধ স্থ'পন কবিতঠত পাবেন না। কাজেই তখন তীহাব অন্যের 
দেহেব সাহাযা লইতে ঠয। ইহাকে বলে “ভূন পাঞযা*, কি সাধু 
ভাষা «আবেশ» । এইকপে স্ববাসক্ত বাক্তি পবকালে মগ ন। পাইয়া, 
অথ৮ ম্চের লোভে '্ম উত্ভু্ হইয়া, ভাহাব পিপাসা কথঞ্চিং পরিমাণে 
পতি কিবা নিমিন, মছ্যপাধীব দেহে প্রবেশ করিবাৰ চেষ্টা কবে। 
আব এইকপে চেইশৃশ্-জীব তাহাব শোকাকুল নিজ জনকে সান্তনা 
করিবাণ ঠেই| কবে। *০। কবে” একথা উপবে বারম্বার বলিবাব 
উদ্দেশ্ট এই যে, চেষ্টা কবে কিন্ত সহজে ক্ সববর্দ। পাবে না। দেহশৃন্ত 
জীব মনে কবিলেই ষদি কাহারো দেহে প্রবেশ করিতে পাবিত, তবে 
আর লোকেব স“দাবধাত্রা সব্বণা নিব্র্শাহ হইত নাঁ। দেহশূন্/ জীব 
জীবি৬ ব)কিৰ শবীওে প্রবেশ করিবাব চেষ্টা করে, কিন্তু সব্বদ| পাঁবে 
না, কখন কথন পাবে। কি অবস্থায় পারে, কি অবস্থায় পারে না, 
তাহা! লইখা 2িাব করিবার প্রয়োজন নাই | তবে একটি উদাহরণ 
দিতেছি । ভুমি ভোমার ঘরে বাস কগিতেছ । সেখানে যদি কেহ 
প্রবেশ করিতে চাঁহেঃ তবে তোমাব সম্মতি লইয়, কি জোর করিয়া, কি 
ভোমার নি্রিত অবস্থার তোমাকে লুকাইনা, তাহার যাইতে হইবে। 
সেইরূপ কোন দ্হেশন্ত জীব তোমার দেহে প্রবেশ করিয়া এবং তোমাকে 
কোণ-ঠাসা করিয়া আপনি তোমার দেহটি লইয়া আমোদ করিবে» 
এরূপ বন্দোবস্তে তুমি কখন সম্মত হইতে পার না। কাজেই যদি 
কোন দেহশৃন্ত জীব তোমার দেহে প্রবেশ করিতে ইচ্ছ! করে, তবে 
তুমি জানিতে পাব না, কিন্তু ভিতরে ভিত তাহার! বিরোধী হইয়! 


আবেশ ও পরকায়া গাবেশ ১৬১ 


থাক, সেজন্য তোমার দেহ কেহ সহঙ্গে অধিকার করিতে পারে না। 
কিন্তু কখন হয়তো তৃমি সচেতন থাক না; তখন যে কেহ অনায়াসে 
চুপে চুপে তোমার দেহে প্রবেশ করিতে পারে। তাই নিজ্রিত অবস্থায় 
কখন কখন ছেসশৃন্ত জীবের সহিত পরিচয় হয়। কখন বা তুমি ইচ্ডা 
করিয়া আপনার দেহে দেহশুন্ঠ জীবকে আলিতে আহবান কর । যেমন 
প্রেত-সাধন কি স্পিরিচুয়াল সার্কেল করা । কথন বা তুমি অন্যমনন্ষ, 
কি অসাবধানে আছ, আর সেক্ট ফাকে দেহশৃন্ত জীব তোমার শরীরে 
প্রবেশ করে। স্ত্রীলোকের যে ভূভাবেশ হয়, তাহা প্রায় এইরুপে | 
স্্রীলৌকের বিবোধশক্তি অল্প; সেইজন্য কোন দেহশন্ত জীব হঠাৎ 
তাহার দেহে প্রবেশ করিয়া আর ছাডিল না। সেই দেহশৃন্ত জীবের 
প্রেতভূমি ভাগ লাগে না বলিম্বা, সেখানে খাকিতে তাভার নিতাস্ত 
অন্চ্ছি।। এখন এ জগতে এবটি দ্হে পাইয়া সে আবার বাঁচিয়া উঠিল। 
উত1 দে কেন ছাডিবে ? কাজেই নানা উপায়ে তাহাকে সেউ দেহ হইতে 
ভাডাইতে হয়। ইহাকে বলে “ভূত ছাড়ান*। 

আবার কে'ন কোন দেহশূন্ত জীব শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া ইচ্ছা করিলেই 
ট্রাহাদের অপেক্ষা জীবের দেহে প্রবেশ করিতে পারেন । তবে তাহারা 
মহ লোক, বিশেষ কারণ ব্যতীত স্বার্থের নিমিত্ব অন্ত দেহে বল পূর্বক 
প্রবেশরূপ কুকন্ম কেন করিবেন ? 

দেহ ভঙ্গ হইলে জীব দেহশূন্য হইয়া অন্যস্থ'নে গমন করে । আবার 
যোগ বলে “কহ আপ্ন দেহ হইতে আত্মা বাহির করিতে, ও আবার উহ! 
দেহে প্রবেশ করাইতে পারেন। আত্মা দেহ হইতে বাহির হইলে, দেহ 
মরিয়া পড়িয়া থাকে; আবার দেহে প্রবেশ করিলে বাচিয়! উঠে। 
এইরূপে কেহ আপন দেহ হইতে আত্মা বাহির করিয়া, অন্ত দেহেও গ্রবেশ 
করাইতে পারেন। ইহাকেই বলে পরকায়া-গ্রবেশ' । পরকায়'-প্রবেশ 

১২ 


১৬২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ছুইবূপ ! (১) দেহ-বিশিষ্ট মন্তুষ্য যোগবলে পরকায়া প্রবেশ করিতে 
পারেন, আর (২) মৃত ব্যক্তির আত্মাও পরকায় প্রবেশ করিতে 
পারেন। দেহ-ম্বামীর সহিত, দেহশৃন্য আত্মাঅতিথির চারি প্রকার 
সম্বন্ধ হইতে পাবে । প্রথম, কোন দেহশৃন্ত-জীব অন্যের শররে প্রবেশ 
করিয়া এক কোণে পড়িয়া থাকিলেন, দেহ-স্বামীর সহিত, কোন সম্বন্ধ 
রাখিলেন না, এবং তিনি যে সেখানে আছেন তাহাও জানিতে দিলেন 
না; যেমন বিদুর তাহার দেহ জীর্ণ হওয়ায় আর উহাতে বাম করিতে 
পারিতেছিলেন না, অথচ পৃথিবীতে আর কিছুকাল কোন কার্ধের জন্য 
তাহার থাকিতে ইচ্ছ। হইল। তাই নিজ দেহ ত্যাগ করিয়া যুখিষ্টিরের 
দেহে প্রবেশ করিয়া এক কোণে গোপনে বাস করিতে লাগিলেন; অথচ 
যুধিষ্ির তাহা জানিতে পারিলেন না। এইরূপ কার্যানিদ্ধির নিমিত্ত 
দেহশৃন্-জীব চুপে-টুপে অন্ঠের দেহে প্রবেশ করিয়া সেখানে গোপনে 
বাপ করেন,--এত গোপনে যে দেহ-ন্বামী পধ্যস্ত তাহা জাটিতে 'পাবেন 
না। শিশুগণ, যাহাদ্রে টবাৎ দেহ-ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে, অথচ জগতে 
তাহাদের ষে শিক্ষার প্রয়োজন তাহ! হয় নাহ তাহারা এইরূপে, তাহদের 
ভ্রাতা, কি ভগ্সি, কি পিতা, কি মাতার দেহে চুপে চুপে বাস করিয়া 
পরিবন্ধিত হয়। 

দেহশৃন্য-জীব, দেইখ-জংবের সহিত আরও কয়েক প্রকার সম্বন্ধ 
পাতাইয়া থাকে। (১) দেহশৃন্ত-জীব দেহ-ম্বামীব দেহে প্ররেশ করিয়া 
উহা! অধিকার করিবার চেষ্টা করিডেছে)--কতক পারিতেছে কতক 
পারিভেছে না। (২) দেহশূন্ত-জীব কাহারও দেহে প্রবেশ করিয়া 
কখন সম্পূর্ণ অধিকার করিতেছে, কখন একেবারে ছাড়িয়া! দিতেছে। 
(৩) দেহুশূন্ত জীব অস্ভের দেহ সম্পূর্ণূপে অধিকার করিয়াছে, আর 
ছাড়ির প্িতেছে না) আর যাহার দেহ, তাহাকে কোণ-ঠেলা করিয়া 


আবেশ ও পরকায়া-প্রবেশ ১৬৩ 


আপনি দেহটিকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। এখন এই 
কয়েক প্রকার-প্রবেশের কথ। বিবরিয়া বলিতেছি। 

(১) আত্মা অন্যের দেহে প্রবেশ করিয়া! চুপেশ্চুপে বাস করিতে 
লাগিল, দেহ-স্বামী তাহ! জানিতে পাবিল না। (২) আত্মা অন্ভের 
দেহে প্রবেশ করিল, কিন্তু দেহটি সম্পূর্ণ অন্নিকার কবিতে পারিল ন:। 
(৩) আত্ম। অন্থের দেহে প্রবেশ করিল ও দেহটি সম্পূর্ণরূপে অধিকার 
করিল। এইরূপে ইচ্ছামত দেহটি অর্ধিকার করে, ইচ্ছামত ছাড়িয়! 
দেয়। সমস্ত গৌরলীলাটি এইরূপ আবেখের ভিত্তিভূমিতে স্থাপিত। 
(৪) অত্মো অন্ত দেহে প্রবেশ করিল, করিয়া দেহ-শ্বামীকে ঠেলিয়া 
ফেলিয়! আপনি দেহটি অধিকার করিয়া বলিল, আর তাড়াইয়া না দিলে 
এ স্থান ছাড়িল না। ইহাকে “ভূতে পাওয়া» বলে ॥ 

কোন পাঠক বলিতে পারেন যে, উপরে যাহা লেখ। হইল, ভিনি 
তাহার এক আখরও বিশ্বীনা করেন না। আমরাও বলিতেছি যে, তর্ক 
করিয়া তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা আমরা করিব না। যেহেতু এ সমস্ত 
নিগুঢ বিষয় বুঝাইতে তর্কের শক্তিতে কুলায় না। তবে একটি কথা 
বলিয়! রাখি । তুমি পশু-জীবন না দেব-জীবন যাঁপন করিবে? অর্থাৎ 
পশ্তর মত খাইলাম, নিদ্রা! গেলাম ও মরিয়া গেলাম,_-ইহাই করিবে) 
না পপ্ততব অপেক্ষা অন্ত কোন সম্পর্তি আছে কিনা তাহার অন্গসন্ধান 
করিষে? দি তোমার পশু-জীবন ব্যতীত অন্তরূপ জীবনে স্পৃহা 
থাঁকে, তবে অগ্রে তোমার মলিন চিতত-্দর্পণকে নির্মল করিবার চেষ্টা 
কর, সাধন-ভজন কর ও সাধুদঙ্গ কর। তাহ! হইলে ক্রমে তোমার 
চিত্ত পরিষ্কৃত হইবে । তখন অনেক বিষয় দেখিতে পাইবে, যাহা তুমি 
এখন দেখিতে পাইত্রে ন ছূর্ভাগাক্রমে তৃমি দেখিতে পাও না, তাই 
বলিয়া! যাহার! বলে দেখিতে পাই, তাহাদের কথা দন্তের সহিত উড়াইয়া 


১৬৪ শ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


না দিয়া, স্বভাবের প্রকৃতি ধরিয়া, শ্রীভগবানের অপরূপ হনয় সৃষ্টি 
অনুশীলন ও অনুসন্ধান কর। তাহা হইলে সেই কারিগর-শিরোমণির 
অনেক কারিগরি দেখিতে পাইবে । তখন আর এ সমস্ত নিগুচ় বিষষ 
সম্বন্ধে কিছু মাত্র সন্দেহ থাকিবে না । তবে তোমার যাহাতে এই কথ!” 
গুলিতে বিশ্বাস হয়, তাহার সাহাষোর নিমিতু ছুই-একটি কথা বলিব। 
যে কথ সর্ববস্থানে ও সব্বকালে প্রচলিত আছে, তাহা ষে মূলক হইতে 
পারে না, ইহা বিজ্ঞলোকের স্বীকার করা কর্তব্য । এই উপরে যে আবেশের 
কথা বলিলাম, ইহ] সর্ববশাস্ত্ে, স্বদেশে, সর্বসময়ে"_কি অসভ্য বর্বর, 'ক 
স্থমভা জাতির মধ্যে, দেখিতে পাইবে । পুথিবীতে ষত প্রকার ধন্ছ্‌ 
প্রচলিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের ভিত্তিভূমি এই আবেশ । বাইবেলে এই 
আবেশের কথা লেখা আছে; মহম্মদ স্বয়ং আবিষ্ট হইতেল। বুদ্ধদেকের 
ও হিন্দুদের ত কথাই নাই। 

যখন ইউরোপের মেস্েরিজমের কথ! প্রথম শুনিলাম, তখন আম?1 
উহা অবিশ্বাস করিয়াছিলাম; ভাবিতাম, গাত্রে হস্ত বুলাইয়া রে'গ 
আরাম বরা অসম্ভব। কিন্তু আমর! যখন মেল্মেরিজমের গ্রুক্রির! 
দেখিলাম, তখন জানিলাম উহা! ঠিক আমাদের মন্ত্র দ্বারা ঝাড়ানোর মত। 
অগ্রে মেম্মেরিজম মানিতাম ন।, মন্ত্রদ্বারা ঝাড়ানোও মানিতাম না। পরে 
এই ছুইরপ প্রক্রিয়াই মানিতে বাধ্য হইলাম । দেখিলাম, মেস্দেরিজমে 
গাত্ছে হস্ত বুলায়, ফুৎকার দেয়, আর রোগীকে বলে, «বল, নাই ।৮ পুরে 
ঝাড়ানতেও ঠিক এইরূপ দেখিয়াছিলাম। তখন বুঝিলাম যে, ইহাতে 
প্রকৃতপক্ষে শক্তি না থাকিলে, এরূপ অদ্ভুত রোগ-আরোগোর প্চতি ছুই 
স্থানে দুই সময় অবলম্থিত হইত না। 

শ্রীগৌরাজলীলায় এই আবেশের কথা আরম্ভ হইতে শেষ পধ্স্ত 
পাওয়া যায়। পূর্বে এই পরঞার়:-প্রবেশের কথা শাস্ত্রে দেখিতাম, 


আবেশ ও পরকায়া-প্রবেশ ১৬৫ 


শ্টপু আমাদের শঙ্ে নয়”বৌদ্ধ শানে, ত্রীষ্রিরান-শান্্রে ও মুসলমান- 
শাস্ত্রে বটে। পরে, ঠিক এই কথা, আমেরিকা ও অন্যানা দেশেও 
উঠিল। তাহার পরে, আমর! ধখন শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা পাঠ করিলাম, 
এবং দেখিলাম, উহাতেও কেবল এঁ কথ।,--তখন বিস্মিত হইলাম, ও 
'ভাবিলাম, «ই আবেশ সত্য না হইলে উহ! স্বদেশের মহাপুরুষগণ 
মান্িতেন না। তবে আমেরিকার কাণ্ড প্রায় ভূতপ্রেত লইয়া, আর 
আঁগৌরাঙ্গ-লীগার কাণ্ড গেবদেবী এমন কি, স্বয়ং শ্রীভগবান লইয়া । 

এখন বিবেচনা কারির1 দেখুন, পরকাল সম্বন্ধে ষে বিশ্বাস, উহ্াই সাধন 
ভজনের ভিত্তিভূমি । পরকালে বিশ্বাস ন! থাকিলে লোকে ন্যন্তিক বা 
স্কম্াথ্থিত হয়, ও ছুঃথে অভিভূত হয়। পরকালে বিশ্বাস হইলে 
আ।ভগবানে বিশ্বাস হয়। আর জীব জগতের ছুঃখে কাতর হয়না । পুত 
শোক বড় ছুঃথ; কিন্তু যদি পুত্রের সহিত আবার মিলন হইবার সম্তাবন। 
থাকে, তবে মে শোকে বেশী কাতর কারঙত পারে না। এইরূপে মাসের 
যে কোন ছুঃখ হউক, বর্দি পরকাল বিশ্বাস থাকে, তবে সে দুঃখ সহ 
করা সহজ হয়। পরকাল যাহার বিশ্বাস আছে, তাহার নিকট মৃতু 
আত প্রির হৃহৃদ, আর দুঃখ তৃণের ন্তায় তাচ্ছিল্যের সামগ্রী । কাজেই 
পরকাল বিশ্বাসই মন্ুষ্তের স্থখের ভিত্তিভূমি। তাই আম এ বথা 
একটু বিষ্তার করিয়া বিচার করিতেছি । 

আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ-লীল।য় দেখিলাম যে, এই পরকায়া-প্রবেশের কথা 
সর্ববশাস্তে যেরূপ আছে এবং আমেরিকায় যে সমুদায় কাণ্ড হইতেছে 
উহ্বাতেও তাহার প্রমাণ রহিয়াছে । গৌরাঙগ-লীলার প্রমাণগুলি 
দেখিলে সেগুলি যে সত, তাহা আপনা-আপনি মনে বিশ্বাম হয়। এমন 
'কি, আমেরিকার কাওগুলি বদিও এ কালের কথ1 আর শ্রীগৌরাঙগ- 
স্লীলার কথা চারিশত বর্ষেসও পূর্বের কথা, তবু আমেরিকার প্রমাণ 


১৬৬ শ্রীজ্মিয় নিমাই-চরিত 


অপেক্ষা শ্রীগৌরাঙ্গলীলা-ঘটিত প্রমাণগুলিই বলবৎ বলিয়া মনে হয়। 
কেন, তাহার কারণ বল! বাহুল্য ৷ প্রথমত ঘটনাগুলি শুনিলেই বুঝা! যায় 
ষে, উহা কল্পনার কথ! নয়, এবং আপনা-আপনি মনে বিশ্বাস হয় । 
কোন ঘটনা সত্য কি অসত্য, তাহার ইহা অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ 
আর নাই যে, শুনিলেই মনে পিয়া ষায় । আমেরিকায় এই আবেশ লউয় 
কেবল ছাইপাসের আলোচনা হয়, কিন্তু গৌরল*লায় ইহ দ্বারা মন্ষ্যুব 
নিগুঢ়তত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা ধাহারা 
লিখিয়াছেন, তাহার। সাধুপুরুষ । তাহাদের নাম-ম্মরণে ভূবন পবিত্র 
হয়। আর তৃতীরতঃ, ধাহার। এ লীল! লিখিয়াছেন, তাহারা শ্রীপ্রভুকে 
স্বয়ং তিনি, অর্থাৎ পূর্ণব্রক্গ-সনাতন বলিরা জানিতেন। কাজেই তীহার 
সম্বন্ধে মিথা। লিখিতে কখন সাহস করিতেন না। এবং তাহার লীল! 
লিখিতে, কোন আন্রমানিক কথা লেখা ষে মহাপাপ, তাহ] তীহার৷ বেশ 
জানিতেন। শিবানন্দ সেনের পুত্র শ্রীকবিকর্ণপুর তাহার নিজের কাহিনী 
এইরূপে বলিয়াছেন। তীহার বয়স যখন পাত বৎসর, তখন তিনি 
শ্রীগৌরাঙ্গের বামপদের বুদ্ধানষ্ঠ বদনে করিয়াছিলেন, তাহাতে তদগ্ডে 
তাহার সংস্কত-ভাষা-জ্ঞান ও কবিত্ব ক্ষতি হয়। যদিও তখন তিনি 
কিছুমাত্র-সংস্কৃত জানিতেন না, তবু অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ মাত্র একটি শ্লোক রচন;. 
করিয়া প্রস্থুকে শুনাইয়াছিলেন। কবিকর্ণপুর তাহার গৌরাঙ্গ-লীলা- 
ঘটিত “ঠৈতন্য-চন্দ্রোদয়* নামক অপরূপ নাটক সমাু করিয়া বলিতেছেনদ, 
বথা-- 

যস্যোচ্ছিষ্ট গ্রাসাদাদয়মজনি মম প্রোৌটিম। কাব্যরূপী 

বাগ্দেব্যা! ষ: কৃতার্থী কত ইহ সময়োৎকীর্ত্য তস্তাবতারম্‌।. 

হৎ কর্তব্যং মটমৈতৎকুতমিহ সুধিয়ো যেইমরজ্াস্তি তহমী,. 

শন্বস্ন্তাকমামস্্ররিতমিদমী কল্পিতং নো বিদ্ত ॥ 


আবেশ ও পরকায়। ১৬৭ 


প্রেমদাস কর্তৃক এই শ্লীকের অনু বাদ" 


মছুচ্ছিষ্ট প্রসাদেতে, প্রোটিম! হৈল চিতে, ইচ্ছ। হইল কাবা রচিবারে। 
বাগ্দেবী বিয়া মুখে, গৌরুলীলা বর্ণে সুখে, দ্বার নাত্র করিয়া আমারে 
আমার কত্তব্য ষেই, তা আমি করিব এই,  শুবুদ্ধি হয়েন সেই অন। 
ইথে অনুরঃগ ভার, গৌরললীলমৃহ সার, নিরবধি ক কুন শবণ 
গৌরলীলা যে দেখিনু, . তার কিছু বিচারিনু সত্য এই লা কহি কল্পন। 
ইথে রতি লাহি যার, দূরে তারে নমন্ার, তার মুখ না দেখি কখন 


ভ্রীচৈতন্ম চন্দরোদর় নাটকে আর একটি গ্লোক ১-_ 
শ্রীচৈতন্তকথ বথামতি ষথাদৃষ্ট' ষথাবর্লিতং, 
জগ্রন্থে কিয়তী ততদীয়রুপয়া বালেন যের়ং ময়] । 
এতাং তৎ প্রিয়মগ্ডুলে শিব শিব স্মত্যিকশেষং গতে, 
কো জানাতু শৃণোতু কম্তদনয়৷ কৃষ্ণ স্বয়ং প্রী়তাম্‌ 
প্রেমদাম কন্তুক ইহার আন বাদ-_ 


শ্রীচৈতন্ত-কথামৃ, দেখিনু শুনিনু যত কোটি গ্রন্থে না যার বর্ণন। 
অজ্ান বালক হণ আমিতীার কৃপা পাঞ্জা কিছুমাত্র করিল লিখন ॥ 
শৌরশ্রিয় মণ্ডল, তা দেখিল যে সকল. স্মৃতিপথে গেল তারা সব । 
পুন্থকে লিখিল যাহা, সত্য হয় নয় তাহা. অন্থ কেবা জানিব শুনিব ॥ 


অতএব কৃষ্ণ তুমি, সর্বজের শিরোমণি, অন্তর্ববাহ্া তোমাতে গোঁচর। 
যদি সহ্য লিখি আমি, তবে তুষ্ট হঞা তুনি প্রীতি হবে আমার উপর ॥ 
হিন্দুগণ কখন শপথ করিতে ইচ্ছুক নেন, ইংরাজ অধিবাসীগণ 
তাহা বেশ জানেন। কেহ চাহেন না, পাছে ভুলক্রমে মুখ দিয়া একটি 
মিথ)াকথা বাহির হয়। কবিকর্ণপুর পরমভাগবত, হিন্দু হইঘ্। ও 
কৃষ্ের নাম লইয়া, এইরূপ কঠোর শপথ করিয়া, তাহার গ্রন্থ সঙ্কাপন 
করিতেছেন যে, “ধরি তিনি সত্য বলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রতি তুষ্ট 
হইবেন ।* অর্থ!ৎ যদি মিথ্যা লিখেন, তিনি অসস্তষ্ট হইবেন । 


১৬৮ ভ্ীঅনিয়নিযাই-চরিত 


শ্রীনবধীপে শ্রীনিমাই যে কুষ্ণলীল।, অর্থাৎ দানলীলার যাত্রা কধিলেন, 
সেই লীলা বর্ণনা করিবাব নময় কর্ণপুর বপিতেছেন যে, রক্ব ভূমিতে 
উপস্থিত হইলে প্রত্যেকের শরীরে ত্রজের পরিকর একে একে প্রবেশ 
করিলেন । যথা, শ্রীঅমদৈতের দেহে শ্রীকৃষ্ণ, শশ্রীনিমাইযেয় দেহে শ্রীমতী 
রাধিকা, শ্রীগদাধরের দেহে ললিতা, শ্রীনিতাইয়ের দেহে বড়াই-বুড়ী ! 
অছৈতের বয়স তখন পঞ্চশ-বধ, কিন্তু তাহাকে পঞ্চদশ-বর্ধীয় নবনী যুনক 
বলিয়া বোধ হইতেছে; এমন কি, দেখিতে ঠিক কৃষ্ণের যত। কহি- 
কর্ণপুব বলিতেছে যে, শুদ্ধ বেশে যে অদ্বৈতকে ওরূপ দেখা যাইতেছিল 
তাহা নয়» কারণ কেবল বেশে ওরূপ আমুল আন্তরিক ও বাহিক পরিবন্ত 
হইতে পারে না। তবে অদ্ধৈতের ঠিক কৃষ্করূপে প্রকাশ পাইবার কাসণ 
এই যে, তাহার শরীরে শ্রীকঞ্চ স্বযং প্রবেশ করিয়াছিলেন । যথা 
“এহে। ত অদৈত নহে বুঝিনু নিশ্চয়। বেশ রচনার শিল্পে এমত কি হয় ? কিন্ত 
দ্বয়ং কৃষ্ণ আমি কৈল আবির্ভাব ।* (প্রেষদাসের চন্দোদয় নাটকে অশ্নবাদ) 
এই গ্রস্থের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, এই রুঙ্ষধাত্ঞা বণিত 
আছে। পাঠকমহাশয় এই দানলীলা] পাঠ করিয়া দেখিবেন ॥ শুরু্চ 
শ্রীমতীকে যখন আকধণ করিলেন, তাহার পরে কি লীল' হইল, তাহা 
নবলোককে দেখিতে দিবেন না বন্য ব্রজের সমুদায় পরিকর অস্তদ্ধ'ন 
করিলেন । অর্থাৎ শ্রীরু্ণ, শ্রীমতী রাধ শ্রীললিতা, শ্রীবড়াই-বুড়ী, 
গেলেন; রহিলেন,_-শ্ীঅদ্বৈত, শ্রীনিমাই, শ্রীগদাধর ও শ্রীনিতাই । 
এখানে চন্দ্রোদয় নাটক হইতে কিছু তন্কবাদ করিয়া দেখাইতেছি। 
ঠমত্রী ও প্রেমভভিতে কথা হইভেছে। মৈত্রী প্রভুর দ'ন নীলার 
কথা শ্ুনিতেছেন, আর প্রেমভক্তি বর্ণনা করিতেছেন। অছৈতের 
দেহে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনিমাইয়ের দেহে শ্রাযতী রাধা, শ্রীনিতাইফলের দেহে বড়াই- 
বুড়ী প্রবেশ করিয়া দানসলীলা করিতেছেন । 


কবিকর্ণপুরের শপথ ১৬৯ 


প্রেমভক্তি বলিলেন,_এ্গ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধার বসন ধরিলে বড়াইবুড়ী 
কৌপাবিষ্ট হইয়া রাঁধাকে লইয়া অন্র্ধ ন হইলেন। তখন নিত্যানন্দ 
'নজকপ ধরিয়া! আনন্দে নৃতা করিতে লাগিলেন।” 

মৈত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, *.ন কি? রড়ী-বুড়ী গেলেন কোথা, 
আর শ্রীনিত্যানন্দই বা কিরপে আসিলেন ?” 

প্রেমভজি, বলিলেন,__৭্বড়াই-বুডী নিতানন্দর দেহে প্রবেশ 
করিণছিলেন। লীলার শেবাংশ কাহাকেও দেখাইবেন না বলিয়া, 
₹তনি অন্তদ্ধ'ন হইলেন, কাজেই নিত্যানন্দ রহিলেন। সে কিরূপ 
ধলিতেডি। যেমন জলে উত্তাপ প্রবেশ করিলে উহা তপ্ত হয়, আবার 
তাপ চলিয়া গেলে উহা পূর্বাকার মত শীতল হয়; সেইকূপ যখন বড়াই 
£নত্যানন্দেব দেহে প্রবেশ করেন, তখন একরূপ হইয়াছিলেন, বড়াই 
5লিয়া গেলে, তিনি আবার নিত্যানন্দ হইলেন । 

এই ঘটনাটি দ্বারা পরকায়"-প্রবেশরূপ প্রক্রিয়ার ব্যাখা এবং 
শ্রকারাস্তুবে পবকালের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে । এখন শ্রীগৌরাঙ্গ- 
লীলা হকঈতে ইহা অপেক্ষা ও অদ্ভুত ছুই চারিটি ঘটনা বলিতেছি। পূর্বের 
বলিয়াছি, প্রীগৌরাঙ্গের দেহ, শ্রীভগবানের, অতএব উহাতে ব্রদ্ধাণড- 
প্রকাশ হইতে পারে । আর সেই দেহে অন্রুব, ব্রশ্ধা, মহাদেব প্রভৃতি 
প্রকাশ হইতেন। বে দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ মুরারির দেবগৃহে নর-বরাহ- 
'আকার দারণ করেন, সেদিন দেবগৃহে প্রন প্রবেশ করিয়াই আপনা- 
আপনি বলিতেছেন, “একি! ইনি যে প্রকাণ্ড শৃকরারুতি! 
ইনি ষে আমার মন্ত্র স্পর্শ করিতে আসিতেছেন !» ইহা বলিতে 
বলিতে--ষেন বরাহের হস্ত হইতে শিষ্কতি পাইবার নিমিত্ব-_পশ্চাৎ 
হটিতে হটিতে অচেতন হইলেন, এবং নরবরাহকৃতি হইলে বিশাল গঞ্জন 
করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ খন বলরাম-রূপে প্রকাশ হন, সে কাহিনী 


১৭৯ পরীঅমিয়নিমাই-চরিত 


এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ধষ্ঠ অধ্যায়ে পড়িয়া দেখিবেন। শ্রীগৌরাঙ্গ 
অমান্তষিক বল ধরিয়া নৃত্য করিতেছেন, কিন্তু ভক্তগণ বুঝিতে 
পারিতেছেন না, প্রভু তখন কাহার প্রকাশ-বূপে বিরাজ করিতেছেন। 
প্রভু যখন একটু চেতন পাইতেছেন তখনি বলিতেছেন, *আমার প্রাণ 
যায়।” প্রনতুর এই চেতন অবস্থায় উন্দ্রশেখর জিজ্ঞাস। করিলেন, *বাগ 
তোমার এ কি ভাব, আমরা বুঝিতে পারিতেছি লা।” প্রন প্রকারান্তে 
এইরূপে তাহার তখনকার পবিচয় দিলেন, ষথা ( চৈতন্য ভাগবতে )-- 

*হলায়ুধ ( বলরাম ) মোর অঙ্গে প্রবেশ করিল ।* 

হয়ত কাহারও কাহারও হিন্দু-দেবদেবীর উপর বিশ্বাস নাই। তাহারা 
বলিতে পারেন যে, বলরাম, কি মহাদেব, কি ত্রক্া প্রভৃতি যত দেবগণের 
নাম উল্লেখ আছে, উহা! কেবল রূপক-বর্ণনা। ইহারা প্রকৃত কেহ 
ছিলেন না, অতএব ইহাদের অস্তিত্বে তাহার! বিশ্বাস করেন না। এবপ 
বলিলেও আমর। যাহা বলিতেছি, তাহাতে কোন দোষ পড়িতেছে না। 
যদি বর্ষা, মহাদেব গ্রভৃণিত শ্রীভগবানের রূপক-বর্ণাই হন, ভবে 
শ্্রীভগবান সেই রূপক-রূপেই অগ্ভের দেহে আকাশ পাইগ়াছিলেন। 
শ্রীহরিদাসেব দেহে শ্রীব্রক্ষার প্রকাশ হইত। যদি পাঠক ব্রব্ার পৃথক 
অস্থিত্ব ন! মানেশ, এবং বলেন ষে, বর্ষা শ্রীভগবংনের আংশিক প্রকাশ, 
আমর তাহাই স্বীকার কৃরিয়! লইলাম । শ্ীীহরিদাসে? যেরূপ দেহ, উহা 
প্ীভগবানের এই ব্রদ্ধারূপ আংশিক প্রকানশ্রে উপযোগী, তাই হরিদাসের 
দেহ তিনি ব্রহ্জারূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন । অতএব ব্রহ্মাকে রপক-হৃি 
বলিলেও 'পরকায়া প্রবেশ, সম্বন্ধে কোন দোষ হইতে পারে না। 
প্রকৃতপক্ষে শ্রিগৌরাঙ্গ-অবতারের উদ্দেশ্, এক কথায় বলা যাইতে পালে 
ষে, শ্রীমন্তাগবত গ্রন্থে, জীবের যে প্রেষ"তপ্তি-্ধন্মের উপদেশ আছে, উহ) 
কি, তাহাই বুঝাইয়। দেওয়া। 


ব্রজলীলা রূপক না! সত্য ১৭১০ 


কহ কেহ হয়ত শ্রীমভ্ভাগবতে ষে শ্রীকৃফণলীল! আছে, উহা রূপক- 
বর্ণনা মনে করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ কেদারনাথ দত্ত তাহার কত 
শ্ীকক্*-সংহিতার়, এই রূপক বর্ণনা কি, তাহা বিবরিয়া বলিষাছেন। এই 
লীলা যাহার! সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহারা উত্তমাধিকারা। 
আর ষাহার। রূপক-বর্ণনা বলিয়। বিশ্বাস করেন, তাহারা অধম*অধিকারী? 
এই খেঝোক্ত শ্রেণীর লোকেরা বলিতে পারেন সে, «বড়াই বুড়ী, কি 
বুন্দাদেবী, কি ললিতা,উহারা প্রকৃত কোন বন্ত নহেন, ঝপক-বণনা 
সাত্র । তবে ইহার] কোথা হইতে আমিলেন, আনিয়। শ্রীরুঞ্ণ যাত্রার দিবসে 
শীনিত্যানন্দ শ্রীগদাধর প্রভৃত্তির দেহে প্রবেশ করিলেন? ছুর্ভাগ্যক্রমে 
ধাহ'দের বিশ্বাস কিছু মুদু, তাহারা ইহা মনে করিতে পারেন ষে, শ্রীভগবান 
সৈই রূপক অবলম্বন করিয়া নবদ্বীপবাসী ও জগতের জীবগণকে ব্রজের 
নিগুঢ়"রল কি, তাহা বুঝাইয়াছিলেন। মনে ভাব, প্রবোধ চন্ট্রোদয় 
নামক একখানি নাটক আছে। তাহাতে যে সমুদায় ব্যক্তির কথ। উদ্বেগ 
'আছে,.--ষথা বিবেক, অধন্ম, বিদ্যা,ও উপনিষদ--উহা1 মনঃকল্লিত, তাহা 
সকলে জানেন । এই নাটকখানির উদ্দেশ্য জীবকে জ্ঞানোপদেশ দেওয়া । 
মনে ভাব, ভোমরা কয়েকজন, কেহ দয়া কেহ ধশ্ম সাজিয়া, সেই নাটক 
অওঙনয় করিয়া! সভাগণকে দেখাইলে; পরে আপনাপন স্বাভাবিক 
আকার ধারণ কবিলে। যে সফল ভক্তগণ শ্রীরুষ্*-লীল। রূপক মনে করেন, 
তাভাঁরা ভাবিতে পারেন ধে, শ্রীভগবান্‌ ব্রজের নিগুঢ রস বুঝাইবার 
নিমিত্ত, ত্বাহার ভক্তের মধ্যে যাহার দেহ যেরূপ উপযোগী তাহার দে্ছে- 
সেইরূপ প্রকাশ পাইলেন। কি ইহাঁও হইতে পারে ষে, কোন 
গোলকবাসী শ্রীভগবানের ভক্তের প্ররুতি শ্রীলগিতার ন্তায়, আবার: 
গদাধরের গ্রকৃতিও ললিতার ন্যায় ॥ পূর্বে ক্ত জন তাই ব্রজের নিগুঢরস 
বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রীগদাধরের দেহে ললিতারূপে প্রবেশ করিলেন। 


১৭১ শ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


এগানে শাসার বলি, ষে লকল বাক্তি শ্রীরুষ্ণলীল। সম্পূর্ন মতা বলিয়া 
বৈশ্বাস করিতে ভাগা পাইর়াছেন, তীহ্ারা যেরূপ রসাস্বাদন করিতে 
পারিবেন, ষাহার। জ্ঞানী, অতদুব বিশ্ব“ করিতে পারেন না, অর্থাৎ সে 
লীলাকে বূপক-বর্ণন। ভাবেন, তাহারা তাহার এক কণাও আনন্দরস 
ভোগ করিতে পারিবেন না। জ্ঞানী-পাঠক মহাশয় ! তুমি করজোন্ডে 
শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট প্রার্থনা করিও যে, তুমি জ্ঞানরূপ কণ্টকাকীর্ণ 
স্থান হইতে অব্যাহতি পাইয়া বিশ্বাস-রূপ বুন্দাবনে প্রবেশ করিতে 
পার। উহা! যিনি পারেন, আমি তাহার চরণধূলি দ্বারা মস্তক ভূষিত 
করি। ষিনি শ্রীকঞ্জলীল| রূপক বলিয়া বিশ্বাস করেন, উহাব অধিক 
পাবেন ন ঠিনি যদি মনৌনিবেশপূর্বক ভঙ্গন-সাধন কবেন, তাত" হইলে 
ব্রজের পরিকবগণ ভাভার সনম জীবস্তু হইয়া উদয় হইবেন । উভা 
'আমার প্রত্তাক্ষ দেখা আছে। 

পবিশ্বঝপ সন্গাল লইয়া গমন করার, তাহার পিতা মাতা, 
জগন্নাগ ও শচী,-অতিশয় শোকাকুল আছেন। কেবল শিশু নিমাইকে 
(কোলে করিয়া মন কথঞ্িৎ মান্না করিতেছেন । এই সমর একদিন 
নিমাই ( তখন তাহার বন্খক্রম ছয় হইতে আটের মধ্যে হইবে | 
নৈবেছোর তাল থাইয়া অচেতন হইয়া পঙিলেন। যথা (চরিতামুতে)- 


“একদিন নৈবেছোর তাশ্ু খাইয়া । ভূমেতে পড়িল! প্রস্থ অচেতন হইদা ॥ 
আস্তে আস্তে শটী-মা 51 মুখে দিলা পানি । সুস্থ হঞা কহে প্রভু অপূর্ব কাহিনী ॥ 
এথ] হইভে বিশ্বরূপ লয়ে গেল মোরে। “সন্ন্যাস করহ তুমি' কহিল অ:মারে॥ 
আমি বৈল আমার অনাথ পিতা মাঙা। আমি বালক সন্্যাসের কিবা কথা । 
গৃহস্থ হইয়া করি পিতৃ মাতৃ সেবন। ইহাতে সন্তষ্ট হয়েন লক্ষ্ীনারায়াণ ॥ 

তবে বিশ্বর্প এথা! পাঠাইলা মোরে । মাত! পিতাকে কহিল! কোটী নমন্'রে ॥ 


বিশ্বরূপ ১৬ বর্ষ বয়সে সন্নাস লইয়া ১৮ বর্ষ বয়সে পাওুপুরে অদর্শন 
কুন : যখন উপরি-উক্ত ঘটনা হয়, তখন হয় তিনি এ জড়জগতে ছিলেনঃ 


নিমাইফের শ্রীকষ্ণাবেশ ১৭৩" 


কি ঠাহার দেহভঙ্গ হইয়াছিল। কিন্ত তিনি ষে অবস্থাই থাকুন, উপরের 
লিখিত ঘটনায় ইহাই দেখা যাইতেছে যে, তিনি ছিলেন ও তিনি নিজ 
দেহের সাহাষ্য না লইয়া কনিষ্টের নিকট আসেন ও তাহার সহিত মিলিত 
হন, আর তখন তিনি অখগুরূপে বিশ্বরূপই ছিলেন, অর্থাৎ সেই জ্ঞান, 
আর পিতামাতা ও ভ্রাতার প্রতি তাহার সেইরূপ ভালবাসা ও শে 
সম্পূর্ণরূপে ছিল। অতএব দেহ ও আত্ম। পৃথক; এবং দেহের সহায়তা 
বাতীভ৪ আত্ম! অখণ্ডরূপে জীবিত থাকিতে পারে। অর্থাৎ দে 
গেলেও, পূর্বেবে তাহাব যাহা যাহা ছিল, সমুদায় থাকে । ইহাতে 
অপরিষ্ফু১ট আত্মার কখন কখন এবটু ক্লেশ হয়। এব্রপ জীবের জড়- 
জগতের প্রতি সম্পূর্ণরূপে মমতা যায় না, অথচ দেহ ভঙ্গ হওয়ায় উহার 
সহিত সাক্ষাৎ সন্বপ্ধ রাখিতে পারে না। তাই সাধুগণ ভজন-সাধনের 
দ্বার] বিষয়-লোৌভ হইতে মুক্ত হয়েন। যাহ'দের জড়-জগতের প্রতি 
লোভ অতি প্রবল, তাহারা উহার শাগতর নিমিত্ত আবার এই সংসাবে 
জন্মগ্রহণ করে। 

এখন উপার-উত্ত ঘটনাটি যদ্দি সত্য হয়, তবে পরকাল সম্বন্ধে আর 
সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশ্বরূপ দেহ ব্যতীতও অখগ্ুরূপে ছিলেন। 
তবে কথা হইতেছে, ঘটনাটি সত্য কিনা। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই 
বুঝা ষাইবে, এটি কল্পন। করিবার কথা নয়। কারণ লোকে যে ষে 
কারণে কল্পনা করে, তাহার কিছুই ইহতেতে পাওয়া যায় না। ঘটনা 
শুনিলেই, ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়। সত্য না হইলে এবপ ঘটন! 
কল্পনা করিয়া লিখিত হইত না। ইহা অপেক্ষা আরে অদ্ভুত কথা 
বলিতেছি। মুরারি গুপ্তের কড়চায় দেখিতে পাই যে, প্রভুর বয়স যখন 
২৮ বৎসর, সেই সময় এ গ্রন্থ লিখিত হয়। মুরারি, গ্রতুর বড়_-এমন 
কি, ছোট বেল! তাহাকে কোলে করিয়াছেন । মুরারি, প্রন্থর পিতার, 


১৭৪ প্রীমিয়নিমাই-চরিত 


-বন্কু ও এক দেশস্থ, এবং নবদ্বীপের এক স্থানে বাস করিতেন । কাজেই 
তিনি প্রহর সমুদায় আদিলীলা প্রত্যক্ষরূপে অবগত ছিলেন। তিনি 
তাহার কড়গায় বলিতেছেন ষে, নবম বধ বয়ে শ্রীনিমাইয়ের উপবীত 
হইল । তিনি নিরমন্রুপারে গোপনীয় স্থানে 'বপিয়। ছিলেন। তাহার 
পর যাহা ঘটিল, তাহ! তিনি তাহার কড়চার প্রথম প্রক্রম, ৭ম সর্গ, 
১৮ হইতে ২৪ শ্রেকে বর্ণনা করিষাছেন। উহা প্রহু রাধিকানাথ 


গোস্বামী মহাশয়ের অনুবাদসহ নিম্নে উদ্ধ'ত কর! হইল £__ 


ততঃ কনাচিন্নিবমন্‌ শ্বমন্দিরে সমুগ্তবদিত্যকরাতিলোহিতঃ। 
তেজসাপুর্রিভদেহ অ।বভৌ উবাচ মাতর্ষচনং বুরুষ্ষ মে ॥ ১৮ 0 


তাহার পরে নিজ মন্দিরে বাদ করিতে করিতে কোন দিন শ্ীমহা প্রত 
সমূদ্িত নুধ্যকর অপেক্ষা অধিক লোহিত বর্ণ হইলেন ও নিজ তেজ; 
দ্বারা পরিপুরিত দেহ হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। সেই লময় 
জননশকে অহ্বান করিয়া কহিলেন, “হে মাতঃ! আমার একটি কথা 


গ্রতিপালন কর ।” 
তথা জ্বলন্ত শ্বহুতং হ্বতৈজন বিলোক্য ভীত] হমুবাচ বিশ্মি তা 
যদ্ুচাতে ভাত করে'মি তক্জীয় বদন্ব যত্তে মনপি স্থিতং ন্বয়ম ॥ ১৯ ॥ 


সেই সময় স্বয় এরিক তেজোযুক্ত নিজ পুত্রকে বিকোলন করিয়া 
শ্রীশচীদেবী ভীতা৷ ও বিস্মিত হইয়া কহিলেন, «হে ভাত! ভূমি যাহা 
বলিবে, আমি তাহাই করিব । তোমার মনের কথা বল।” 


ভাঙগিখআকর্ণ্য বচোহমৃতং পুনস্তাং প্রাহমাত রণ ইরেন্তিখো ভুয়া । 
ভোক্তব্যমাকণ্য বচঃ হতস্ত সা তখোহি কৃত্ব! জগৃহে প্রহথষ্টবৎ ॥ ২০ ॥ 


শ্রীমহাপ্রভু জননীর এই প্রকার বচনাম্ৃত শ্রবণ করিয়া পুনরপি 
কহিলেন, «হে মাত; ! তুমি আর শ্রীহরিবাসরে ভোজন করিও না । 


শ্ত্রীশচীদেবী প্রহষ্টবৎ “তাহাই করিব” বলিয়া এই বাকা গ্রহণ করিলেন। 
নিবেদিতং পুগফলাদিকং যৎ দ্বিজেন তুক্কা! পুনরব্রবী্তীমূ 
ত্রজামি দেহং পরিপালয়ন্থ সুতস্য নিশ্চেইগভং ক্ষশাদ্ধন॥ ২১ 


ভগবানের নিয়মের সামগরশ্ত ১৭৫ 


তাহার পরে এক ব্রাক্ষণ কতৃক নিবেপ্তি পৃগ (গুবাক ) ফলাদি 
আহার করিয়া, পুনরায় মাকে কহিলেন, «হে মাতঃ! আমি চলিলাম 
তোমাৰ পুত্রের নিশ্টেষ্টগত দেহ প্রতিপালন কর ।* 
ইড়াত্। লহসোথায় দগুসচ্চাপতদ্ভূবি | 
বিশ্বস্তরং গতং দৃষ্ট' মাতা ছুংখসমন্থিতা ॥ ২২ ॥ 
এই কথা বলিয়া সহস1 উঠিয়া দণ্ডবৎ করিয়! পৃথিবীতে পতিত 
হইলেন। জলনী পুত্রের সংজ্ঞা রহিত দেখিয়া দু:খ সমন্বিত হইলেন। 
ন্নাপয়ামাস গাঙ্গেয়ৈরযুকল্পকৈ; ॥ 
তত: প্রনুদ্ধ: স্থস্ত্বোহনে। ভৃত্বা স ন্যবসৎ সুঙী ॥ ২৩॥ 
তৎপরে অমৃততুল্য গঙ্জাঁজলে স্নান করাইলেন। তাহাতে প্রত 
টতন্থ লাভ করিয়া স্বস্থ ও স্বাভাবিক তেজধুক্ত হইয়া অবস্থান 


করিয়াছিলেন 
তেজনা সহজেনৈব ভঙ্ছতত্বা বিশ্মিতোহভবৎ । 


জগন্নাথোইববীচ্চৈনাং মারাং ন বিদ্যুহে ॥ ২৪ | 

তাহা শুনিয়া জগন্নাথ মিশ্র বিশ্মিত হইলেন এবং শ্রীশচীদ্বৌকে 

বলিলেন, *দ্বৈমায়! বুঝিতে পারিলাম শা ।”* 
স্্রীলোকের ভূতে পাওয়ার কথ। থে শুন! যায়,--কেহ কেহ এরূপ 
ঘটনা দর্শন করিয়াও থাকিবেন_উপরের কথাটি ঠিক সেইরূপ। 
গ্রস্ত স্ত্রীলোক হঠাৎ জ্ঞানশৃন্য হইয়া অন্তের ন্তা় কথা বলিতে থাকে, 
এবং জিজ্ঞাসা করিলে বলে “আমি' অমুক । তাহার পর ভূত ছাঁড়ান 
হয়, কি ভূত আপনি ছাড়িয়। যায়। ভূত ছাড়িয়! গেলে স্ত্রীলোকটি 
অচেতন হইয়া পড়ে। তখন তাহার মুখে ও কপালে শীতল জলের 
ঝাপ্টা দেওয়া হয় ও তাহাকে ডাক! হয়। সে ক্রমে সহজ অবস্থা 
পায়। শ্রীমুরারির কাহিনী অনুঙারে নিমাইয়ের ঠিক তাহাই হইয়াছিল। 
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ভগবান প্রকট হইবার পথও শ্রীশৌরাঙ্গকৈ অদৈত এইকপ ৬*পস্ত 
ভাবিতিন, যখা ঠতন্তচন্দ্রোদষে £- 
'অদ্বেত বলেন হন আবেশ ঘষে করে। তাতে আগ বৃ্ণ।ত্শ সম ভব ধঙে। 

মঠম্য যদি কতব লি নি ম প্রশ্বত কবে, “বে শী স্প্নক সমং 
পবস্পাবর বিবোধী হয। রাজা প্রজ-পালনেব নিমিও কাতক পি নিষম 
কবিলেন, [বিল্ত কম্মচাবিগণ লন করাত গিবা দেন যে শ্যিমগ্ন্দি 
মাঝ মাঝ পবস্পবে বিবোধা হম। বিস্তু ভগবানের দিম সঙ্পতষ 
না, সমুপাধ নি'মে পবস্পাব সামরস্ত আছে। এমন কি, এত ঘন মগ্ডল 
একটু মনোযোগ কবিষ। দেখলেই জান! যাষ যে, স্টিব না “কজন ক্ভী 
ঢঈজন নয, আব তিনি জ্ঞানমযয। তাহ ব নিবামল «পপ পমনল্য 
একটি গুক্রিবা (দশে তগ্ঠ প্রণব মনবর কব যা ৬টি শভেব 
গতি দেখিলেই বুনা। যাব যে মন) গ্রচেব গতি কিবপ। একটি ভখব্ৰ 
গন্ত নোৎপটি পদ্ধতি দেখি লই বৃড1 যায (ষ. ন্মন্য ৮ ব সম্থালাহগ 6৩ 
শিম কিপ। ফল বখা, শশগনাশেব নিম হব) তাল, 
জটিলত | মাত লাই ! আব নি খাবশতেন শবল্প তল আস সন্ত » লাশ 
পারে ন।। 

এখন মনে ভন, ভূতে পাঞ্ষা প্রক্তি "টি পাত অর্থাৎ প্র ৩৯ 
পবকালে “কান মলিন জীব, এ জগন্ের কান বের দেহে বেশ 
কবিয়া এ জঙ্জগত্ডেব সহি সম্বন্ধ স্বাপন করিস] থাকে । ইহা যদি 
ঠিক হয তবে শ্রীভগবানেব নিষমান্তসাবে যাহারা অপেক্ষাকৃত পবিত্র 
তাহাবা অপেক্ষাকৃত পরবত্র দেহে অব প্রবেশ করিতে পাবিবেন। 
এমন কি, অতি পবিজ্ত্র দেহ পাইলে, অতি পরিজ্র আম্মা, এমন কি 
প্রীভগবানেব পাষদ গ্র্)স্ত১ সেই দেহ আশ্রম করিয়া জডজগতেব 
সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পাবেন। অতএব শ্রীল নারদ কি শ্রীব্দব্যাস 


ভগবানের নিয়মের সামঞ্চন্য ১৭৭ 


প্রয়োজন সাধন নিমিত্ত এইরূপ জড়জতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে 
পারেন। এইরূপে শ্রীভগবান্‌ উপযুক্ত দেহ পাইলে, জড়ঙগগতের সহিত 
সম্বন্ধ স্থাপন করিতে শক্তি ধরেন। শ্রীভগবান্‌ সম্বন্ধ *করিতে শক্তি 
ধরেন», এইরূপ কথা বলা এক প্রকার অন্যায়, এক প্রকার অন্যায়ও নয়। 
যেহেতু যদিও তিনি সমুদায় পারেন, তবু তিনি চঞ্চল রাজার ন্যায় 
আপনার নিয়ম আপনি ভঙ্গ করেন না। তিনি ইচ্ছা! করিলে, অসংখা 
উপায়ে জঙজগতের সহিত সন্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন বটে, কিন্তু তবু 
তাহা না করিয়া, চিন্মরদেহধারী আত্মাগণ সম্থদ্ধে যে যে উপায় সৃষ্টি 
করিয়াছেন, নিজেও চিন্ময় বলিয়া, সেই সেই উপায় অবলম্বনে 
জড়জগতের সহিত এরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করেন। উহার বিপরীত কারা 
করিয়া নিজের নিয়ম নিজে কখন ভঙ্গ করেন ন1। 

পাঠক, এখন অবতার প্রকরণ বুঝিয়! লউন। যাহার! সন্দিগ্ধচিত্ত, 
তীহার। এখন দেখুন যে, অবতার ঘটনা অসম্ভব ত নয়, বরং অতি 
্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণ এই জড়জগতের সহিত আংশিক রূপে যে সে দেহের 
দ্বার! প্রকাশ পাইতে পারেন। কিন্তু পূর্ণ হইয়া প্রকাশ হইতে হইলে 
শ্রীমতী রাধার দেহের প্রয়োজন । ব্রিজগতে রাঁধারাণী ব্যতীত এরূপ 
আর কেহ নাই, ধিনি শ্রীকৃষণকে হৃদয়ের উপর আপাদ মস্তক স্থান দিতে 
পারেন। 

যদ্দি বল, রাধা! কে? রাধা প্রীভগবানের প্ররুতি। এই জগৎ 
শ্রীভগবানের গ্রকাশ। ইহাতে,--কি জড়পদার্থ, কি জীবগণ,--সমূদায় 
পুরুষ ও প্রকৃতি ছারা জড়ীভূত | অতএব শ্রীভগবানেরও পুরুষ ও প্রক্কৃতি 
ভাব আছে। তাহার প্রকাশ যে জগৎ, তাহা যদি পুরুষ ও প্রকৃতি ছার! 
জড়ীভৃত হইল, তবে তিনিও তাহাই। সেষাহ! হউক, যদি পাকি বে 
রাধার তত্ব উপযুক্ত স্থানে ব্যক্ত করিব। 

১৩ 


১৭৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


অতএব ীশ্ু প্রীভগবানের একজন পরকালের উচ্চ বস্ত। তিনি 
আপনাকে শ্রীভগবানের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। গাই ছিনি 
ভগবানকে দাশ্যতক্তি দ্বার! ভজন করেন। অর্থাৎ তিনি এই জগতের 
উপষোগী একটি দেহ অধিকার করিয়! জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত গ্রীন্টীয়ধন্ম 
প্রচার করেন। এরূপ মহম্মদ একজন পুর্ববকালের উচ্চ বস্তু । তিনি 
আপনাকে শ্ীভগবানের সখ। বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি 
সেইরূপ ভঙ্গনা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, তিনি একটি উপযোগী দেহ 
আশ্রয় করেন। এখানে শ্রীগীতার এই শ্লোকটি স্মরণ করুন--- 


"যদ! বদ! হি ধর্মন্ত প্লীনির্ভবতি ভারত অভুখানমধর্ন্ত তদাত্ম(নাং হজাম্যহম্‌” ॥ 


সেইরূপ নবছ'পে শ্রীভগবান্‌ উপযোগী দেহ আশ্রয় করিয়া জীবের 
নিকট ব্রজের নিগৃঢুরস-যাহা পূর্বে *অনপিত*৮ ছিল, প্রকাশ 
করিলেন ।' 

যীশু, কি মহম্মদ, কি গৌরাঙ্গ, কেহই মিথ্যা কহিবার লোক নহেন। 
ইাহার স্পষ্ট করিয়া নিজ পরিচয় দ্রিষাছেন। যীশু আপনাকে শ্রীভগবানের 
পুত্র বলিয়া, এবং মহম্মদ তাহাকে আপন সথা৷ বলিয়! পরিচয় দিয়াছেন। 
আর শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীভগবানের সিংহামনে বসিয়াঃ আপনাকে 
্ীপূরণব্রঙ্মমনাতন বলিয়া পরিচয় দিয়া, তাহার পূজা লইয়াছেন। রহস্য 
এই যে, ষীশ্ত এক দেশে এবং গৌরাঙ্গ অন্য দেশে শিক্ষ। দিলেন। 
উভয়ে ষে বিষয়ে শিক্ষা দিলেন, তাহা অতি বুম্ম ও পরম্পরে সম্পূর্ণ 
সামন্ত । এমন কি, স্্রীতিরধন্মকে শ্রবৈফাবধন্মর এক শাখ। বলিলেও 
হয়। ভবে খ্রীঠীরধন্ম অতি মোটা, আর বেঞ্চবধশ্ম অতি হুক্। এই থে 
বীস্তর ও গ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষায় সামঞ্জশ্ত, ইহাই এক অকাটা প্রমাণ যে, 
উভয়েই সত্য বন্ত। 


অবতার প্রকরণ ১৭৯ 


উপরে উপবীতকালে শ্রীগৌরাঙ্গের ষে কাহিনী বলিলাম, সে সম্বপ্ধে 
“কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, কাহিনীটি ষে সত্য, তাহার অকাট্য 
প্রমাণ কি? তাহার অকাট্য প্রমাণ নাই, এবং এই সমুদায় বিষয়ের 
'অকাট্য প্রমাণ হইতে ও পাবে না। আমি পূর্বে বলিয়াছি, যিনি অকাট্য 
প্রমাণ চাহেন, তিনি সাধন-ভজন করুন, আপনা-আপনি অকাট্য প্রমাণ 
পাইবেন। তবু গোটা কয়েক কথা বলিব। মুরারি গুপ্চের বাড়ী 
প্রভুর বাড়ীর নিকট । এক দেশস্থ বলিয়া তাহার সহিত শচী ও 
জগন্নাথের অতিশয় আত্মীরতা ছিল। মুরারি নিমাইকে ছোটবেলা 
কে!লে করিয়া বেড়াইগলাছেন। মুরাঁরি বৈদ্য, চিকিশসা করিয়া সংসার 
চালাইতেন। প্রত বরাহরূপে তাহার নিকট প্রকাশ হইলে, মুরারি 
তাহাকে শ্রীভগবান্-জ্ঞানে তাহার চরণ আশ্রয় কহিলেন। প্রত পাছে 
ত্বাহাকে ফেলিয়া গোলকে চলিয়া! যান, এই ভয়ে প্রভুর অগ্রে মরিবেন 
বলিয়া তিনি আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলেন। এ কাহিনী পাঠক 
মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে। 

প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়] পুনরায় নীলাচলে 
ফিরিলে, নদেবানীরা তাহাকে দর্শন করিতে যান। সেই সঙ্গে 
মুরারিও গিয়াছিলেন। নীলাচলে প্রস্থুর সঙ্গে দামোদর পণ্ডিত 
গিয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণ জানেন। মুরাপ্ি নীলাচলে গেলে 
দামোদর পণ্ডিত তাহাকে বলিলেন, *হে বৈষ্রাজ! হরিকথাকি জীবে 
জানিতে পাইবে না? শ্রীগৌবহরির আদিলীল! ফেবল তৃমিই উত্তমরূপে 
অবগত আছ। জীবের উপকারের নিমিত্ত এই সময়ে উহ! লিপিবদ্ধ 
করিয়া রাখ ।* মুরারি ইহাও দ্বীকার করিলেন । কথা হইল যে, মুরারি 
প্রভুর লীলা-কাহিনী বলিবেন, আর দামোদর" উহা সংক্ষেপে শ্লোকবন্ধ 
-করিবেন। তাহার! তাহাই করিলেন। ইহাই হইল *মুরারির কড়চা ।৮ 


১৮৬ প্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


গ্রস্থুর বয়স তখন ২৮ বৎসর । তিনি গৃহের এক কোণে প্রেমানন্দে 
বিহ্বল, আর এক কোণে কিঞ্চিৎ দুরে বসিয়া তাহার লীলা-কথা' 
লিখিলেন। স্থতরাং এই গ্রন্থে জ্ঞানতঃ কোন অলীক কথা থাকিবার 
সম্ভাবনা! অতি অল্প। আবার, যেকোন ধর্মের ষত প্রমাণই থাকুক, 
শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতার সম্বন্ধে মুরারির কড়চ। যেরূপ প্রমাণ, এরূপ প্রমাণ 
বুদ্ধ, মহম্মদ, শ্রীষ্ট, কি আর কোন ধন্ম সম্বন্ধে নাই। 

অপর মুরারি যাহ! বলিলেন, ইহা! নূতন কথা নহে,-জগতের 
সর্বস্থানে সকল সময়, এই আবেশের কথা লেখা আছে ॥ মুরারি, 
মিথ্যা কথা কহিবার লোক নহেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে পূর্ণবর্ধ সনাতন 
বলিয়া জানেন, সুতরাং প্রতুর সম্বদ্ধে তাহার কোন মিথ্যা কথা বলিবার 
সভ্ভাবন। নাই। আর মুরাঁরির ওরূপ কাহিনী কল্পনা করার কোন 
স্বার্থ নাই, বরং স্বার্থের হানি আছে। সে কিরূপ বলিতেছি। প্রথম 
দেখুন, এই অদ্ভূত কাহিনীর মধ্যে প্রতু তখনি *ন্লপারি খাইলেন*, 
এন্ধপ অসংলগ্ন কথা কেন? এ ঘটনা কিরূপে হইয়াছিল বলিতেছি। 
শ্রীজগন্নাথ বাড়ীতে নাই, নিমাই উপবীত লইয়া গুধঁভাবে আছেন; এমন 
সময়ে তিনি জননীকে ডাকিলেন। জননী আপিয়া দেখেন যে, পুত্রের 
শরীর দিয়া লোহিত স্র্যের আলে! বাহির হইতেছে, আর উহাতে সে 
স্থান আলোকিত হইয়াছে । ইহা দেখিয়। শচী ভয় পাইলেন । নিমাই 
তখন শচীকে একটি আদেশ করিলেন। অমনি তিনি ভয়ে তদ্গ্ডে 
তাহ স্বীকার করিলেন। পরে নিমাই সেই আবেশ অবস্থায় বলিলেন, 
*আমি চলিলাম। আমি চলিয়া গেলে তোমার পুত্র অচেতন হইবেন, 
তুমি তাহাকে শুশ্রুযা করিও ।* ইহাই বলিয়া নিমাই ষেন প্রণাম 
করিতে গেলেন এবং শচীও' তাহাই ভাবিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তখন 
গ্রীভগবান্‌ লুকাইলেন; আর ভূতাবেশ ছাড়িলে যেমন জীব ঢলিয়া গড়ে, 


এই ঘটন! কল্লিত হইতে পারে না ১৮৯ 


বনমাইয়ের দেহ সেইরূপ ঢলিয়া পড়িল। জগন্নাধ তখন বাণীতে 
ছিলেন না, কাজেই শচী মহাব্যস্ত হইলেন; এবং মুরারিকে 
ডাকাইলেন। তিনি চিকিৎপক এবং ভরীহাদের আত্মীয় ও প্রতিবেসী। 
মুরারি আপিবার পূর্বেই শচী পুত্রকে স্নান করাইয়া ও মুখে জলের ছিটা 
দিয়! চেতন করিলেন। মুরারি আপিয় নিমাইয়ের কি হইয়াছে গিজ্ঞাসা 
করিলে শচী বলিলেন, «একটি সুপারি খাইয়া অচেতন হন ।* মুরারি 
বলিলেন, «কিরূপে হইল বল দেখি। তখন শচী আশম্মপৃব্বিক সমষ্ত 
বলিলেন। মুরারিও দামোদরকে তাহাই বলিলেন, এবং দাযোদর€ 
সংক্ষেপে তাহা সুত্রে ব্ধ করিলেন। তাহার পরে জগম্নাখ মিশ্র গৃহে 
আলিলেন, এবং সমুদায় শুনিয়া! বলিলেন, এ দেবতাগণের কাণ্ড আমি 
বুঝিতে পারিলাম না ।* নিমাই তীহার ভগবান-ভাব ত্বাহার পিতাকে 
কখন দেখিতে দেন নাই । 

*এ ঘটনা কল্পনা হইলে, কিংবা মুরধারির মনে কিছুমাত্র কল্পনার সন্দেহ 
থাকিলে, তিনি উহা বলিতেন না। কারণ ইহাতে প্রকারাস্তরে 
গ্রীগৌরাঙ্গের ভগবন্বায় দোষ পড়িতেছে। ধাহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান 
বলিয়া, তীহাদের মধ্যে সর্ধপ্রধান একজন মুরারি। তিনি থে 
কাহিনী বলিলেন, তাহাতে ভিন্নলোকে, এমন কি, নিজ-জনেও সিদ্ধাস্ত 
করিতে পারেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ একজন সামান্ত মনুদ্ত, তবে প্রীভগবান 
তাহার শরীরে প্রবেশ করিতেন বটে। এইরূপ সিদ্ধান্ত যে অতি 
স্বাভাবিক, তাহ! মুরারির গ্রন্থের পরের প্লোৌঁকেই প্রকাশ । মুরারি ধেকধপ 
গৌরাঙ্গভক্ত, গৌরাঙ্গ ব্যতীত অন্ত কোন দেবদেবী মানিতেন না, 
দামোদরও তাহাই । মুরারি উপরি-্উক্ত কাহিনী বলিলে, দামোদর 
গমকিয়! উঠিলেন, একটু কষ্ট৪ পাইলেন। উপরে ১ম প্রক্রম ৭ম সর্গের 
৪ ক্লোক পর্যাস্ত উদ্ভূত হুইয়াছে। এখন ২৫ শ্লোক হইতে শ্রবণ কঙ্ন +-- 
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ইতি শ্রত্বা কথাং দিব্যাং প্রাহ দামোদরদ্বিজঃ : 1 
কিমিদং কথিতং ভদ্র স্বয়ং কষে জগদ্গুরু ॥ ২৫ ॥ 
জাত: কথং ব্রজ্জামীতি পালয়স্ব স্থৃতং শুভে। 
ইতি মাত্রে বথং প্রাহ হোতন্মে সংখফো মহান 1) ২৬।। 
কিং মায়া জগদীশস্য তদ্বক্ত,ং ত্বমিহাহসি | 
হরেশ্চরিত্রমেবাত্র, হিতাঁয় জগতাং ভবে ॥ ২৭ 
এই দিব্য কথ শুনিয়া সন্দিহান হইয় শ্রীদামোদর ছিজ শ্রীমুরারি' 
গুপ্তকে কহিলেন, “হে ভদ্র! তুমি এ কি কিলে? ইহাতে আমার 
মহা! সন্দেহ হইল। জগৎ পিত। শ্রীকৃষ্ণ জ্ীগৌরংঙ্গরূপে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন। তিনি কিরূপে মাভাকে কহিলেন, *হে শুভে! আমি 
চল্গিলাম, তুমি তোমার পুত্রের দেহ পালন কর। হে ভদ্র মুরারি গুপ্ত! 
ই কি জগদীশ্বরের মায়া?» অর্থাৎ দামোদর বলিতেছেন, *যুরারি। 
তুমি বল কি, শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরংই শ্রীভগবান, বে তিনি কিরূপে বলিলেন 
তোমার পুত্রের দেহ সন্তর্পণ কর, আমি চলিলাম ?* যথা কড়চার 
১ম প্রন্রম ৮ম সর্গ :-- 
ইতি শ্রত্বা বচন্তসা চিস্তপ্িতব। বিচার্ধ্য চ। 
নত্বা হরিং পুনঃ গ্রাহ শৃণুষ্ষ হুসমাহিতঃ ॥ ১1 
শ্রীমুরারি গু শ্রীদামোদর পণ্ডিতের এই বচন শ্রনণ করতঃ চিন্তা ও. 
বিচার করিয়া শ্রীহরিকে প্রণতিপূর্ববক পুনর্ববার কহিতে লাগিলেন, “হে 
দামোদর পণ্ডিত। সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। ১। 
জনন্য ভগবদ্দানাৎ কীর্ভণাৎ শ্রবণাদ্পি। 
হরেঃ প্রবেশো হয়ে জায়তে স্মহাত্ুনঃ ॥ ২ || 
শ্রীভগবদ্ধঠান, কীর্তন ও শ্রবণ হেতু হুমহাত্ম। জনের হৃদয়ে শ্রীহরি: 
প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন! ২। 
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তম্থান্গকারং চক্রে স তত্তেজস্তৎপরাক্রমম্‌ ! 
দধাতি পুরুষো নিতামাত্মদোবিস্বৃতঃ & ৩ ॥ 
শ্রীভগবান হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে মন্তস্ত ভগবানের অনুকরণ করে এবং 
ভগবতেজ ও ভগবৎ পরাক্রম ধারণ করে এবং আত্দেহাদি বিশ্বৃত হয় ॥ ৩৪ 
ভবেদেবং ততঃ কাঁলে পুনর্ব'হো! ভবেত্তত হ॥ 
কঝোতি সহজং কম্ম গহল'দসা যথ। পুরা ॥ ৪ ॥ 
ত্দাত্মোহহুত্তোয়নিধো পুনর্দেংস্থৃতিজ্তটে | 
তাহার গরে, পুন্বায় বাহা হইয়া থাকে ও বাহ হইলে সহজ কর্ণ 
কারয়া থাকে । যেমন পূর্বে গহলাদের সমুদ্র মধ্যে তদাত্যা ও তটে 
বাহ্‌ হইয়াছিল । অর্থাৎ সথুদ্র মধ্যে ও হলাদ খন নিক্ষিপ্ হন তখন 
শ্রীভগবন্ময় হ্ইয়াছিলেন, "বার টে উঠিয়া আপনার সহজ অবস্থা 
পাইয়াছিলেন। 
'ঈর্থরস্তম্ত সংশিক্ষাং দর্শয়ং শুচ্ককার হ। 
লোকপ্য কষ্খভক্তস্য ভবেদেতৎস্বরূপতা ॥ ৬ ॥ 
যথাত্র ন বিমৃহাত্তি জনা ইত্যভ্যশিক্ষয়ন্‌। 
ঈশ্বর প্রীগৌরাঙ্গ ইহা শিখাইবার জন্ত এই লীল৷ করিয়াছিলেন। 
এবং শ্রীরুষ্ণভতত-জনের শ্রীকষ্ষের স্বরূপতা। হয়, ইহাতে লোক সকল 
যাহাতে ভান্ত না! হয়, তাহাও শিখাইবার জন্ত এই লীলা করিয়াছিলেন । 
ভক্তদেহ ভগবতে হাতা! চব ন সংশয় ॥ ৭ ॥। 
ভক্জদেহই ভগবানের আত্মা, ইহাতে সংশয় নাই। 
কৃষ্ণ? কেশিবধং কৃত্ব: নারদায়াতুনো যশ | 
তেজশ্চ দর্শয়ামীন ততো মুনিবরো ভূবি 1৮1 
পপাত দণ্ুবত্বন্মিম্‌ স্থানে শতগুণাধিকম্‌ । 
ফলমাপ্রোতি গত্বা তু বৈষবে মথ্রাং পুরীং ॥৪। 
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শ্রীক্ণচ কেশিবধ করিয়] শ্রীনারদকে আপনার রূপ ও তেজ দশন 
করাইয়াছিলেন। তাহার পরে মুনিবর শ্রীনারদ ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত 
হইয়াছিলেন। মনুষ্য মথুরাপুরী গমন করিয়া সেই স্থানে ( কেশি-তীর্থ ) 
শত গুণ ফল প্রাঞ্ধ হয়। 

এবং রামো জগদৃষোনিবিহ্বরূপমদশয়ৎ । 
শিবায় পুনরেবাসৌ মান্ুধীমকরোত ক্রিয়ান্‌ 1১০ 

এই প্রকার ভগবান্‌ রামচন্দ্র শ্রীশিবকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া", পুনরায় 
মানগুষী ক্রিয়া করিয়াছিলেন। 

মুরারি গুপ্ত উপরে কি বলিলেন, পাঠক অন্থভব করিয়া দেখুন । 
তিনি বলিলেন যে, ভক্তজনে কীর্তনাদির ছার! হৃদয় এরূপ নির্মল করিতে 
পারেন ষে, বরং ভগবান্‌ উহাতে কখন কথন প্রবেশ করিয়া থাকেন। 
তিনি ভত্ত-হৃদয়ে কিয়ৎকালের নিমিত্ত অবস্থিতি করেন। তখন সেই 
ভক্ত আত্মবিস্থত হন, হইয়! ভগবানের ন্তায় কথা বলেন? এমন কি 
সেইরূপ ক্ষমতাও প্রাপ্ত হন । তাহার পরে শ্রীভগবান্‌ তাহার হৃদয় 
হইতে চলিয়৷ গেলে, সেই ৬ আবার নিজের প্রকৃতি প্রাপ্ত হন। এই 
মুরারির কথা । তাহার পরে মুরারি বলিতেছেন, শ্রীভগবান্‌ জীব 
শিক্ষার নিমিপ্ত শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তিনি কখন ভক্ত- 
ভাৰ, কখন ভগবান-ভাব অবলম্বন করিতেন। ভক্ত হইয়া ভক্তি কি 
বন্ত তাহা জীবগণকে শিখাইতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ এই লীলা ছারা 
দেখাইলেন যে, শ্রীভগবান্‌ মনুয্ত-হাদয়ে প্রবেশ করিয়া! থাকেন, আর 
যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন তিনি ভগবান্-ভাব প্রাপ্ত হন, তাই দেখিয় 
ষেন কেহ তাহাকে ভগবান্‌ বলিয়! পৃজ| না করে ।” 

মুরারি উপরি উক্ত ঘটনা যে ব্যাখ্যা করিলেন তাহা শুনিয়া কোন 
সন্দিচিত্ত পাঠক হাপ্য করিয়া বলিতে পারেন, বৈস্যরাজ] তাই যদি 
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হইল, তবে তোমার শ্রীগৌরাঙ্গকে কেন ভক্ত বল না ? তিনি ভক্ত- 
শিরোমণি ছিলেন, তাই শ্রীভগবান্‌ তাহার হৃদয়ে প্রকাশ হইয়া তাহাকে 
ক্ষণিক মাত্র ভগবত্ব অর্পণ করিতেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাদের ন্যায় 
একজন মঞ্কধ্য বই আর কিছু নয়।” যদি স্বীকার করা ষায় যে, শ্রীভগবান্‌ 
শ্রগৌরাঙ্গের দেহে প্রবেশ করিয়া ভক্তিধর্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাতে 
প্রভুর ভগবন্তায় দোষ পড়িল বটে, কিন্তু তিনি ষ্বেও ধণ্ম প্রচার করিলেন 
তাহা প্রমাণিত হইল, অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌ মঙ্গলময়, তাহার শ্রীশ্রীচরণ 
পেবনই জীবনে সর্বপ্রধান কন্ম। 

কিন্তু বিবেচনা করিতে হৃইবে যে, মুবারি যে সিদ্ধান্ত করিলেন, উহা 
ভক্তগণের নিমিত্ত, বহিরঙ্গ লোকের জন্য নয়। বহিরঙ্গ লোকে এ উহ! 
করিলে মরারি এই উত্তর দিতেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ যে শ্রীভগবান্‌ তিনি 
তাহার শত সহ প্রমাণ পাইয়াছেন। তিনি তাহা বরাহ গ্রভৃতি রূপ 
দর্শন করিয়াছেন। তিনি তাহণর মহাপ্রকাশ এবং তাহার অন্তান্য প্রকাশ 
শত-শত বার দর্শন কারয়াছেন। আর তাহার নিজমুখেও বন্বার 
শুনিয়াছেন যে, তিনিই পূর্ণব্রক্ষ, তিনিই সকলের আদি । তিনি ষে 
শচীনন্দন হইতে পৃধক বস্তু তাহ। কখনও বলেন নাই। এবং শচীর 
উদরে তাহার থে দেহের উৎপত্তি সেই তাহার নিজ দেহ,_-তাহ। বারস্বার 
বলিয়াছেন । শ্রীঅদ্বৈত যখন শ্যামন্বন্দর রূপ দর্শন করিতে চাছেন, 
তখন শ্রীপ্রতু তাহাকে বলেন, “এই গৌর-রূপই আমার প্ররুত রূপ, আর 
এই রূপ অগৈতেরও প্রিয়” জগদানন্দকে তিনি নিজহস্তে আপনার 
গৌরগোবিন্দ বিগ্রহের পৃজ। করিতে দিয়াছিলেন। শ্রীমতী বিষুপ্রিয়া 
তাহার আজ্ঞাক্রমেই গৌর-মুত্তি স্থাপন করেন । ইত্যাদি ইত্যাদি। 

মুরারি কেবল ভক্তের নিমিত্ত লিখিয়াছেন বলিয়া, তাহার মনের 
ভাব প্রকাশ করিয়া! বলিতে পারেন নাই। হৃদয় নির্দল হুইলে, শ্রীভগবান 


১৮৬ প্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


স্বয়ং প্রবেশ করিয়। প্রকাশ হয়েন, হইয়! ভক্ত ঠিক ভগবানের ন্যায় হয়েন, 
এ কথা মুরারি বলিতে পারেন না। এরূপ যে কোখায় হইয়াছে ভাহারও 
প্রমীণ নাই। ওহলাদের ক্ষণিক অধিরুঢভাব, অর্থাৎ তিনিই ভগবান্‌ এ 
ভাব, আর শ্রীগৌরাঙ্গের বিফুখ্রার বসিয়া শ্রীপদ বাড়াইয়া গঙগাজল চন্দন 
ও তুলসী দ্বার! শ্রীভগবানের পূজা গ্রহণ,--এই ছুই ভাবে বহু পৃথক । 
অবশ্ঠ ভগবৎ প্রেমে উন্মত্ত হইলে ভক্তগণ শ্রীভগবানের লীলার অন্থকরণ 
করিয়। থাকেন। কেহ গোপাল-আবেশে ত্রিভঙ্গ হইয়া দাড়াইয়! যেন মুরলী 
বাদন করিতেছেন, কেহ-বা বাল-গোপাল আবেশে জান্ু-গতিতে 
চলিতেছেন,- প্রেমে ভক্তগণ এরূপ করিয়া থাকেন ! শ্রীগৌরাঙ্গ দাসের 
ন্তায় ভক্ত ত্রিভুননে আর হয় নাই । তাহার! অনেকে গুহলাদ অপেক্ষাও 
বড়। কৈ তাহারা কবে শ্রীভগবান কর্তৃক আবেশিত হইয়া! শ্রীভগবানের 
ম্যায় কথ! কহিয়াছেন, কি এখর্ধয দেখাইয়াছেন, কি পা বাডাইয়! দিয় 
শ্রীভগবানের পূজা লইয়াছ্েন? কিন্তু, শ্রীগৌরাঙ্গের লীলর আমূল 
তাহাই । গ্রীভগবানের সিংহাসনে বসিয়া শ্রীণিমাই পফুল বদনে 
ভক্তগণ সঙ্ষে বিহার কাঁরিতেছেন। তীহার অঙ্গের আলোতে গুহ 
বৈছু(তিক আলো অপেক্ষাও কোটি গু আলোকিত এবং অঙ্গ-গদ্ধে দিগ 
আমোদিত হইয়াছে ॥ শ্রীন্মাই কথা কহিতেছেন, আর যেন স্থধা 
উগরাইতেছেন; আর বলিতেছেন, «আমিই আদি; আমিই অস্ত আমিই 
তোমাদের, তোমরা আমার ।* আর কি বলিতেছেন? নাঃ «আমি 
জীবের দুঃখে কাতর হইয়া, ভক্তগণের আকর্ষণে জীবকে আঙখান দিতে 
ও ভক্তি ধর্ম শিখাইতে আসিয়াছি ।* কৈ,-কবে কে এরূপ বলিয়াছেন 
বা করিয়াছেন? কোনও শান্ত বা কোনও দেশে এরূপ নাই। বুদ্ধ, 
বশ, মহশ্মদ, নানক গ্রভৃতি বহু অবতার জগতে প্রকাঁশ হইয়াছেন। 
কিন্ত কবে কোন অবতার শ্রীভগবানের পিংহালনে বসিয়া, শ্রীভগবানের 


শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীভগবান্‌ ১৮৯ 


তেজ প্রকাশ করিয়া, শ্রীভগবান্‌ বলিম্বা আপনার পরিচয় দিয়॥ “বর 
মাগে।» বলিরা জীবগণকে আশ্বাসিত করিয়াছেন? এরূপ ঘটনা কেহ 
কখন শুনেন নাই, অন্ুভবও করেন নাই । 

৪)ভগবানের ্রীবিগ্রত চিম্মঘ-উহা জড়-পদার্থ দ্বারা সুই নয় 
শ্রীভগবানকে চণ্বচক্ষে দর্শন করা যায় না; দর্শন করিতে হইলে তাহাকে 
চম্মচক্ষুগোচর দেহ ধারণ করিতে হয়। মন্তম্ের ধ্যান ক্ফুর্তির নিমিত্ত 
এরূপ দেহ গ্রয়োজন, তই শ্রীভগবান চম্মচক্ষু-গোচর দেহ ও রূপ ধারণ 
করিয়া থাকেন। আকাশ-্ধ্যান যে ভক্তের নিকট নিক্ষল তাহ! 
ভক্তমাত্রেই জাননে ; আর যিনি ইহা বিশ্বান না করেন, তিনি স্বয়ং 
পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন যে, ভক্তের ব্যান জীবন্ত সামগ্রী । 

শ্রীগৌরাদ্দ স্বয়ং ধলিয়াহিলেন যে, তাহার দেহ শ্রীভগবানের দেহ,--. 
শুধু আধা নয়। মুরারিকে শ্রীগৌরাঙ্গ আলিঙ্গন করিলে তিনি ১*ম 
স্কন্ধের ৮১ অধ্যায়ের ১৪ প্লোক পড়িয়া শ্রীভগবানকে স্তি করিলেন। সে 
শ্লোকে অর্থ এই যে, «কোথা, আমি দীন, আরকোথা ভুমি শ্রীভগবান্‌) 
তুমি আমাকে হাদয়ে ধরিয়া আলিম্ধন করিলে?” মুরারির এই বাক্য 
শুশিয়া শ্রীগৌরচন্ত্র কি বলিলেন, শ্রবণ ককন। যথা, চৈতন্ত-্চরিত 
৭ম সর্গ-_ 
শরত্ব! সইথমুদিতং ভগবাংস্তদৈব শ্বৈত্র্্যমুত্তমমুপেত্য ররাজ নাথ £। 
রম্যাসনোপরি পরিষ্টিত উদ্ভটেন তেজশ্চয়েন দিননাথসহম্রতুল্যঃ ॥ ১১ ॥ 

ভগবান, গৌরচন্দ্র এই কথা শুনিয়! তৎকালীন এশ্বধ্া লাভ করতঃ, 
অতুন্তট তেজের দ্বারা সহতশ্র সুয্ের ন্যায় গ্রকাশমান হইয়া, শোভন 
আপনপোরি অধিষ্টানাস্তর পরম শোভা পাইতে লান্লেন ॥ ১০১। 

ই্দং শরীরং মনোজ্ঞং লচ্চিদ্বনানন্দময়ং মমৈব। 
জানীত যুয়ং নহি কিধিদন্াদ্িনাস্তি ভূমৌ স ইতীদমূচে ॥ ১২ $ 


১৮৮ শ্রীঅমমিয়নিমাই-চরিত 


এবং কহিলেন আমার শরীর পরম মনোজ্ঞ, নিত্য, চিদ্ঘন ও 
আনন্দময়, তোমরা নিশ্চয় জানিও আমার শবীর ব্যতিরেকে এই 
ভূমগ্ডুলে আর কিছুই নাই ॥ ১*২॥ 

তাহার পরে যদি শচীনন্দন শ্রীভগবানং হইতে পৃথক বস্তু হইতেন, 
'আর তাহার দেহটি শ্রীভগবানের না হইয়া একজন মন্ুষ্টের হইত, ভবে 
শ্রীভগবান, সেই দেহে প্রকাশ পাইয়া, কুলবতীগণের মন্তকে শ্রীপাদ দিয়া 
বলিতেন না ষে, *তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক, «অর্থাৎ «আমাকে 
তোমার স্বামী বলিয়া গ্রহণ কর।* আবার তাহা হইলে শ্রীভগবান্‌ সেই 
দেহে প্রকাশ পাইয়া, সেই দেহের পদ, তাহার দেহধারী বৃদ্ধা জননীর 
অন্তকে দিতেন না । শ্রীভগবান কর্তৃক এরূপ মুঢ়তার কাধ্য সম্ভব হয় না। 
শ্রীঅদ্বৈত দস্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, «জগনাথ-হুত যদি "তিনি" হয়েন 
হবেই আমার মন্তকে চরণ দিতে সক্ষম হইবেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাই 
করিলেন, আর তখনি শ্রীঅদ্বৈত স্বীকার করিলেন যে, প্রভু স্বয়ং 
আসিয়াছেন। আবার শ্রীশচীর মন্তকে পা দিয়া, শ্রীভগবান্‌ ইহাই 
প্রমাণ করিলেন যে, তিনি আর শচীনন্দন পৃথক বস্ত নন, আর 
শচীনন্দনের যে দেহ, উহী তাহার নিজের দেহ। আর যদিও বাহ্‌ 
সম্পর্কে শচী তাহার, জননী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি শচীর পিতা। 
'আরে। দেখাইলেন যে» যদিও শচী অতি বৃদ্ধা, কিন্ত তিনি তাহা অপেক্ষা 
নেক প্রাচীন। 


পঞ্চম অধ্যায় 


গৌরাঙ্গ কল্প তরু, অদ্বৈভাদি শাখ! চাক, কর্তন কুহ্ষ পরকাশ। 
ককত ভ্রমরগণ মধুংলোতে অনুক্ষণ, আনন্দেতে ফিরে চারুপাশ 


শ্রীগৌরাঙ্গ প্রীভগবান ১৮৯, 


হরিনাম পত্র শৌভে, শ্লিগ্ধ হমধুর ভাবে, কিবা হুশীতল তার ছায়। 
কলি-দগ্ধ জীব যত, পাপ-ভাপে সাস্তপিত, তাঁর তলে আসির! জুড়ায় ॥ 
অকৈতব প্রেবফল, রূমভরে টলমল, খাইতে বড়ই মিঠে লাগে । 
গল-লগ্নকৃত বান, হইয়ে উদ্ধৰ দাস, কাতরেতে দেই ফল মাগে ॥ 


শ্রবির্বূপ নিত্যানন্দের দেহে সর্ববদা বিরাজ করিতেন । এমন কি, 
শচীর কখন কখন ভ্রম হইত-যেন পিতানন্দ তাহ!র সেই হারাণ পুন. 
বিশ্বরূপ। সেই নিআনন্দের নিকট প্রভু বলিতেছেন যে, তিনি অন্গমতি 
পাইলে তাহার দাদা বিশ্বক্ধূপের অনুসন্ধানে যাইবেন । 

এখন বিশ্বরপ ষে জগতে নাই তাহা কি শ্রীগৌরাঙ্গ জানিতেন না? 
তাহাকে যাই ভাব, এ কথা তাহার না জানিবার কোন কারণ ছিল না, 
কারণ শচী ব্যতীত পৃথিবী সমেত সকলেই এ কথা জানিতেন্‌ ষে, বিশ্বরূপ' 
অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে পাওুপুরে দেহত্যাঁগ করিয়াছেন। অতএব গ্রভুও ইহা 
জানিডেনে তবে তিনি কিরূপে বলিলেন যে, বিশ্বূপের অনুসন্ধানে 
গন করিবেন? শ্রীচরিতামূত এই উত্তর দিতেছেন, যথা 

“বিশবরূপ দর্শন জানেন সকল। দাক্ষিণাত্য উদ্ধারিতে পাতেন এই ছল । 

আর্থাৎ জীব উদ্ধার ও ভক্তিধর্ম গ্রচার, প্রভুর একটি কাধ্য ॥' 
কিন্তু তাহ! ঠিনি মহজ অবস্থায় মুখে বলিতেন না; এমন কি বলিতে 
কুষ্ঠিত হইতেন। কারণ সে অবস্থায় তিনি দীন হইতে দীন। দক্ষিণ 
দেশে ভক্তি ধর্ম প্রচার করা তাহার কর্তবা, ইহা সাব্যস্ত করিয়াছেন. ? 
সৃতরাং দক্ষিণদেশে গমন করিবেন, ইহ! তাহার স্থির সংকল্প, তাই অনুমতি. 
চাহিতেছেন | এক কথা বলিতে পারিতেন যে ই্রপাদ আমাকে অন্থুমতি. 
কর, আমি দক্ষিণদেশে ধর্শ-প্রচার করিতে যাইব। কিন্তু গ্রতু দৈম্তের 
অবতার ৷ সহজ অবস্থায় যিনি ভক্তগণের প্রত্যেকের হস্ত ধরিয়া ক্রন্দন. 
করিয়া দিবানিশি বলিতেছেন, «তোমর1 ভক্ত, আমাকে কৃপা করিয়া বল: 


১৯০ শ্ীঅমিয়নিমাই-্চরিত 


'আমার কিরপে শ্রীকষ্ণে মতি হয়।* তিনি কি মুখাগ্রে এই দত্তের কথা 
'আনিতে পারেন যে, «আমি দেশ উদ্ধার করিতে যাইব । অথচ 
দ্বক্ষিণদেশে উদ্ধার করিতে ধাইতেই হইবে । কিন্ত কি বলিয়া যাইবেন £ 
তাহাই বিশ্বরূপের অন্থসন্ধানে গমন করিবেন. এই «গুল পাতিলেন*। 
প্রকৃত পক্ষে, তাহার দক্ষিৎ*ভ্রমণের মণ্যে বিশ্বরূপের অনুসন্ধান বড় একট] 
দেখা যায় না, কেবল ভক্তি-ধন্ম প্রচারই দেখ। যায়। 

প্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, “উত্তম কথ, আমরাও যাইব ।* কিন্ত 
প্রত বলিলেন, তাহা হইবে না, আমি একাকী যাইব 1» তখন 
শ্রানিত্যানন্দ বলিলেন, «কেন আমাদের অপরাধ ?1* প্রন বলিলেন, 
“তোমাদের গাঢ় অন্বরাগ আমার প্রধান ণ্টক; আমি ইচ্ছামত কার্য 
ক্ষরিতে পারি না। আমার মনোৌমত কাধ করিতে গেলে, শোমাদের 
মনে দুখ দিতে হয়, তাহা আমি পারি না। ইহ। বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দের 
মুখপানে চাহিয়া ঈষৎ হাপিয় বলিলেন, “আমি সন্ন'স লইয়া বুন্দাবন 
যাইব সংকল্প করিলাম, তুমি তুলাইয়। আমাকে শাস্তিপুরে আনিলে। দেখ, 
তুমি মধ্যবর্তা না হইলে, আজ আমি কোথা থাকিতাম ? আবার 
সন্নাসীর প্রধান সহায় দণ্ড; তুমি ইচ্ছা! করিলে, আর আমার দগুখানি 
ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। এখন আমি অঙ্গহীন সম্যাসী হইলাম । তোমারা 
ভালবাপিয়া এই নব কর, কিন্তু আমার কাধ্য নষ্ট হয়।» 

' শ্রীনিত্যানন্দ ভালমানষ, ছোট ভাইয়ের দাস। তিনি উত্তর করিতে 
সা পারিয়া ঘাড় হেট করিলেন। তখন দামোদর বলিলেন, *আমার 
অপরাধ কি?” প্রভু বলিলেন, “তুমি ব্রহ্মচারী আমি লম্যাসী। পদে 
আমি তোম! অপেক্ষা বড়, কিন্তু সন্যাসের সকল নিয়ম আমি জানি 
'না, স্মরণ রাখিতেও পারি না, আমর অনেক পময় শ্্রীকষ্ণের বিরহে, 
“সে শমুদ্রায় নিয়ম পালন করিতেও পারি না। কিন্তু তুমি সমুদায় 


ভূর সাস্বন বাক ১৯১ 


বিধি অবগত আছ ও পালন করিয়া থাক, সর্ধবদ| আমাকে সাবধান ও 
রক্ষণা-_বেক্ষণ করিতেছ । এই বিধি সমৃদ্ায় পালন করিতে গিয়া 
আমি খ্রাীকৃষ্ণের নিমিত্ব যে একটু রোদন করিব, তাহাও পারি না।» 

তখন জগদানন্দ বলিলেন, «প্রভু সকলের গুণান্থবাদ কীর্তন করিলেন, 
কিন্ত আমার কি অপরাধ শুনিয়। রাখি।* প্রত বলিলেন, *তুমিই ত 
নাটের গুরু । আমি সন্যাসধর্দ আশ্রয় করিয়াছি তাহ! তুমি ভুলিয়া 
গিয়াছ। তোমার দিবানিশি একমাত্র চেষ্টা কিনে আমার ধন্ম ন্ট হয়। 
তোমার ইচ্ছা আমি উদর পুরিরা পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দি! ভোজন করি, 
অতি উত্তম শধ্যায় শরন করি, উত্তম তৈল মাখিয়! ন্গান করি, এবং 
সমুদয় বিষয়-ন্থখ ভোগ করি। কিন্তু আমি ত তাহ! করিতে পারি, 
না। আমি সন্াপী হইয়াছি। এ সমুদায় সখ ভোগ করিলে আমার 
ধর্ম নষ্ট হইবে। কিন্তু তুমি ভাহা বুঝিবেনা, শুনিবেও লা) আমার 
স্মুখে বিষয়-ম্ৃখ রাখিয়া, যাহাতে উহ! আমি ভোগ করি, তাহার 
নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্রতা দেখাইবে। কিন্তু আমি তোমার অনুরোধ 
রাখিতে পারি না বলিয়া তুমি রাগ করিয়া আমার সহিত কথা বন্ধ 
কর। তখন তোমাকে কথ। কহাইবার নিমিত্ত আমার বহু সাধসাধন! 
করিতে হয় 1৯ তাহার পরে প্রতু বলিলেন “নকলের কথা যখন 
বলিলাম, তখন মুকুন্দের কথাও বলি। মুকুন্দ এই প্রথম সংসারের 
বাহিরে হইয়াছেন, কাজেই তাহার হৃদয় এখনও অত্যন্ত কোমল আছে। 
তিনি কাহার্ও দুঃখ সহিতে পারেন না, আমার ছুঃখ কিরূপে সহিবেন ? 
আমি শীতে তিনবার স্নান করিতাম, দেখিয়! মুকুন্দ বড় কষ্ট পাইতেন। 
আমি মৃত্তিকায় শয়ন করি, মুকুন্দ ইহা সহিতে পারে না! সন্গান-ধশ্ম 
পালনের জন্ত আমার অনেক দুঃখ সহ করিতে হয়। এ সকল কথ! 
সাহস করিয়া তিনি আমাকে বলেন না, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া! আমি 


১৯২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


বুঝিতে পারি । আমি যে নিরম পালন করি, উহাতে আমার কিছু দুঃখ 
হয় না, কিন্তু আমি দুখ পাইতেছি ইহ! অনুমান করিয়া মুকুন্দের যে দুঃখ 
তাহা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া ফায়; এমন কি, আমি মূকুন্দের 
মুখ পানে চাহিতে পারি না। 

প্রত এই বলিয়া যাহার যে গুণ তাহ সমুদায় দোষ বলিয়া কীর্তন 
করিলেন। 'প্রর্তর সম্মাসাদি কাধ্যে শ্রীনিত্ানন্দের কিছুমীত্ত আস্তা 
নাই; তাই তিনি প্রভুর দণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলেন, আ'র প্রত্ুকে শাস্তিপুবে 
লইয়া যান। তাহার মতে প্রত্থব এ সমুদায় কাজ ফেলিয়া দিয়া! নদীয়ায় 
জননীর নিকট যাওয়াই উচিত। জগদানন্বের ও দামোদরের ঠিক 
বিপরীত ভাব। দামোদরের সর্বদা ভয় গাছে প্রন্ুর ধর্মপালন নিয়ম 
মত না হর; আর জগদানন্দের ভয় পাছে প্রভুর পেট না ভরে, কি নিড্ 
ভাল না হয়। মুকুন্দের ভজন সাধন-_প্রতৃকে কীর্তন শুনান, গ্রতুর 
ূপ-দর্শন ও প্রভুর চরণ-সেবন। তিনি প্রতুর দোণার অঙ্গে কে গীন, 
কি মত্তিকার শয়ন, কিরূপে দেখিবেন ? 

ভক্তগণ তখন মস্তক অবনত করিয়া দীর্ঘানশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। 
এতদিন নদেবাপীরা নদের যথাসর্বন্ব ভক্তদিগের হস্তে ন্তন্ত করিয়া এবং 
ভক্তগণও তাহাদের গ্রাণ-মন-বুদ্ধি সমুদায় শ্রীগৌরাঙ্গকে দিয় নিশ্চিন্ত 
হইয়াছিলেন। এখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন যে তিনি দক্ষিণদেশে 
যাইবেন, কাহাকেও সঙ্গে লইবেন না। খিনি এই কথ! বলিতেছেন, 
তিনি অগ্রে সাব্যস্ত করেন, পরে প্রস্তাব করেন। তারপর 
ভ্রিভুবনও বিরোধী হইলে তাহা শুনেন না কাজেই ভক্তগণ 
বিষাদ-সাগরে মগ্ন হইয়া ভুবন অন্ধকারময় দেখিতে লাগলেন ॥ 
তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণকে সাত্বন৷ দিবার জন্ত বলিলেন, “শতবার দেহ- 
ত্যাগ কর। যায়, তবু ভোমাদের সঙ্গ ত]াগ কর! যাক্স'না তোমর। 


সার্বভৌম মন্াহত ১৯৩ 


আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া নীলাচলচন্দ্র দর্শন করাইলে। এ দেহ 
সম্পূর্ণরূপে তোমাদের, তোমর। আমাঁকে থেধানে সেখানে বিক্রয় করিতে 
পার। আমি একবার দক্ষিণদেশে যাব, একাকী সেতুবন্ধ পর্যযস্ত 
দ্রুতগতিতে যাইয়া ফিরিয়া আমিব। তোমরা এখানেই থাক, আমি ষে 
যাইব সেই আসিব ।” তখন গ্রীনিত্যানন্দ বলিতেছেন, *্প্রভু নিতাস্তই 
যাইবে, আমর। আর কি বপিব? তবে তুমি একাকী যাইবে, ইহা 
আমরা কি করিয়া সহিব। প্রথমতঃ নামজপ করিতে তোমার হস্ত 
আবদ্ধ থাকিবে। তোমার কৌগীন, বহির্বান ও জলপাত্র কে বহন 
করিবে? যদি স্বংব্হন কর, ভবে নাম জপিবে কিরপে? তারপর, 
পথে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়া! থাকিলে, কে তোমাকে অন্তর্পন করিবে? কে 
ভিক্ষা করিবে, ও প্রসাদ তুপ্তাইয়! তোমার প্রাণ রক্ষা করিবে? তু 
স্বেচ্ছাময়, যাহা আজ্ঞা করিবে, তাহা আমাদের করিতেই হইবে । তবে 
এরূপ ভাবে তোমাকে বিদায় দিতে আমর] প্রাণ থাকিতে কিরূপে 
পারি ?” 

প্রভুর মন একটু নরম হইল, তাহা ভক্তগণ বুঝিলেন? তখন 
প্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, *এখন সার্বভৌম ও গোপীনাথের নিকটে চলুন, 
এবং এ কথা শুনিয়া তীহাবা কি বলেন শ্রবণ, করুন|” শ্রীনিতানন্দ 
ভাঙলেন যে, প্রভু সার্ধ্ব:ভীমকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করেন। যদি প্রভুর 
মন ফিরাইতে হয়, তবে উহা সার্বভৌম দ্বারা করাইতে হইবে। প্রন 
বলিলেন, «ডাল কথা, তবে চল সাব্বভৌমের নিকট যাই ।* ইহ] বলিয়া 
তাহার নিকট সকলে গমন করিলেন। সার্বভৌম সর্ সৃমঙ্গল উপহত 
দেখিয়া, মহাহর্ষে উঠিয়া পাগ্-অর্থ; দিয়া প্রভুকে ও শ্রীনিতাইকে পুজা 
করিলেন। পীব্বভৌম জানেন না ষে, প্র তাহার গলায় ছুরি দিতে 


আসিয়াছেন। ছুই একবার কৃষ্ণ-কথার পরে, প্রত তাহার দক্ষিণদেশে 
৪ 
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ভ্রমণ-ইচ্ছা জানাইলেন। ইহা শুনিয়া সাব্ব'ভৌম মন্খাহত হইলেন। 
শ্রভগবদ্দত মন্গন্ত-সৃদয়ের ষে মধুর ভাবগুলি তাহা তিনি কখন ইচ্ছা! 
করিয়া উৎকর্ষ করেন নাই, বরং চেষ্টা করিয়া দলন করিয়াছেন। এইবপে 
তাহার হৃদয়-বৃন্দাবন পোড়াইয়৷ ছাই করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়। বসিয়াছিলেন। 
সেই ভম্মাবৃত স্থান প্রথমতঃ: আর্দ্র করিয়া, পরে কর্ধণ করিয়া শ্রীপ্রহথ যত 
কিয়! সেখানে প্রেমের বীজ রোপণ করিলেন। এই বীজ এখন 
অস্কুরিত হইয়াছে। প্রভু তাই এখন ভাঙ্গিতে চাহিলেন, তিনি তাহা 
সহিবেন কিরূপে? প্রত যাইবেন শুনিয়া, তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। 
একটু চুপ করিয়! থাকিয়া! সার্বভৌম বলিতেছেন, «পর্ব! তোমার বিরহ 
যন্ত্র সহ করিতে হইবে জানিতাম না। তুমি স্বেচ্ছাময়; যখন যাহা 
ইচ্ছা করিয়াছ, কাহার সাধ্য তাহ] হইতে তোমাকে বিরত করে। ত্ৰে 
তুমি গমন করিলে, তোমার বিরহে আমাদের জীবন থাকিবে না তাহ। 
বুঝিতেছি। সাব্বভৌম বলিতেছেন--( খা _টৈতসত-চরিভাস্বত মহা- 
কাবা ১২ রর ) 
কখং মসাভুন্নহি পুত্রশোকঃ কখং মমভুন্নহি দেহপাতঃ 
বিলোক্য মুন্মৎপদপদ্নধুণ্মং সোছং ন শক্তোহস্মি ভবদধিয়োগং & ৯৭ ॥ 
বত কব গত্তাসি পথ! স্ব কেন কথং পথঃ ব্রেশমহোহর্থ ভাবী। 

প্রভো! আমার পুত্রশোক কেন না হইল, আমার দেহপাভ কেন 
ন। হইল, আপনার পাদপদ্ম-যুগল দর্শন না করিয়া আপনার বিয়োগ কিরূপ 
সহ করিব? গ্রভেো! আপনি কোন পথে যাইবেন? এবং কিরূপেই 
বা পথের ক্লেশ সহা করিবেন ? হা কষ্ট! 

আবার শ্রীচৈতন্-চরি তামৃত--৭ম পরিচ্ছেদ 
“শুনি সার্বভৌম হৈল অত্যন্ত কাতর । চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ অন্তর ॥ ৪৬ 
বহুজন্মের পুশ্যকলে পাই তোমার সঙ্গ | হেন নঙ্গ বিধি মোঞ +রিলেক ভগ ॥” 
শিরে বন্প পড়ে বদি পুত্র মরি ধায় | তাহা! সহি, তোষার বিচ্ছেদ সহনে ন| যায় ৪" 
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"রই প্রব্লপ্রতাপান্থিত শ্রীবুহস্পতি-অবতার সর্বেভৌম ভট্টাচার্যের 
নিকট এখন শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার একমাত্র পুত্র চন্দনেশ্বর অপেক্ষাও বহুগুণে 
প্রির হইয়াছেন যখন শ্ুকদেব শ্রীকষ্ণের আদিলী'লা বর্ণন করিতে 
করিতে বলিলেন, -শ্রীনন্দনন্দন গোপগোপীগণের নিকট এত প্রিয় 
হইলেন যে কাহার! তাহাকে আপন পুত্র হইতেও অধিক প্রীতি করিতে 
লাগিলেন, তখন আোতাবর্গ আশ্চর্য্যান্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা 
কিরূপে হইতে পারে? এ ষে একেবারে অস্বাভাবিক ! তাহাতে 
শুকদেব বলিলেন, এরূপ হওয়1 অস্বাভাবিক নয়, বরং সম্পূর্ণ শ্বাভাবিক ; 
যেহেতু যিনি যত নিকট-সম্পর্কীয় হউন, শ্রীভগবানের মত নিকট-সম্প্কীয় 
কেহই নহেন, কারণ তিনি জীবের প্রাণের প্রাণ। স্থতরাং সার্বভৌম 
যে বলিলেন, পুত্র মরিয়া যায় ইহাও সহ কা যায়, তবু প্রতুর বিরহ সই 
কর! যায় না, তাহার বিচিন্রকি? শ্রীগৌরাঙ্গ সার্বভৌমের ছুঃখ দেখিয়া 
কাতর হইয়া বলিলেন, *ভষ্টীচাধ্য, তুমি এত কাতর হইতেছ কেন? 
আমি সেতুবন্ধ পর্যন্ত ষাইব, যেই ষাইব সেই আসিব, আ'র শ্রীরফের কুপায় 
সত্বরই ফিরিয়া! আসিব ।” 

এই যে শ্রীগ্রতু বলিলেন, তিনি সত্বর ফিরিয়া আসিবেন, ইহাতে 
সকলে নিতান্ত আশ্বস্ত হইলেন। কারণ তাঁহারা জানেন প্রতুর বাক্য 
অব্যর্থ। সার্বভৌম সাহস করিয়া আর তখন প্রতুকে তাহার ইচ্ছা 
হইতে নিবৃত করিবার যত্ব করিলেন না। ভাবিলেন, পরে স্থবিধামতত 
উহা করিবেন। তবে বলিলেন, প্প্রভূ! তৃমি স্বেচ্চাময়,। তোমাকে 
আমরা রোধ করিতে পারিব না। তবে যদি যাইবে, আর কিছু দিন 
থাক, প্রাণ ভরিয়! শ্রীচরণ দর্শন করি।* গ্রতু একথা শুনিয়া তখনি 
শ্বীকাঁর করিলেন। সার্বভৌম ভখন গ্রভুকে প্রত্যহ নিমন্ত্রণ করিয়া 
মনের সাধে ভিক্ষা দিতে লাগিলেন। ত্তীহার স্ত্রী (ধাহাকে যাঠীর মাতা 
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বলিতেন, যেহেতু তাহার কন্তাব নাম ষাঠী ) বন্ধন করেন, আর সার্বরতো 
স্বয়ং পরিবেশন কবেন। সীব্বভৌম ও ভক্তগণ প্রতুকে নিবৃত কবিতে 
পারিলেন না। প্রন যাইবেন সাব্যস্ত হইল, তবে একজন ভূশ্য সঙ্গে 
লইবেন, সকলেব অস্থবোধে হহা স্বকাব করিলেন, আ'র সার্ধভে মের 
অন্ররোদে প্রঃ পঞ্চ দিবস বহিলেন। 

ষ দিবস প্রভাতে প্রঙ বলিলেন *তবে আমি চলিলাম।* এই কথ 
শুনিথ সকলেব মুখ মলিন হইযা গেল। মনোছুংখে ও নীরবে সব 
প্র$ঠর সহিত শ্রীজগ্জাথ মন্দিবে গমন কবিলেন। প্রঞ্ঠ করছোডে, সর্ব- 
সমক্ষে, গীজগন্গাথের নিকট দক্ষিণ দ্বধণের আজ্ঞা! মাঁগিলেন। পৃর্গাবি 
তখনই আজ্ঞ-মাল1 ও চন্দন আনিষ! দিলেন। প্রঙুও মহাআনন্দি* 
হইয়! মাল। গ্রহণ কবিলেন। খন সকলে একত্র হইযা মন্দিব প্রদক্ষিণ 
করিলেন, তঙপবে সমুদ-গথ ধবিলেন। সাঙ্গ ভক্তগণ চলিলেন এব" 
গোপীনাব ত্রাঙ্ষণ ছ্বার! প্রসাদান্, আব প্রঞ্ঠব ভৃত্য ছাবা চারিখান্দি 
কৌপীন ও বরির্ধ্বাস সেই লশ্দে লষলেন । 

এবটু গমন কবিয়া প্রঃ দাডাহলেন» দ্াডাহয়া সার্বভৌমকে বাও। 
ফিবিষা যাইতে অন্তরোধ কবিলেন। সার্বভৌম বলিলেন, «গ্রাভু, আম।ব 
একটি নিবেদন আছে। গোদাবধী তারে, বিদ্যানগরে অধিকাখী 
প্ীরামানন্দ বায় আছেন। সে দেশ গঞ্পর্ প্রভাপরুদ্রের অধিবারভৃভ | 
সেই রামানন্দ রা জাতি” কাস্থ ও বিসীর কাধ কবেন। আমার ইচ্ছ। 
যে, আপনি তাহাকে তাই বজিন। উপেক্ষ। করিবন না । ত'হাকে অশ্ঠি দর্শন 
দিবেন। তীহাব গ্াধ ভক্ত ও বসক্ত পৃথ্ বীতে আব নাই । ততীহার কথ! 
কিছু না বুঝিতে পারিযা বুখা খিদ্য' মাদ আমি চিরদিন তাহাকে উপহাস 
কবিয়। আসিয়াছি । এখন আপনাব কৃপাৎলে তাহার মাহাত্মা বুবিয়াছি।” 
অত্বএব তীহাকে উপেক্ষা করিবেন না।» প্রন বলিলেন, “তাই হইবে।”» 
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প্রভু সার্বভৌমকে আর সঙ্গে যাইতে দিলেন না বলিলেন, *তুমি 
"হে যাও, যাইয়া শ্রীরুষ্ত ভজন করিও ; আমি তোমার আশীর্ববাদে ফিরিয়া 
আপিব।* ইহাই বলিয়া সার্কভৌমকে হৃদয়ে ধরিয়া নতি প্রেমে গাঢ় 
আলিঙ্গন দিলেন ; তারপর প্রভু চলিলেন ৷ ভট্টাচার্য একটু স্থির হইয়া 
'ঈ্াড়াইলেন, ক্রমে কলাপিতে লাগিলেন, শেষে “প্রভূ” ! বলিয়া মৃত্তিকায় 
মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভ্রীগৌরাঙ্গ আর ফিবিয়া চাহিলেন না, চলিতে 
লাগিলেন--তবে একটু আন্তে আহ্বে! প্রভু কি বলিয়া ফিরিয়া 
চাহিধেন ? কি দেখিবেন ? আর, দেখিয়া সহিবেনই বা কিরূপ, কিন্ত 
ভভ্তগণ অমনি সার্কভৌমকে খিরিয়া বসিগ তাহাকে সম্তর্পণ করিতে 
লাগিলেন! এরমে সার্বভৌম চেতন গাইলেন। তখন ভক্তগণ তাহাকে 
বুঝাইয়! লোক ছারা বাড়ী পাঠাইয! দিলেন। সার্বভৌম বাণাহৃত 
মগের ন্যায় ধীরে ধীরে গুহে যাইতে লাগিলেন। এদিকে ভক্তগণ প্রভুলহ 
মিলিত হইরা সমুদ্রের ধারে ধারে আলালনাথে গিরি] উপস্থিত হইলেন। 

প্রত আলালনাথকে প্রণাম করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর 
সৌন্দর্য, হাঁবভাব, নৃত্য বসন ও বয়স দেখিরা চারিদিক হইতে লোকের 
নমাগম হইতে লাগিল এবং তাহারা-9 উন্মত্ত হইয়া! গৃহ তুলিয়৷ হরি হরি 
বলয়া নৃত? করিতে লাগিল। এই মহা কলরবের মধ্যে প্রভুর ভিক্ষা 
সমাধান হওয়। দুর্ঘট হইল। তখন ভক্তগণ নিরুপায় হইয়া মন্দিরের 
কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং গোপীনাথ যে প্রসাদান্ন আনিয়াছিলেন 
তাহ! প্রথমে নিতাই ও গৌরকে ভূঞ্জাইলেন, এবং অবশিই প্রসাদ 
আপনার! বাটিয়। থাইলেন। এদিকে লোকের ভিড় ক্রমে বুদ্ধি পাইতে 
লাগিল, এবং সকলেই «প্রভু, একবার দর্শন দাও» বলিয়! চীৎকার করিতে 
'লাগিল। লোকের ভিড় এত হইল যে, ভক্কেরা দ্বার খুলিতে সাহস 
“পাইলেন না। কিন্ত প্রভু লোকের আগ্তি দেখিয়া স্থির থাকিতে 
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পারিলেন না। তিনি দ্বার খুলিয়া দিতে আজ্ঞ! করিলেন । ইহাতে সহশ্ব 
সহ লোক প্রভুকে দর্শন করিল, আর “জয় কৃষ্চৈতন্ত* *জয় সচল 
জগন্নাথ* বলিয়! নৃত্য করিতে লাগিল । 

এ রহস্য যেন স্মরণ থাকে যে, প্রভু একজন সন্যাসী মাত্র, অথচ 
দর্শনমাত্রে লোকে তাহাকে শ্রীভগবান্‌ বলিয়া সাব্স্ত করিয়া লইল। 
সারানিশি এইরূপ নুত্যে ও হরিনাীমের কোলাহলে কাটিল। এই ব্যাপার 
দেখিয়া নিত্যানন্দ অন্ঠান্ত ভক্তগণকে বলিলেন, *তোমরা এখন প্রহর 
দক্ষিণ-ভ্রমণের উদ্দেশ্ট বুঝিলে ত1 এইরূপ গ্রামে গ্রামে হইবে ।৯ 

প্রভাত হইল সকলে প্রাতঃক্ান করিলেন। তখন প্র সঙ্গীদিগের 
নিকট বিদায় মাগিলেন! কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না । প্র 
সকলকে ধরিয়া ধরির। গা আলিঙ্গন দিলেন, আর একে একে সক্লে 
মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তীহারা পড়িয়াই থাকিলেন। তীহারা যেরূপ 
সার্ববভৌমকে ধরিয়া উঠাইয়াছিলেন, সেরূপ করিয়া তাহাদের আর কে 
উঠাইবে ? খন প্রভু কি করিলেন ? যথা চরিতাম্বতে- (মধ্যঃ ৭মঃ ৯৩) 
*বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভূ চলিল। ছু:খী হএন ।* আর তাহার পশ্চাতে ভৃত্য 
জলপাত্র বহির্ব্বাস বহন করিয়! চলিলেন। 


বঠঠ অধ্যায় 


“আমায় ধর নিতাই ॥ প্র 

আমার মন যেন অজ করে রে কেমন । 

জীবকে হরিনাম বিলাতে, লাগল রে ঢেউ প্রেম-নদীতে, 

সেই তরঙ্গে আমি এখন ভাসিয়া যাই ॥ 

বে ছুঃখে আমার অন্তরে, ব্যথিত কে ব! কব কারে, 

জীবের দুঃখে আমার হিরা বিদরিয়! যায়" ্রগৌরাঙগের উভি-৪ 
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্লীগৌরাঙজ বকুল হৃদয়ে ভূতের সহিত চলিলেন। ভক্তগণ পড়িয়! 
রহিলেন॥ এইরূপে সারা দিবন ও রজনী কাটিল। পর দিবস প্রভাতে 
তাহার! উঠিরা রোদন করিতে করিতে ধীরে ধীরে নীলাচল অভিমুখে 
চলিলেন। 
শ্রীগীরাঙ্গ তাহার প্রিয় জীবগণকে উদ্ধীর করিতে চলিয়াছেন। 
ত্ত্তগণকে পশ্চাতে ফেলিয়া, প্রভু একটু অগ্রবর্তী হইয়া ছুই বাচছু তুলিয়া, 
অতি মধুর নৃত্য ও তি এসীর স্বরে কীর্তন আরম্ভ করিলেন। যথা, 
প্রভুর শ্রীমুখের ক'্তন_ 
কৃষঃ কৃষ কৃষ্ণ কৃষু কুষণ কষ কৃষ্ণ হে। 
কষ কৃষ্ণ কৃষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ॥ 
রুষ্ট কৃষ্ণ কৃষ কুষ্ণ কৃষ্ণ রুষ্ রক্ষ মাম্‌। 
রু্ কুষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্‌॥ 
রাম রাঘব রামরাঘব রামবধাঘব রক্ষমাম্‌। 
ক₹ষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রুষ্ণ কেশব পাহিমাম্‌॥ 
সেই সুমধুর কীর্তন শুনিঝ। যেন ত্রিস্তবন স্থুশ্ীতল ও আর্বানিত হইতে 
লাগিল ॥ প্রতুর্বয়ম তখন লবে পঞ্চবিংশতি, সর্বাঙজ মনোহর ও 
দেহ অতি দীর্ঘ। তাহার পরিধান কৌপীন ও বাহ্র্বাস। ছুই বাহু 
উর্ধদিকে তাহাতে জপের মালা; সেই মালা ভক্তিপূর্বক মন্তকোপরি 
ধরিয়াছেন, আর হুমধুর স্বরে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্» বলিয়া গাহিতেছেন, 
ও পন্ম-চক্ষু দিয়া অনিরত ধারা পড়িতেছে। প্র যাইতেছেন কেন, না 
পতিত জীবকে উদ্ধার করিতে! আমার বোধ হয় দেবগণ তখন 
অন্তরীক্ষে থাকিয়! প্রভুর অপরূপ শোভা দর্শন ও তাহার মন্তকে পুষ্পবর্ষণ 
করিতেছিলেন। 
প্রক্ুর বাহুজ্ঞান নাই কাহার সহিভ কথাও নাই। ভূত্যও নীরবে 
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তাহার পশ্চাৎ যাইন্ডেছেন। প্রভুর গন্থি-ভঙ্গ নাই, এক মনে চলিয়াছেন। 
হঠাৎ স্থির হইয়। দাড়াইলেন, পরে বসিলেন। কেন বসিলেন, তাহা 
একটু পরে বুঝা গেল। যেমন পুষ্প প্রস্ফ.টিত হইবামাত্র মধুকর আসিয় 
উপন্থিত হয়; সেইরূপ প্রভু বসিলে, রি এক করিরণ ক্রমে পু লোক 
আপিল এবং গুরুকে দশন করিয়া *হাঞ» «হি» বলিয়া নৃত্য করিতে 
লাগিল। একটু পরে প্রহু উঠিয়া নুতা সী লাগিলেন। ক্রমে প্রেমের 
তরর্দ উঠিল। প্রত তখন ছুই-একজনকে আলিঙ্গন করিরা আবার 
চলিলেন। কখন বা পথের লেক প্রর্ুর পশ্চাৎ চলিতেছে । প্রন 
বলিলেন বল *্খরিবোল ।* আর তাহারাও *হরি হরি» বলিতে বলিতে 
চলিল। এইরূপে কতক দুর যাইতে ভাঁদের মধ্যে কাহারও মন 
নিশ্মল, হৃদয়ক্ষেত্র আদ্র ও কষিত হইল, এবং সে প্ররেমরূপ বীজ অগ্কুরিত 
করিতে শক্তি পাইল। অমনি প্রভু ফিরিয়া ফ্রাড়াইলেন, ও তাহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন। সে অমনি মুচ্ছিত হইয়া পিল, আর প্রভু চলিয়া 
গেলেন। এই যে প্রহ্নকে লোকে একবার দর্শন করিল, কি ছুই একজন 
তাহার »্ালিঙ্গন পাইল, তাহাতেই মে দেশ কিরূপে উদ্ধার হইল তাহা 
ব্লিতেছি। প্রভু দক্ষিণ দেশে যে শক্তিতে ভক্তি-ধর্ গুচার করেন 
তাহা অনন্ুভবশীয়। সেইরূপ শক্তির কগ] কোথাও শুনা যায় নক 
আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সমুদায় লোক শুধু যে “হ্রি* 
*কু**» বলিতে শিথিল ও বলিতে লাগিল, কিন্তু উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে 
লাগিল, তাহ! নহে, প্রভুর ধশ্মের যে নিগুঢ় তত্র, তাহা যাহার যতদুর 


্ ্রচরিতামবত এ অচিস্তনির শক্তির এইবপ বর্ণনা করিতেছেন, যথা 
এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌরহরি। লোক দেখি পথে কহে-_বল হরি হস্টি ॥ ৯৭ 
সেই লোক প্রেমে মন্ত বলে হরি কৃষক । প্রভুর পাছে পাছে যায়- দর্শনে সতৃষ্ক ॥ 
কতক্ষণ রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া । বিদায় করেন তারে শক্তি সধারিয় ॥ 
সেই জন নিজ গ্রামে করিয়া গমন । কৃফ বলি হাসে কানে নাচে অনুক্ষণ ॥ 





পপ পি পাপ পা “এ. অপ পর এ, সা এ. আস 





শক্তিসঞ্চার প্রক্রিয়া ২৬১ 


'সধিকার তাহার মনে সেই মুহূর্তেই ততটা কফি হইল,-ক্ষ,তি হইল' 
বল! ঠিক হইল না, «সেই সমুদায় সত্বের বীজ রোপিত হইল» 

ভূর পাধদ ও লীল-লেখক মহাজনগণের এই শত্তি-স্ঞার-গ্রক্রিয়! 
বর্ণনায় একটি বড় রহস্ত অবগত হওয়! যায়। সেটি এই যে প্রন যেন 
প্রক্রিধটি বেশ বি ও জানিতেন। যেমন কর্দিম' কুস্তকারের 
নিকট, সেইদ্ধপ “কন জীব (ধাহা!কে প্রভু কৃপা করিবেন ) তাহার 
নিকট। প্রঠ় কাহাকে স্পর্শ করিলেন* কাহাঁকে বা করিলেন না, 
কেবল বলিলেন *্হরি বল”। ফল কিন্তু একই হইল, উভতরেই “হরি 
বলিয়া উন্মন্ত হইর! নুন্তা কবিতে লাগিল। কেন একজনকে শ্রীমুখের 
ধাক। দ্বারা, এবং অপরকে স্পর্শ করিনা শক্তি সঞ্চার করিলেন, ভাহ। 
তিুই জানেন। যদি বল, প্রত বিচার করিয়া কোন বিশেষ প্রক্রিয়া 
সিল করিতেন না, যখন যে পদ্ঘতিই অবলগ্বন করুন না কেন, ফল 
একই হইত । কিন্তু প্রহর লীলা! চিস্ত! করিয়। আমাদের তাহ! বোধ 
হয় না। ইহার বে একটি শাস্ত্র আছে তাহার সন্দেহ ন'ই ঃ সাধুগণ উহার 
নিএম কিছু কিছু জানেন, কিন্তু প্রত ছিলেন ইহার অধ্যাপক । 

এইক্ধপে প্রভু প্রথমে একজনকে এক্তি-নঞ্চার করিলেন, কিন্তু তখন 
তাহাতে কোন তত্ব স্ক,রিত হইল ন।। কেবল যষ্ত্রের ন্যায় বিবশ হৃইয়] 





যারে দেখে তারে বলে, কহ কু্ধ নাম । এইমত বৈষ্বকরিল সব গ্রাম ॥ 
গ্রামান্তর হৈতে দেখতে আইসে যত জন । তার দর্শন-কৃপার হয় তাহারি মতন ॥ 


সেই যাই নিজ গ্রামে বৈষব করয়। অন্থগ্রামী আসি তারে দেখি বৈধাব হয় ॥ 
সেই যাই অগ্ঠ গ্রামে করে উপদেশ । এইমত বৈষব হৈল সব দক্ষিণ-দেশ ॥ 
এইমত পথে যাইতে শত শত জন । বৈষব করেন সবে করি আলিঙ্গন ॥ 

যে গ্রামে রহি ভিক্ষা করেন যার ঘরে। সেই গ্রামে লোক তথ আইনে দেখিবারে ॥ 
প্রভুর কৃপার হয় মহাভাগবত। মে সব আচার্য্য হঞ্] ভারিলা জগৎ ॥ 


এএইযত কৈল! মাবৎ গেলা সেতুবন্ধে। সর্ধলোক বৈষব হৈলা! প্রভুর সম্বন্ধে ৪” 


২৪২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


সে মুখে হরি খলিতে ও নৃত্য করিতে লাগিল! ক্রমে তাহার দেহে 
নানাবিধ ভাব প্রকাশ পাইল,_নয়ন দিয়া জল ও মুখ হইতে লাল! 
পড়িতে ও তাহার ঘর্ম হইতে লাগিল। এ পরিশ্রমের ঘশ্ম নয়,_এ ঘন 
অন্তরপ। তারপর মুনমুন মুচ্ছা হইয়! তাহার "হৃদয় নৃতন আকার ধারণ 
করিল। প্রায় জীবমাত্রেরই হৃদয়-_ন্থবর্ণখনির এক খণ্ড মৃত্তিকার স্যায়। 
মুত্তিকা হইতে গ্ুবর্ণ উদ্ধার কারতে হইলে নানাবিধ প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। 
প্র কাহাকে শক্তিসঞ্চার করিলেন, তাহার হৃদয়ে সেই সমুদায় 
প্রক্রিয়া আরমু হইল। ক্রমে হৃদয়ে দ্রব্য হইল, আর তাহার মধ্যস্থিত 
সাধুভীব মলিন আবরণ হইতে পৃথক হইতে লাগিল। যেমন স্বর্ণ 
দ্রবীভূত হইলে, উহ? ছণচে ঢালা হয়; সেইরূপ যখন হৃদয় দ্রবীভূত হইল, 
তখন প্র তাহ'কে আলিঙ্গন দিলেন। সে ব্যক্ি পূর্বে একজন সামান্ত 
জীব ছিল, এখন প্রতুব আলিঙ্গন-বূপ ছণচে পড়িয়া ব্রজের একজন 
পরিকর হইল। এখন শ্রীচৈতন্--চরিভামুত হইতে উপরে যে কয়েক 
পংক্তি উদ্ধত হইয়াছে, তন্ম্ধো এই চরণটি বিচার করুন, যথ+--“কতক্ষণ 
রহি প্রন তারে আলিঙ্গয়ে।» এখানে *কতক্ষণ রছি* এই কয়েকটি 
কথা বলিবাব তাৎপর্য কি? ইহার অর্থ এই যে, যে পধ্যস্ত হৃদয় 
সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত না হয়, ততক্ষণ প্রন অপেক্ষা করেন। ম্বর্ণকার 
বর্ণ উত্তাপে দিয়া “কতক্ষণ বসিয়া থাকে ! কেননা স্বর্ণ দ্রবীভূত হইতে 
সময় লাগে ইহাও সেইরু্প। 

একটু পৃর্বেব বলিলাম ষে, প্রস্থর আলিঙ্গন পাইয়! কৃপা-পাত্র শুধু ষে 
ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইল তাহা নহে, বৈষ্ণবধর্মের সমুদায় নিগুঢ়-ত্ক 
তাহার হৃদয় ক্রমে ক্রমে ক্ষ/রিত হইল, অর্থাৎ প্রহ্ু আলিঙ্গন দিয়! 
তাহার হৃদয়ে এই নিগুঢ় ভত্থের বীজ রোপণ করিলেন। প্রতু চলিয়া 
গেলে, সেই বীজ ক্রমে অস্কুরিত ও বর্ধিত হইতে লাগিল। তকে 


সে প্রক্রিয়ার রহস্য ২৬৩ 


সকলের হৃদয়ে সমান স্করিত হয় না, যেহেতু ক্ষেত্র অর্থাৎ অধিকার দকলের 
সমান নহে! মনে ভাবুন, কোন নিবিড় জঙ্গলে» (যেখানে আম-বৃক্ষ 
নাই), এক বক্তি একটু স্থান পরিষ্কার, কর্ণ ও জল সেচন করিয়া! সেখানে 
একটি আত্র-বীজ রোপণ করিল ও ধিবিয়া দিয়া চলি॥! গেল! ত্রিশ 
বংসর পরে সেই ব্যক্তি আবার সেখানে আলিয়া দেখিল যে, সেখানে 
অনেকগুলি বৃক্ষ হইয়াছে, সেগুলি ঠিক আত্ম বৃক্ষের মত, আর তাহাতে ষে 
ফল হইতেছে তাহাও ঠিক আমের মত,--সেই আন্বাদ, সেই গন্ধ ও সেই 
আক'র। এই শক্তিসঞ্চার প্রক্রিয়া, বিশেষ বিশেষ ঘটনা লইয়! পরে আরো 
বিচার করিতে হইবে । তখন বুঝা! যাইবে যে, ই্রভগবান মনত সৃষ্টি করিতে 
কত কারিগরিই করিয়াছেন এ ভাহ'দিগকে কত প্রকার শক্তিই দিয়াছেন। 
প্রভু কখন ধীরে, কখন বিছ্যুদ্ূবেগে চলিরাছেন। যখন ত্রত. 
যাইতেন, তখন ভূত্য সমভাবে যাইতে পাঠিতেছেন নাঃ তবু কোন 
গতিকে প্রভূকে নয়নর অন্তরাল হইতে দ্রিতেছেন না । যখন প্রন 
কোন নগরে কি গ্রামে প্রবেশ করিতেছেন, তখন ভারে ভারে উপহার 
আসিছেছে, ভৃত্য প্ররোজন মত লইতেছেন, অপশিষ্ট ফিরাইয়া 
দিতেছেন। যখন জনপদ দিয়! যাইতেছেন, ঘথন আহারীযর় দ্রবা কোন 
নাকোন প্রকারে মিলিতেছে! কিন্ত মাঝে মানে নিবিড় অরণা,--- 
১১৫ দিনের মধ্যে কিছুই পাওয়া যাইবে ন। ভূত্য এই সংবাদ 
জানাইয়া কিছু আহারীয় সংগ্রহ করিলেন, কিছুদিন পরে আহারীয় দ্রব্য 
ফুরাইয়। গেল, কাজেই ভৃত্য প্রহ্বকে ভিক্ষা দিতে পারিলেন না। 
সারাদিন উপবাসে গেল, রজনী আদিল। নিবিড় জঙ্গল মার অগ্রসর 
হইবার যো নাই। প্র সেই অদ্ধকারে বৃক্ষতলে বদিলেন। ভূতাও 
প্রতুর পদতলে বদিলেন। প্র তখন বৃক্ষ হেলান দিয়া বপিয়। শ্রী 
বিরহে-কখন নীরবে, কখন উচ্চৈ:স্বরে--রোদন করিতে লাগিলেন; । 


২৪ শ্রীঅমিশনিমাই-চবিত 


ভূতা শ'জ উপবানী তাহ'ছে দুখ নাই, কিন্তু প্রভু উপবাসী থাকার 
তাহার হণ» বিদারণ তত লাগিল । একে এই ছুখ, তাবপব প্রন্থব 
বকণন্বব বোদন। ভূহা প্রহন পদণ্লে ছুই জানব মধো মাথ! 
বাখিষা বমি | *ঠিশেন। প্রতণ শিদ। বা ক্ষ (-বোপ, কি অন্ত কে'”ও 
এখ নাউ, একমান ছু*৫--শকৰ। বিবহ £ এমন সমং হিম্র পশুগণ 
স্জণ ববিখা উঠিন। প্রঙ্ক উা শ্ুনিলন কিনা ভূশ্য জাশিতেও 
প'্টলেন নাঃ বে ভূশয ভখ পাইবা প্রতুব পদতলে আবো নিকটে 
মাপিলেন। এমন সথয "ক নাথ সম্মুখ মসশ। ভা ৮ জ্ষ 
প'ইলেন। বাত ভাহ)টি কে খানিক 0খিগা চলি গো । «৯বপ 
[হংম্র জঙ্ছর ৮হি ত মু্চন গু দেখ। ই ল'গিন, কি প্রঙকে দর্শন মান 
তাহাঁবা পশ্খভাব হাব২১1 অর” নমর হইযা দূবে চলিযা যাইত লাগিল, 
কথন বা সঙ্গে বহ্দুব পযন্ত চাপল। 

শচাব এল ল নিমা'5 এখন উপধাপী পঠিতে লাগিলেন তিনি 
ভান অবলম্বন বটি ছুখ ও ম্খ আধ্বাদ কবিতে লাগিলেন। 
ভক্তব সময সময উপশধী থাকিতে হয তীহাৰও থাকিতে হইল " 
তাহাব শিজেব (বলা উপাদেষ সেবা, আব ভক্ভেব বেল! উপবাস, _-একপ 
'বচাব তিশি কখনও ধধিতে পাবেন ন।॥। জীব উদ্ধাবেব নিমিত্ত প্রঃ 
কাঙ্গাল “বশ ধবিপেন, ধুন্ম ওলখাসী হইলেন, স্ৃতবাং উপবাস কবিন্নে 
তাহাব আব 1 চিন্মকি? বিল্ত সেই শ্টীব স্তন-হুগ্ধে প্রতিপালিত এব 
নবদীপবাসীব আদাবর বদ্ধিত ভুবশমোহণ *বরতত্্র» ক্রমে দুর্বল হইতে 
লাগিল। প্রুব সুন্দর, স্থবলিত, গ্রাকাণ্ড ও কোগশৃন্য দেহ হঠাৎ দুর্বল 
হইবার কথ! নয । যতগদিবস তীহব শবীবেব দৌর্বপ্রা স্পষ্টৰপে প্রকাশিত 
হয় নাই, ততদিন তাহাব কাঙ্গাল বেশ অন্তের নিকট তত ক্লেশকব বো" 
সহুম় নাই। +কস্ গ্রতু ত্বইচ্ছ।য় স্বভাবের নিয়মেব অধীনে আসিয়াছেন | 


প্রশ্ুব উপবাস ২০৫ 


সেই ভীষণ রৌদ্রের সময়, সেই উষ্ণ-প্রধান দেশে, অনবরত পথ হাটিয়া 
চলিয়াছেন। কৃষ্ণ-বিরহ-বূপ*্মহাজ্বব* তীহার হৃদয় ক্ষয় করিতেছে, 
আর উদরাগ্নি ও উপবাস তাহার সর্বাভ ক্ষঘ করিতেছে,সেখানে যে 
তিনি ক্রমে দুর্বল হইবেন, তাহার বিচিত্র কি? 

প্রহর সর্বধাঙ্গ ধূলায় ধূরিত; তবে নয়ন-জলেব শ্রোত শরীরের যে 
অংশ বহিয়! পড়িতেছে, সে স্কান ধৌত হওয়াতে, দেহের স্বাভাবিক 
সৌন্দর্য জলজল করিতেছে । প্রচুর পরিধান কৌপিন ও বহির্ব্বাদ, তাহা! 
আবার অতি মলিন ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত 
কটিদেশে কেবল অতি ক্ষুদ্র একখণ্ড বন্্ এই মহ। প্রহর মুখে শ্মশ্র 
আবির্ভাব হইয়াছে । কাটোযায় পেশি মুগডন করেন, আবার কেশ 
রিবন্ধিত হৃইয়াছে। কটিদেশে একগাছি দড়ি ্বাথা নেষ্টিত, উহাতে 
কৌপিন আবদ্ধ! দুই হস্ত উচ্চ করিয়া গুহ মাল। জপিভেছেন, আর 
উচ্চৈ-স্বরে «কষ কৃষ্ণ* বলিয়া ডাকিতে'ছন। 

প্রভুর সেই বিশাল জঙগ-প্রত্যঙ্গ ক্রমে অস্থি দর্শন দিল। প্রকে 
দর্শন করিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন ভ'ক্তদেবী পুরুষ বেশ ধরিয়া 
বেড়াইতেছেন। আর ইহাঁও বোধ হইতে লাগিল যে, ইহ! দেখ। অপেক্ষ। 
মৃত শত গুণ ভাল। 

প্রহর গ'হৃগ্য সুখ দেখিয়া নবদ্ধীপের ষণ্ডাগণ তাহাকে প্রহার করিতে 
চাহিয়াছিল । এখন যদি তাহার! তাহাকে দেখিত, বে কান্দিয়! 
অ'কুল হইত; আর বলত, ভে সুন্দৰ! আমরা ভাল হইব, শ্রীহরিকে 
ভজন করিব, আব তীহ'কে ভুলিব না, তুমি যাহা বল তাহাই করিব। 
তুমি এ বেশ, এ ভাব ত্যাগ কর, আমরা আর সিতে পারিতেছি না। 
এইরূপে প্র হুর অনন্ুভবশীয় ক্লেখ জ।বউদ্ধারের কারণ হইল। 

প্র্ুকে দর্শন করিয়! বালকগণ তাহার পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। এফ 


২০৬ শ্রীঅমিয় নিমাই-চরিত 


'বাথাল অন্যকে ডাকিয়! বলিতেছে। *ওরে পাগল দেখে যা। এ হরিনীমের 
পাগল, হরিনাম বলিলেই খেপিয়া উঠে ।* এ কথা শুনিয়া বাখালগণ জুটিয়া 
গেল। তখন সেই রাখাল বলিতেছে, «দেখ, এমনি বেশ যাইতেছে, 
কিন্তু হরিনাম শুনিলেই খেপিয়া উঠিবে। আয় আমরা পাগল খেপাই।* 
ইহাই বলিয়া সকলে হবিবোল বলিয়! চীৎকার করিতে ও করতালি দিতে 
লাগিল। প্রভু দ্রুত যষাইতেছিলেন, হরিবোল শুনিয়া স্থির হইয়া 
দাড়াইলেন। তাহার পর মুগ ফিরাইলেন। সেই রাখাল তখন 
বলিতেছে, “দেখলি ত? ফিরিয়। দাডাইয়াছে, আরো! হরি বল। এই 
খাপে'আর কি ?* রাখালগণ আরে উৎসাহের সহিত হরি বলিতে 
লাগিল। তখন প্রভু বসিয়া পড়িলেন; বপিয়া গাত্রে ধুলা মাখিলেন। 
রাখালগণ তই হরি বলে, প্রভু তাহাদের দিকে চাহিয়া আহল'দে হাসিয়া 
গাত্রে ততই ধুলা মাখিলেন। সেই রাখাল বলিতেছে, «এ দেখ খেপিয়াছে।» 
কিন্তু রহন্ত এই ষে, প্রভু খেপুন আর নাই খেপুন, রাখালগণ প্রকৃতই 
খেপিল, তাহাদের মুখে চিরদিনের জগ্ত হরিনাম লাগিয়৷ গেল। 
প্রতু চলিয়াছেন; কিন্তু তাহাপ মহিমা অগ্রে অগ্রে বাইতেছে। সে 
মহিমা এই যে-শ্রীকষ্ণ সন্মাসীর বেশ ধরিয়া জীবগণকে হরিনাষ 
বিলাইতে আমিয়াছেন। শুধু তাঁহই নয়; প্রতু ষে শ্রীভগবান্‌ তাহ! 
-সাব্াস্ত করিয়! তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। কিছুদিন পরে প্রত 
কুর্দস্থানে উপস্থিত হইয়া বহু নৃত্য গীত করিতে লাগিলেন। যথা, 
' স্ীচৈতন্ত-চরিতামুতে-- 
পকুম্ঘ দেখি কৈল্‌ তারে স্তবন প্রথামে ॥ ১১৩ 

প্রেমাবেশে হানি কান্দি নৃত্য গীত কৈল। দেখি সর্বলোক-চিত্তে চমৎক!র হৈজ। 
“আশ্চর্য শুনিয়া লোক আইল দেখিবার । প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকার ॥ 
নবর্শনে বৈফব হৈল বোলে কৃষ্ণ হরি। প্রেমীবেশে নাচে সবে উদ্ধবাহ করি ॥ 
শ্্কনাম লোক-সুধে শুনি অবিরাম । সেই লোক বৈলাব কৈল অগ্য সব গ্রাম ॥ 


রাখাল ও প্রভু ২০৭ 

'এইমত পরম্পরায় দেশ বৈষ্ণব হইলা । কৃনামামৃত-বস্ঠায় দেশ ভাসাইলা! ॥ 

কতক্ষণে প্রভু যি বাহ্‌ প্রকাশিল|। কুর্মের সেবক বহু সম্মান কগ্রিলা $" 
পর দিবস প্রাতে প্রভু সে স্থান ত্যাগ করিলেন। লোক নকল 
তাহার পশ্চাৎ চলিপ, কিন্ত প্রই তাহাদিগকে নিনৃত করিয়া গৃহে 
পাঠাইলেন ও বলিলেন, *বরে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর 1৮ প্রতু এক ক্রোশ 
পথ গমন করিলে, সেই কুম্ম-স্থানে বীস্থদেব নামক একজন ব্রাহ্মণ 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পরম ভক্ত, কিন্তু কুষ্টব্যা ধিগ্রস্ত | 
তাহাতে তাহার ছুঃখ নাই, কারণ শ্রীভগবানে তাহার গাঁড়"ভক্ভি। 
বাহ্নদেবের সার্বাঙ্গ ক্ষত হইয়৷ তাহাতে কীড়া হইয়াছেন। সকলে ভাবে 
এঁ কীড়া তাহাকে বঢ় দুঃখ দিতেছে। কিন্তু বাস্থদেব ভাবেন ষে, তাহার 
দেহ একেবারে জগতের ত্যজ্য-স'মগী নহেঃ যেহেতু উহা সেই কাঁড়া 
গুলিকে আহার দিতেছে । কাজেই ষদি অঙ্গের ক্ষতান হইতে কোন 
কীড়া মৃত্তিকার পড়িয়া যায়, তবে সে ছুঃখ পাইবে বলিয়া উহ! আবার 
সেই স্থানে ষত্বপূর্বক রাখিয়া দেন। যেমন মাত! পুত্রগণকে স্তন পান 
করাইয়৷ থাকেন, বাস্থদেব সেইরূপ কাড়াগণকে আপন অঙ্গ দিয়া পালন 
করেন। তাহার আর এক ধিশেষ কারণ এই যে, কাড়াগুলি ব্যতীত 
তাহার নিজ জন আর কেহ ছিল না। তাহার অঙ্গের দুর্গন্ধে কেহ 
তাহার নিকটে আসিতে পারিত না সুতরাং এ কাঁটগুলি তাহার 
একমাত্র সঙ্গী, তাই তাহাদিগকে নিজ জন ভাবিয়া যত্ব করিয়া পালন 
করিতেন। বাহুদেব রজনীতে শুনিলেন যে, শ্রীভগব।ন্‌ সন্্যাসীর বেশ 
ধরিয়া নগরে নগরে হরিনাম করিয়! বেড়াইতেছেন। এই কথা শুনিয়া 
তিনি তখন সম্ানীরূপী শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে চলিলেন। কিন্ত 
চলৎশক্তি নাই তাই আন্তে আস্তে, কখন বপিয়াঃ কখন উঠিয়া, কখন 
জান গতিতে, অর্থাৎ যেরূপে পারেন, কুর্ধস্থানে যাইতে লাগিলেন। 


২০৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে যাইতেছেন, স্ৃতবাং অঙ্গে একটু বলও 
হইয়াছে, আর সেই বলে প্রকৃতই কুণ্ম স্কানে উপস্থিত হইতে পারিলেন ॥ 
যাইয়াই শুনিলেন ষে, প্রন একটু পূর্বেই চলিয়া গিরাছেন। বাস্থদে 
বড় আশা করিয়া গিয়েছিলেন, সে আশা "ভঙ্গ হওয়ায় সামলাইতে 
পারিলেন না, _*হা-ভগবান--তোমাকে দেখিতে পাইলাম না» 
বলিয়া মুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। 

যখন প্রন সন্সাস গ্রহণ করিয়া রাঢ় দেশে ভ্রমণ করেন, তখন শ্রীমতী 
বিষুপ্রিয়া, *হা হরি.! শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন দাও» বলিয়া রোদন করিতে 
থাকিলে প্রত্থর “গতি ভঙ্গ* হয়, এখনও তাহাই হইল। «হ! ভগবান্‌ ! 
আমি তোমাকে দেখিতে পাইলাম না* বলিয়া যেইমাত্র বাস্থদেব মুচ্ছেত 
হইলেন, তৎক্ষণাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের “গতি ভঙ্গ* হইল, প্রভূ আর চপিতে 
পারিলেন ন্‌: দ্াড়াইলেন; আর যেন কাণ পাতিয়! কি শুনিতে 
লাগিলেন। তখন “এই ষে আইলাম» অর্ধন্ফ,ট বাক্যে ইহাই বলিয়! 
কুশ্মস্থানের দিকে ফিরিয়া দৌড়িলেন। গ্রহ তখন বাহ্থদেব হইতে এক 
ক্রোশ দুখে । এই এক ক্রোশ মূহুর্তের মধো অতিক্রম করিলেন, ভৃত্য 
তাঁহার পশ্চাৎ অ'পিতে পাধিলেন না । তাহার পরে-- 


প্কৃঠী বিপ্র পাশ গেলা প্রভু গৌরচন্ত্র।  চিরকালে পাইল যেন অতিশয় বন্ধু ॥ 
দীর্ঘ ছুই ভুজ প্রকাঁশিয়! দামোদরে | গাঢ়তর অ.লিঙ্গন কৈল ব্রাঙ্গণেরে ॥ 
রক্তরসা কৃমি দেখি ঘৃণা না৷ করিল ॥” 


প্রভু পিছুতের ন্যাঁর আসিয়া বাস্থদেবকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙগন 
করিলেন। তাহাতে কি হইল ? যথাঃ ১ততন্তচরিতর ১২শ সর্গে-- 

আগত্য দোর্ভং পরিরভ্যা বিপ্রং কুষ্টৈঃ সমং মোহমপাচকার । 

সচতনাং চারুতরাং ওনুঞ্ণ গ্রাপ্যানযত্তং পুতহর্যশোকঃ ॥ ১১২ 
গৌরাঙ্গদেব আনিয়া বিপ্রকে ছুই বানু দ্বারা আলিঙ্গন করিয় 
কুষ্ঠরোগের সহিত ত.হার মোহকে বিনষ্ট করিলেন। শ্রীপ্রহুর আলিঙ্গন 


বাসহছদ্বে ২০৯ 


পাইয়া বাস্থদেব চেতন প্রাঞ্ধ হইলেন ও দেখেন ষে, তাহার অঙ্গ হুবর্ণের 
ন্যায় হইয়াছে, কুষ্ঠবোগের চিহ্মমাত্র নাই! তখন তিনি প্রভুকে প্রণাম 
করিয়া আবেগভরে কহিলেন, “হে দয়াময়! একি করিলে? জগতের 
জীবমাত্রই দ্বণা৷ করিয়া আমার নিকট আইসে না। আর তৃমি,_সেই 
লক্ষ্মীর আবাস স্থান» আমাকে হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলে! এ 
কেবল তুমিই পার, জীবের পক্ষে ইহা সম্ভব নয়; কারণ উত্তম ও অধম 
সকলেই তোমার সমান প্রিয় ।* আবার বলিতেছেন, *্প্রভ ! আমার হখ 
হইতেছে না। অস্পৃশ্য ছিলাম বলিয়া আমার মনে অভিমান আসিতে 
পারিত না, তাই তোমাকে পাইলাম । এই দেহ তুমি কপা করিয়। 
হুন্দবর করিলে । এখন আমার ভয় হইতেছে. আর সে দীনত! থাকিবে 
না। অভিমান স্থষ্টি হইলে, পাছে আমি তোমাকে হারাই ।৮ যথা 
জীচৈতন্ত-চরিতামৃত্তে_ 


“মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর। হেন মোরে ম্পর্ণ তুমি শ্বহস্ত্র ঈখবর 
কিন্ত আছিলাম ভাল অধম হইয়! | এখে অহঙ্কার মোর জন্দিবে আসিয়। ॥" 


এহ কথা শুনিয়া প্রভুর হৃদয় দ্রব হইল, নগ্ন ও চন্দ্রবদন জলে 
ভাসিয়। গেল! প্রভু ভাবিতে লাগিলেন যে, বাসুদেব তাহাকে পরাজিত 
করিল। গন প্র বলিলেন, *তোমার হায় ভক্তের যদি অতস্কার হয়» 
তাহা হইলে জীবে প্রীকুষ্ষকে ভজনা করিবে কেন? আমি বলিতেভি 
তোমার অভিমান হইবে না) তুমি উকুৰ্ক ভজন কর, আর জীবগণকে 
ভক্তিধন্ম শিক্ষা দিয়! উদ্ধার কর ।» 

শ্ীচৈতন্তচন্দ্রোদয় নামক নাটক হইতে এই সন্বদ্ধে নিম্নের করেক পংস্কি 
উদ্ধত করিলাম, যথা, বাসুদেব বলিতেছেন__ 


“কোথা! আমি দরিদ্র পরম পাপীজন। কোখা কুঝ্চ ভগবান লক্ষ্রী-নিকে তন ॥ 
নিন্দিত ব্রাহ্গণ মোরে ঘুণা না করিলা। বাহু পদারিয়া মোরে আলিঙ্গন কৈলা ॥ 
এই শ্লোক বিপ্রবর যখন পড়িল। সেইক্ষণে আর এক অন্ভুত দেখিল ॥ 
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২১, শ্রীঅমিয়নিমাই-টবিত 


রক্ত রস' কুমি কুষ্ঠ সব কোথা গেল । প্রথঠ সুন্দর দেহ অঠি দীপ্ত হইল ॥ 
দেখি ইহা বান্দেব ক হিল প্রভুরে । এমন নুন্দপ্ন কেন কগিলে আমারে ॥ 
তুমি ত ঈশ্বর পার সকল করিতে ) কিন্ত আমি ব্যাধি হণ হিমু সুস্থ চিতে॥ 
নিরুদ্ধেগে খে হিনু স্থির ছিল মন। নিপত্তর স্মৃতি ছিল গে।বিন্দ চরণ ॥ 


সংপ্রতি হন্দর কৈলে ভঙ্গিতে না পাব । বিষযে আসক্ত মন নানাদিকে যাব ॥ 
বৃ হথ ছাডাইবা ইন্টিয সুখ দিলে। ব্যাধি ঘুড1ইযা কেন এমন কঞিলে ॥+ 
'শখন প্রক় গদগদ চিতে উল কবিলেন *-- 


তা! শুনিযা! সদ্রব হৈল প্রভুর মন। কহিতে ল গিলা-_তুমি শুনহ ব্রা্মণ ॥ 
পুন বার ভোমার গোবিন। শ্বঠি বিনা । না হবে বাপার বাঞ্ে মনে হুর্বাসন। ॥ 
অনন্রব মনে কিছু উদ্বেগ না কর। ভণ্ভি্খ আম্বাদন কর নিএশুর ॥ 


প্রুব কথা শ্নধ বান্থদেব উত্তৰ ববিবাব অবলব পাইলেন ন। 
কাবণ কথাগুলি বলি হ প্রঃ অশ্তঞান করিলেন । বাহ্দেবেব তাহাতে 
বিশষয ছুঃখ হউপ না| কারণ প্রত যেমন ত হার জ৬১ক্ষু হইতে অস্তব 
হহপেন, অমনি অভ্যন্তবেব চির-ন3প উদয হইব ৩ হ কে আনন্দ দিতে 
ল'গিলেন। 

এখানে কথ' উঠিতে পাবে ষে, প্রত যশ্ন বাক্পেবকে দেংঞোগ ও 
৯ববোগ হহতে উদ্ধাব কবিলেন, তখন তাহাকে ফেলিয়া না গিষ।, একটু 
অপেক্ষা কবিলেই পাবিতেন, কারণ ভাহ। হইলে তাহার ছুই ফ্রোশ পথ 
চলিবাব শ্রম লইতে হইত না? হৃহার তাৎ্পযা এই যে, শ্রভগবানে ও 
জী'বমাত্রে এক শৃঙ্ঘলে আবদ্ধ, পরম্পব পখম্পণকে অননরত আকর্ষণ 
করিতেছেন। যখন সেই আকধণ পৃণমাত্র'য হঞ, তখনি জীব ও ভগবানে 
মিলন হয়। বাহ্ৃদেখের একটু ব!কী ছিল, কুণ্মস্থানে অংসিযা গ্রতুকে না 
পাইয়া সেউটুকু পুরণ হইল, আর অমনি শ্রীভগবানেব দর্শন গাইলেন । 
মহাবাসের বজনীতে গোপীগণ ভ্ীকণ্কে হারাইযা খোদ্বন করিতে করিতে 
ধখন ত হাদের বিবহ অপহনীয় হইল, তখনি হ্ীভগবানের দর্শন পাইলেন। 


বাস্থদেবের স্তুতি ২১১ 


হুর কি নাম, কোথায় তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইত্যাদি কু্- 
স্থানের লোকেরা জানিতে পারিয়াছিলেন কি নাঁ তাহা ঠিক জানি না। 
তবে, দক্ষিণদেশে অনেক স্থানে তাঁহার পরিচয় ধে পান নাই, তাহ! 
জানি। কুম্মস্থানের লোকেরা, ষাহ' হউক, গ্রকুকে একটি নাম দিয়াছিল, 
সে নামটি «বাস্থদেবামূত পদ 1» 
তাহার পরে প্রহ্থ জির্ড়-বুপিংহের স্থানে আসিলেন। এই ঠাকুর 
প্রহন'দ কতৃক স্থাপিত । সেই কথা মনে করির গ্রভু অকথা-প্রেম প্রকাশ 
কলেন। শ্রহ সেখানে এক রাত্রি থাকি] প্রভাতে আবার চলিলেন। 
ক্রমে গোঁদাবরীতীরে অ'পিলেন। এই স্থান জঙ্গলে পুর্ণ। সেই বন 
দেখিয়! প্রঃুর বৃন্দাবনের কথ! মনে পড়িল, ক্রমে গোদাবরীকে যমুনা 
বণিয়! ভ্রম হইতে লাগিল, প্রহ্ব আনন্দে ডগমগ হইয়া চলিলেন। কবি- 
কর্ণপুর তাহার চৈতন্তচরিতের ১২শ সর্গে গোদাবরী দর্শনে প্রসুর 
মনোভাব স্ন্দর বর্ণনা করিয়াছেন । যথা 
"গোদাবরীতুজতরঙণীতৈর্মরুতিরানষ্ীলতাসমূহৈঃ | 
ইতস্ত তা তৃরি সমেতমন্তর্যনং বিলোক্যৈষ ননন্দ নাথঃ ॥ ১২২ 
কদদ্ববী্থাযু নদন্ম,দল্গৈ১ সধূল্লসত্তাওবসৎকলাপৈঃ । 
বিশ্রদ্ধামুসনে্রযুগৈঃ কৃপালুর্ণনন্দ ভূয়োহরিণৈঃ সকান্তৈঃ ॥ ১২৩৪ 
নিষ্কজশাস্তাঃ কচ চণ্ডশব্দ প্রতিধ্বনিগ্রস্তদিশঃ কচাপি । 
কঃপ্রন্ত্তোরুকরালমন্তশ্বাসাযিদীপ্তা বনতূমিভ গাং॥ ১২৪ ॥ 
গোগাবরীবেগমহানিনাদ] ভীম। গিরিপ্রত্রবণা রবেণ। 
গ্রশৌরচন্ত্রস্ত বিতেনুরুচ্চঃ হকোমলং চিত্তমনাপ্তধৈর্যং ॥ ১২৫ ॥ 
ক্ষণাৎ স্বলৎপাদবিকল্প্রপক্ষৈশ্চক্ষ,পতন্বীজচয়ৈ প্রপূর্ণৈং | 
শুকৈর্লদ্দাড়িমচুম্ববন্তিগোদাবরীভীরবনে স রেমে ॥ ১২৬ ॥& 
তাশুলমল্লাদ লবৃন্দমুচচৈতিন্নস্তিরগ্রে ভ্রকচৈর সত্তিঃ 
'জজন্নবীর্ধেণ বিমুদ্ধবিলীবঙ্কাররাবেণ নিকামরম্যে ॥ ১২৭ ॥ 


২১২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 
জ্যোতিগ্ণাচুগ্িভিরহ্বদাভৈত্তমালাজ্জ,নকোরিদারৈঃ | 
নানাবিধৈঃ পত্ররখৈরসন্ভিশ্চমুরণন্দৈশ্চমরৈশ্চ বৃষ্টেঃ ॥ ১২৮ ॥ 


অর্কপ্রভাপর্কবিহিনসাক্দ্রস্সিগ্ধীতিপচ্ছী শুলচারুতুমৌ । 
অকৃত্রিমালেপনিপীতমূলে বাপীনুড়াগা চিনিরস্তরালে ॥ ১২৯॥ 


অর্থাৎ, *তৎপরে গোদাবরীর উত্তজ্গ তরঙ্গমালায় সুশীতল বামু কর্তৃক 
আলিঙ্গিত লতাসমৃহ দ্বারা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত কাননের মধ্যভাগ সন্দর্শন, 
করিয়া গৌরচন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥ ১২২ । 

*তৎপরে কদন্ববীথিতে শব্বিত মুদঙ্গ এবং তত্শ্রবণে মেঘ আশঙ্কায় 
সমূল্লাসযুক্ত, মযুরনৃত্য ও উত্তোলিত পিচ্ছ তথ! বিশ্বস্তভাবে উদ্ধনয়ন 
হরিপরীগণের সহিত হরিণগণ অবলোকন করিয়া গৌরচন্ত্র পুনর্বার অতিশয় 
আনন্দিত হইলেন ॥ ১১৩ ॥৯ 

“ষে অরণ্যের ভুভাগপকল কোন স্থানে পশুপক্ষ্যাদির শব্ধ শূন্য 
হওয়ায় শীস্ত, কোন স্থানে প্রচণ্ড শব্ের প্রতিধ্বনিতে দিক সকল 
গ্রস্তপ্রা় এবং কোথাও বা প্রস্থপ্ত অতি ভয়ানক জন্তসকলের নিশ্বাসফপ 
অগ্রি দ্বারা বনভূভাগ স্থদীপ্ত ; তখা গোদাববীর জলবেগের মহানিনাদ ও 
ভয়ানক গিরিপ্রশ্রবণ শ্রীগৌরচন্দ্রের স্থকোমল চিত্তকে ধৈর্যাশৃন্য করিতে 
লাগিল ॥ ১২৪ ॥ ১২৫ ॥৯ 

“যাহার উপরে ক্ষণে ক্ষণে পাদস্থলন হয়, অথাৎ পা পিছলাইয়! যায়, 
তাদৃশ মনোহর পক্ষিগণ্রে পক্ষ ও চঞ্চু-পতিত বীজসমূহ দ্বারা, তথা 
বিদারিত দাড়িমফলে চুম্বনকারী ও তাম্থল লতার উৎকৃষ্ট দল সকলকে 
সশব্ধে খণ্ড খণ্ড করিতেছে, সুতরাং শব্দায়মান তীক্ষকরপত্র অর্থাৎ 
করাত-সদৃশ প্রশস্ত চঞ্চশালী শুকপক্ষিগণে পরিব্যাপ্ত এবং বিমুগ্ধ বিল্লী, 
(ঝি'জিপোক। ) সমূহের নিয়ত সুদীর্ঘ বঙ্গার রবে যাহা অতিশয় রমণীয় 
তথা নক্ষতাদি জ্যোতিগণ স্পর্শী অর্থাৎ সমধিক সমুন্নত অনৃদসদৃশ 
তমালশ্রেণী, অজ্জুনবৃক্ষণ কোবিদার ( রক্তকাঞ্চন), তথা নানাবিধ 


গোদাবরী তীর ২৯৩ 


»বায়মান পক্ষিগণ, ৮মুর (মুগ) ও চমর-নামক পশুগণে যাহা! নেবিত 
এবং প্রভাকরের প্রভাবিহীন, স্থৃতরাং নিবিড় ও স্থত্সিপ্ধ যাহার স্থৃচারু 
ভূভাগ স্বশীতল তথ] নৈসগিক লেপন-ক্রিয়ার যাহার মুলদেশ পরিষ্কৃত ও 
'দীবিক1! তডাগাদি দ্বারা যাহ! নিয়ত ঘন সন্গিবিষ্ট অর্থাৎ আচ্ছন্ন, তাদৃশ 
গোদাবরী নদির তীরস্থ বনমধ্যে গৌরচন্দ্রের, মন অতীব পরিতৃপ্তি লাভ 
করিল ॥ ১২৬--১২৯ ॥* 

প্রক্ত গোঁদাবরী পার হইয়া ওপারের ঘাটে আন করিলেন। তৎপরে 
ঘাটের একটু দুরে বসিয়া মালাজপ করিতে করিতে রামানন্দরায়কে 
আকর্ষণ করিতে লাগিলেন । 

এই রামানন্দরায়ের কথ! সার্বভৌম বলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি 
বলেন যে «প্রত, বিষয়ী বলিয়। তাহাকে উপেক্ষা না করিয়। ত্বাহার সহিত 
মিলিত হইবেন।* তাই প্রভু সেখানে গিয়াছেন, এবং ঘাটে বসিয়া 
রামানন্দরায়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, রামানন্দরায় কায়স্থ, উৎকল 
নিবাসী, বিদ্ভানগরের অধিপতি । বিদ্যানগর প্রতাপরুদ্রের গজপতির 
লাআাজোর অধীন ; রামানন্দ উহার অধিকারী, অর্থাৎ প্রভাপকুজ্জের নামে 
সেই দেশ শাসন করেন। স্থতরাং তাহার সমুদয় বিষয়কার্ধায করিতে 
হয়, কিন্ত তবু তিনি বিষয় হইতে নিলিপ্ত। ধাহারা বিষয়কে তুচ্ছ 
করিয়! শ্রীভগবান্-*ভজনের নিষিত্ত বনে গমন করেন, তাহার! অবস্থা 
মহাপুরুষ এবং মহা-শক্িধর | কিন্তু ধাহারা বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া বিষয়ের 
সহিত খেলা করেন ও উহ! হইতে অন্তরে থাকিয়। শ্রীভগবানের পাদপন্সে 
চিত্ত সম্পণ করিতে পারেন, তাহারা আরো শক্তিধর | রামানন্মরায় 
সেই প্রকৃতির লোক॥ তিনি ভৃত্য দ্বারা পরিবেঠিত, উত্তম শষা?য় শয়ন 
করেন, আর যথাযোগ্য সমুদায় বিষয় ভোগ করেন, তবুও হৃদয় শ্রীরু্ণ 
পপ্রেষে দিবানিশি টলমল করিতেছেন। রামানদ্দরায় ইহার পূর্ে 


২১৪ শ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


*জগন্নাথবল্লভ নাটক* লিখিয়াছিলেন এবং গজপতি মহারাজকে উৎসর্গ 
করেন। এই নাটকের নায়ক শ্রীধষ্ণ, নায়িক! শ্রীমতী রাধা । 
নাটকখানি মধু হইতে মধু, পাঠকগণ কৃপা করিয়া পড়িয়া দেখিবেন। 
ইহা এখন অন্বাদ সহিত ছাপা হইয়াছে । এ "পর্যন্ত রামানন্দ একাকী 
ছিলেন। তিনি যে রপ-ভোগ করিতেন, তাহা ভোগ করিবার আর 
সঙ্গী ছিল না। কাজেই সার্বভৌম তাহার কথা বুঝিতে না পারিয়া 
তাহাকে বিদ্ধপ করিতেন । 

প্রভূ ঘাটের একটু দূরে বসিযা রামানন্দরাঁয়কে আকধণ করিতেছেন, 
কিন্ত তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। তাহার হঠাৎ গোঁদাবরীতে 
স্নান করিবার ইচ্ছা হইল, তাই আপিলেন। তিনি মান করিতে 
যাবেন, কাছেই দে এক বৃহৎ ব/াপাঁর হইল, সঙ্গে তর বৈপিক" 
ব্রাহ্মণ, বহুত্র ভূতা, সৈন্য, হন্তি, ঘোড়া চলিল; আর নানান্ধি বাছ্ধ 
বাজিতে লাগিল। এই ফাজ-সজ্জার রামানন্দ, প্র ষে ঘাটে একটু 
দূরে নদীতীরে বসিয়া আছেন, সেই স্থানে ম্লান করিতে আদসিলেন, এবং 
ষে প্রভু বিষয়কে তৃণ হইতে লঘু ভাবেন, রামানন্দ এই সঙ্জায় তাহারই 
সম্মুখে উপস্থিত হইলেন! এই স্থান একটি তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে । 
সে স্থান নানা সঙ্জায় স্থুসজ্জীভূত এবং অগ্ভাপিও লোকে উহা দর্শন 
করিতে যাইয়া থাকে । 

রামানন্দ স্নান করিলেন, তর্পণ করিলেন, পূজা করিলেন । এই 
সব করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন ষে, নদীর তীরে একটু দূরে এক জন 
সন্গ্যাসী বসিয়া মালা জপ করিতেছেন। সন্নাপী তিনি অনেক 
দেখিয়াছেন, সচরাচর তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাও বড় ছিল না কিস্কু ইহাকে 
দেখিবা-মাত্র তাহার স্বদয় বিচালত হইল। রামরায় দেখিতেছেল 
সন্াসী যেন বন আলো! করিয়া বশিক্কা আছেন। তাহার গাজর দিয়া 


রামানন্দ রায় ২১৫ 


অমানুষিক তেজ বাহির হইতেছে। কিন্তু সন্ালীকে দেখিয়া তিনি ষে 
শুধু বিস্মিত হইলেন তাহা হতে, অভ্যস্ত আরুষ্টও হইলেন তীহার হনে 
হইতে লাগিল কন্সণুসী ষেন তাহার মন-গ্রাণ ধরিয়া টানিতেছেন। 
কাজেই র'জা আর স্থির থাকিতে পাঠিলেন না, দ্রুত গমনে সম্গ্যাসীর 
দিকে যাইতে লাগিলেন । রামানন্দ তাহার দিকে অসিতেছেন দেখিয়। 
প্রভুর উচ্ছ! হইতে ল.গিল যে ক্রত-গতিতে যাইয়া তাহাকে হাদয়-মাঁঝে 
চাঁপিয়া ধবেন। যে প্রন বিষ্য়ী হইতে বহু দূরে থাকেন যে প্র গভীর 
অটল, তিনি আজ একটি অপরিচিত বিষয়-সংস্ষ্ট শৃদ্রকে হৃদয়ে ধরিন'র 
নিমিত্ত ধৈর্য) হারাইলেন! যে প্রন কোন এক জন ভক্তকে এক খণ্ড 
হরিতক্ী সঞ্চয় কবিতে দেখিযা বলিশ্সাছিলেন, “তোমার অগ্যাপি পঞ্চয়- 
বাসনা যায় নাই, অহএব তুমি আমার সহিত থাকিত্ডে পারিবে না,» 
সেই প্র আজ একজন ভোগী রাজাকে বাজনা বাজাইয় ম্লান করিতে 
যাইতে দেখিয়া তীহাকে গ'ঢ আলিঙ্গন কিস্নে বলিয়া চঞ্চল হইয়াছিলেন, 
কিন্তু তবু ধৈর্য ধরিয়া! বলিয়া থকিলেন। রামানন্দ প্রহর নিকট যাইয়। 
শির লোটাইয়! তাহাকে প্রণাম করিলেন । প্র অমনি উঠিয়া দ্রাড়াইলেন 
এবং বলিলেন, “উঠ, রুষ্ণ বল !» তারপর বলিলেন, *তুমি ন! রাযানম্দ 1৮ 
রামানন্দ তখন করজোড়ে বলিলেন, «আজ্জে আমিই সেই পাপাস্বা 
শৃদ্রাধম বটে ।» প্রস্থ আর কিছু না বলিয়া, যেন চিরদিনের হারাণ বন্ধু 
পাইলেন, এইভ'বে বিভাবিত হইয়! আনন্দে হৃষ্কীর করিলেন, এবং সুদীর্ঘ 
ভূঙ্গদবয় দ্বার! তাহাকে হৃদয় মাঝে চাপিয়! ধরিলেন। 

প্রীগৌরাঙ্গের ধশ্দে প্রণামাদি অভার্থনা প্রশস্ত নহে। গৌরদাস 
জীবকে আলিঙ্গন করিয়! থাকেন। প্রণাম জীবকে পৃথকীকৃত ও ছোট- 
বড় করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবে-জীবে গাঢ় সম্বন্ধ, তাহাদের মধ্যে 
ছোট-বড় নাই । সকলেরই উৎপত্তি-স্থানও গতি এক। হারা এই 


২১৬ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ভাব হৃদরে ধারণ করিতে পারেন, তাহাদের জীবমাত্রের প্রতি গাঢ় 
'আকর্ষণ হয়, তখন আর প্রণামরূপ অভ্র্থনায় তৃপ্তি হয় না। শ্রীগোরাঙ্গ 
ধশ্মের এখন হীন-দশা বলিয়া, প্রণামের এবং সেই সঙ্গে কপট-দৈন্তের ঘট! 
অধিক হইয়াছে । 

গ্রভৃ যেন চিরস্ুহদ পাইয় রামরায়কে হাদয়ে ধরিলেন ও আনন্দে 
মুক্ত হইয়া পড়িলেন। রামাননদও যেন চির-মাশ্রয়-স্থান পাইয়া 
আর ইহাতে এত সুখের উদয় হইল যে, ধৈর্য ধরিতে না পারিয়,_- 
তিনিও মুচ্ছিত হইলেন। তখন, সতী-্্রী ও ম্বত-পতি যেরূপ ভাবে 
চিতায় শয়ন করিয়া থাকেন, সেইরূপ প্রভু ও রামরায় পরম্পরে বাহু 
বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অচেতন অবস্থায় মৃত্তিকায় পড়িয়! রহিলেন। 

রামানন্দ যখন সন্যাসীর দিকে যাইতেছিলেন, তখন তাহার 
সঙ্গীদিগের দৃষ্টি মেই দিকে পড়িল । লকলে প্রতুকে দেখিলেন, এবং তাহার 
ও ভাহাদের রাজার কও দেখিলেন, ইহা দেখিয়া! সকলে ভক্তিতে গদগদ 
হইয়া, আপনাপন কুচি অনুসারে মনোভাব ব্যক্ত করিয়া! রোদন করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে সহম্্র সহম্র লোক মুহুর্ত মধ্যে দ্রবীভূত হইয়া! গেলেন । 

প্রভু ও রামানন্দ কিছুকাল নিশ্চেষ্ট হ্ইয়! পড়িয়া রহিলেন; এবং 
তাহাদের উভয়ের অঙ্গ পুলকে আপ্রুত হইয়া প্রেমানন্দ ধারায় বদন 
ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কিছুকাল গরে উভয়ে উঠিলেন ও সুস্থ হইয়া 
বদসিলেন। একটু চাওয়া চাহির পর, প্রত্তু যধুর হাসিয়া! বলিলেন, “আমি 
যখন নীলাচল হইতে দক্ষিণে আসি, তখন তথাকার বাহ্থদেব সার্বভৌম 
ভট্টাচাধ্য আমাকে বলেন যে, গোদাবরী তীরে ভাগবতোত্ম রামানন্দ 
রায়কে দর্শন করিও । সেই নিমিত্ত আখার এখানে আগমন । আমি বড় 
ভাগ্যবান্‌, তাহাই অনায়াসে ভোমার দর্শন পাইলাম ।* ইহাতে (যথা 
রীতিমত ৮ পঃ) 


কথাবাস্তা ১৭ 
ক্রায কহে সার্বভৌম করে ভূত্য জঞান। পরোক্ষেহ মোর হিত হয় সাবধান ॥ ৩২ 


তাহার কুপাষ গান্ু তব চপ্ণ দর্শন আজি সফল হইল মোর মনুদ্তঙনম ॥ 
সার্বাভৌমে তোমার কৃপা তার এই চিন। অন্পথ স্পশিলে হ9 হার প্রেমাধীন ॥ 
বাহ] তৃমি সাক্ষা্থ জঙ্বর নাবীযণ। বাহা মু ক রাভমেবী বিষধী শুদ্বাধ ম। 
মোর স্পশে শা কগিলে খুণ! বেদ-ভয় | মোর দশন ভোম] বেধে নিষেধয ॥ 


তোমার কপাষ তোমাষ করাধ নিন্দীকশ্ম। পাক্ষ[ৎ ঈশবর তুনি কে জানে তোমার মর্শ ॥ 

আমা নিশ্তাবি.১ তোমার ইহা আগমন । পরম দযাণু তুমি পতিতপাবন । 

মহ স্ব স্বভাব এই ভাডিতে পামর। নিজ কার্যা নাই তবু ধান »!% ঘর॥ 
৩থাপি শ্রীএগ্ভাগব্ে দশমন্কদ্ধে অষ্টম।ধ্যায়ের প্রথম শ্লেক-- 


মহািচলনঃ নৃণাং গৃহিশীং দীনচেতসামূ। নিশেষসাগ ভগবন্নানথ! কগতে। বচিৎ ॥ ৩২। 
আমাঞ সঙ্গে ব্রা্ষণাি সহ্ম্রক জন, তোমার দশনে সবার দ্রবীতত মন ॥ 

পক" "হরি নাম শুনি সবার ধনে | সবার অঙ্গ পুলকিত অশ্রু নয়নে ॥ 

আঙাম্য প্রকৃত তোমা ঈখর-লক্গণ। জীবে ন) সম্তাব এই অপ্রৃত ৩৭ ॥ 


প্রশ্ন বলিলেন, “আমাকে ওরূপ কথা কেন বলিতে? তুমি পবম 
ভন্বঃ তোমার সঙ্গীদিগেব মুখে হরি কি কৃষ্ণ নাম,_ইহা আর বিচিত্র 
ক? তোমাব দশনে ইহাদের মন দ্রবীভূত হইয়াছে, তাহাৰ সাক্ষী 
দেখ। আমিমায়াবাদী লঙ্াপী, ভক্ত কি পদার্থ তাহ। জানি না। 
কিন্তু তোমার স্পর্শে আমাবও কিঞ্চিৎ ভক্তির উদয় হইয়াছে । আমি 
এখন বুঝিলাম, আমার কঠিন মন দ্রব করিবার নিমিত্তই সার্বভৌম 
তোমার নিকট আমাকে পাঠাইয়াছেন।* 

উভয় উ€য়ের দর্শনে আনন্দে ভাপিয়া, উভয় উভগ্নের স্তুতি 
করিতেছেন, এই ময় একজন ব্রাহ্মণ করষোডে প্রহ্বকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ 
করিলেন, গ্রতৃও স্বীকার করিলেন। তাহার পরে রামানন্দ রায়ের প্রতি 
মধুর হাদিয়া প্রভু বলিতেছেন, *তামার মুখে কৃষ্কথা শুনিবার নিমিত 
আমার অত্যন্ত স্পৃহা হইয়াছে । সেইজন্য তোমার আবার দশন কামনা, 
করি।” এরূপ কথা, যাহা প্রত সেই বিষয়-জড়ীভূত শূদ্রকে বলিলেন, 


২১৮ শ্ীমমিয়নিমাই-চরিত 


তাহা তিনি কন্দিনকণলে কাভাবেও বলেন নাই । বাঁমাঃন্দ বলিলেন, 
*ব্বামিন। যখন কৃপা কবিয়। এই পামবকে উদ্বাব ববিতে আমিযাছেন, 
তখন দিন কযষেক এখনে থাকিযা আমাব কঠিন ও মলিন হৃদয় বিশেষ 
করিয়া মাজিত ন! বহ্লে, উহা শ্েণিত হইবে লা।৮ রামানন্দ বায় উত। 
বলিয়া প্রঃকে প্রণাম কবিযা বিদাষ হইলেন । দর্শন মাতেই পস্পবে 
প্রেমডোরে এরূপ আবদ্ধ হইখাছেন যে, এই ক্ষণিক বিদাষ্বে নিমিত 
উভহ্ইে বড কষ্ট অন্লুকব কৰকিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রস্থ ব্রাহ্মণের 
গৃহে ও রামানন্দ নিজ ভবনে গমন কবিলেন। পবম্পবেব দর্শন লালসা 
ক্রমেই বাডীনে লাগিল। স্ধ্য অস্ত গেলে, বামানন্দ সামান্ত বেে 
একটি মাত ভৃঠ্য সঙ্গে পইযা, গোপনে আলিঘা প্রক্নব সহিত মিলিত 
হইলেন ১ এপং বামবাঁধ প্র হুকে প্রণাম ও প্রন তাহাকে আলিঙ্গন কাঁবষ। 
উভয়ে বমিলেন। 

প্রন বলি/লন, *বল বামশ্বাধ, জীবগণ বিকপ সাধধন-ভজন খবিচে 
উদ্ধার হইবে ?৮ 

এখন বামবাধ প্ররাক জানে ন',- প্র কেঃ ভাহাব কি মত, 
তাহা9 জানেন পা। প্রহকে সাক্ষাৎ ঈশ্বব বলথা সঞ্ধোদন করিগাছেন 
বটে, কিন্ত সে এতিবাক্য। সন্াসী মীত্রই *নার1এণ বলিষা আভিহিত 
হইয়া] থাকেল। বামবাধ কেখল এইমাব শ্ুনিবাছেন ষে প্রহ একটি 
ধীশক্তিলম্পঞ্জ অতি বুভৎ বন্ব ও কৃষ্ণভক্ত ১ এবং তীহাব চিত্ত একেবাবে 
হরণ করিস সেই স্তানে উপবেশন করিয়াছেন $ গভুব এই প্রশ্বেব হঠাৎ 
কি উত্তর কবিবেন, ভাবিয়া স্থিব কবিতে পাকিলেন না। আবার 
প্রহ্নব আজ্ঞা পালন না কবিয়া, যে কথ! কাটাকাটি করিবেন ও খালনেন 
“আগে আপনি ললুন” ই! পাবিলেন না,-বলিতে সাধাও হইল 
না। কাঁজেই, অপনার মত গোপন করিয়া, সর্বসাধারণোপষোগী ষে 


প্রশ্ন ও উত্তর ২১৯৮ 


মত, প্রথমেই তাহাই বলিলেন; অর্থাৎ বলিলেন, *স্বামিন্‌! আমি সাধন-- 
ভজনের কথা কিছু জানি ন। ভবে শ্্রীবিষুপুরাঁণে দেখিতে পাই, এঁ 
প্রশ্নের এইরূপ উত্তর আংছে)--*্যাহার যে স্বধর্ম, তিনি তাহা পালন 
করিলে, পবিণামে তাশাব শ্রীভগবানে ভক্তি হয় ।» 

বিষুপুরীণের এই শ্লোকে দেখা যায় যে, হিন্দুধর্মের ন্যায় উদার ধন. 
জগতে আর নাই । গ্রীগ্ীলানগণ বলেন, তীহারা ব্যতীত আর সকলে নরকে 
যাইবে! মুসলমানেরাও তাহাই বলেন। কিন্তু হিন্দুরা বলেন ষে, শুধু. 
ত্বধন্দমু পালন ছ'র! ক্রমে সকলে উদ্ধার হইবেন । কারণ স্ব্ম্ম পালন করিতে 
করিতে ক্রমে ভগবদ্ুক্তির উদয় হয়; আর তখন জীব উদ্ধার হইয়। যাঁয়। 
তবে কি, ধন্মের ভালমন্দ নাই? অবশ্য আছে। জীবের পরিবর্ধন 
গতি। যে ধম্মে তোমার 'এখন ক্ষুধা নিবুক্তি হইতেছে, তুমি একটু পরিবদ্ধিত 
হইলে উহ! অপেক্ষা সারবান আহার তোমার প্রখোজন হইবে । রামরায় 
ও প্রভূতে যে অদ্ভুত কথোপকথন হয়, ইহা দ্বার জীব কিরুপে ক্রমে ক্রমে 
উন্নত্তি করিয়াছে, তাহাই বিকশিত হইয়াছে । এরূপ কথোপকথন জগতে 
আর কোথাও পাওয়া যাবে না। রামরায যে উত্তব কবিলেন, তাহাতে এই: 
কয়েকটি কথা তিনি মানিয়৷ লইলেন,_ যথা শ্রীভগবান আছেন ও ভক্তির 
দ্বারাই তাহাকে পাওয়! যাঁয়। তবে তিনি ষে উত্তর করিলেন, ইহাতে 
তাহার প্রকৃত মত কি, তাহা কিছুই বুঝা গেল ন1। 

প্রভু এই কথা শুনিয়া! বলিলেন, *রামরায়, এতো! তুমি মোটা কথা 
বলিলে। ইহা অপেক্ষা নিগৃঢ় যদি কিছু থাকে বল।” রামরায় 
তখন গীতার একটি শ্লোক পড়িয়া বলিলেন যে, *গীতায় দেখিতে পাই. 
প্রীভগবান' বলিতেছেন, জীব ষে কোন কর্ম করে, উহ! আমাকে সমর্পণ, 
করিয়া করিলেই তাহার সাধন সিদ্ধ হয়।” প্রভু বলিলেন, «এ সমুদাক্ক' 
কথা বাহ। ইহা অপেক্ষা নিগুঢ় যাহা জান তাহাই বল ।» 


ই২* শ্রীঅমিক্ন নিমাইচরিত 


হঠাৎ লোকের মনে বিশ্বাস হইতে পারে ষেঃ রামরায় গীতার ষে 
কথা বলিলেন, উঠ! অতি বড় কথা! এমন কি খ্থীতীয়ান-ধশ্মে এ 
কথাটি দর্বাপেক্ষা ঝড় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; কারণ তাহাদের 
প্রার্থনার মধো--প্রহ তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক*--এই নিবেদন 
প্রধান! কিন্ত গ্রত এ কথা মানিলেন না) যেহেতু জীবে ও ভগবানে 
যে কোন ঘনিষ্ঠতা আছে, তাহ ইহাতে বুঝা ধায় ন|। রামরায় তাহ। 
বুঝিয়! বলিলেন, «এ কথ। যদি বাহ্‌ হয়, তবে স্বধন্ম ত্যাগ করিয়া ফিনি 
শ্রীভগবানের শরণ লন, তিনিই প্রকৃত সাধক।* এ কথার প্রমাণও 
রামরায় দিলেন। কিন্তু প্রভু এ কথাও উড়াইয়! দিলেন। শাস্ত্রের 
তাৎ্পধ্য এই ষে, ষে বাক্তির শ্রীভগবানে এত অনুরাগ ষে, তাহাকে 
পাইবার লোভে আপনার কুলধশ্মও ত্যাগ করেন, তিনি অবশ্ঠ শ্রীভগবানের 
প্রিয়। কিন্তু রামরায়ের কথায় ঠিক তাহা বুঝাইল না । মনে ভাবুন 
সাহেবের বিবি বিবাহ করিবে বলিয়! যদি কোন হিন্দু শ্রীষ্টীয়ান হয়, 
তবে কি সে বড় সাধক হইল। 

রামরায় তখন একটু চিন্তা করিয়া! বলিলেন, ভক্তি ও জ্ঞান এই 
উভয় যোগে ধিনি শ্রীভগবানের উপাসনা করেন, তিনিই প্রকৃত সাধক। 
প্রভু এ কথাও নানিলেন না। বলিতে কি ভক্তি ও জ্ঞান এক প্রকার 
বিরোধী । মনে ভাবুন, যদি কোন স্ত্রী ভাবেন যে, এইজন্য স্বামী 
স্ত্রীলোকের পরম-গুরু, স্কাতরাং তাহণকে ভক্তি না! করিলে মহাপাপ হয়, 
কি সংসার বিশৃঙ্খল হয়, কি দুঃখের উতৎপত্তি্য়; তবে তাহার সে ভক্তি 
এক প্রকার স্বার্থপরতা । জন মি ভক্তি বলিতে মোটামুটি এই বুঝায় যে, 
শ্রীভগবান জীবন-মরণের কর্তা, স্ৃত্তরাং তাহাকে ভক্তি না করিলে ক্ষতি, 
'করিলে লাভ। এরূপ হিসাব ফরিয়৷ ধিনি শ্রীভগবানকে ভক্তি করেন, 
তিনি শ্রীভগবানকে ভক্তি করেন না, আপনার স্বার্থের পেষণ করেন। 


গীতা ও ভাগবত ২২১." 


রামরায় তখন একটু চিন্তা করিয়া পরে বলিলেন, “*শ্রীমন্ভীগবতে 
দেখিতে পাই ষে জ্ঞানশৃন্ত ভক্তি দ্বারাই শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়» 
ইহ বলিয়া শ্রীভাগব'ত হইতে একটি শ্লোক পড়িলেন । যখন বামরায় 
এইবপ বিশ্তদ্ধ ভক্তির কথ! উঠাইলেন, তখন প্র এবটু সন্তোষ প্রকাশ 
করিয়া বলিলেন, “এ ভ'ল কথা, কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও কিছু ভাল 
কথা যদি থাকে তবে বল।» 

জ্ঞানশৃন্য ভক্তি কাহাকে বলি, ন৷ উদ্দেশ্ঠশূন্ত ভক্তি । সম্রাটকে দর্শন 
করিয়া প্রণাম করিলাম, আর বলিলাম, “রাজন ! আমি তোমার 
দাসালুদাস ।* কিন্তু মনে রহিল যে, রাজা আমার উপর সন্তষ্ট হইবেন, 
হইয়া আমার ভাল করিবেন। ইহাকে রাজভক্তি বলে না, ইহাকে 
বলে তোষামোৌদ। অতএব জ্ঞানশূন্ত যে ভক্তি, ইহ দ্বারাই শ্রীভগবানের 
পাদপন্স পাওয়া ষাঁয়। প্রভু ইহ! স্বীকার করিলেন, কিন্তু ভিনি আরো 
গুহ-কথা শুনিতে চাহিলেন। তখন রামরায় প্রেমের কথ! উঠাইলেন। 

এতক্ষণ রামরায় গীতার রাজো ছিলেন, এখন শ্রীমদ্তভাগবতের 
অধিকারে আমিলেন! ধর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই ছুই রাঁজো বিভক্ত, 
শ্রীগীতার রাঙ্গা ও শ্রীভাগবতের রাজা জ্ঞান মিশ্র ভক্তি গীতার শেষ 
সীমা। জ্ঞান-শৃন্য ভক্তি শ্রীভাগবত রাঙ্জের আরস্ত। যে পর্যস্ত রামরায় 
গীতার রাজ্যে ছিলেন, সে পধ্যস্ত প্রভু *ইহ1 বাহ্‌” বলিয়া উড়াইয়] দিলেন । 
ষে মাত্র রামরায় জ্ঞানশূন্ত ভক্তির কথ! বলিলেন, অর্থাৎ শ্রীভাগবতরাজোর 
সীমায় আঙিলেন, সেই প্রত বলিলেন, “ইহ্‌1 ভাল বটে, কিন্তু ইহার পরে 
আরও বল ।” 

্র্থধ্য ও মাধূর্্য শ্রীভগবানের এই ছুই ভাব । তিনি সর্ধ-শক্িমান-_, 
এই গেল তাহার এশবরধ্যভাব; আর তিনি তাহার রূপ ও গুণে আকরণ 
করেন,__-এই গেল তাহার মাধুধাভাব। গীতার শ্রীভগবানকে এই্বধাভাবে, 
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ভঙ্গনের কখা লেখা, আর শ্রীভাগবতে মাধুর্াভাবের ভজনা বিরচিত 
গীতার রাদোর অন্তর্গত বৌদ্ধ, শ্রীহীষ, মুসলমান প্রাচীন-হিন্দুধশ্ম । 
এই কয়েক ধন্মের সার-কথ। গীতায় উদ্ধত আছে। এই সমস্ত ধশ্খে যে 
যে কথ! ছড়ান আছে, উহ1 গীতায় একক্রিত করা হইয়াছে ও পরপর 
সাজান হইয়াছে । মিঠাইকার তাহার দোকানে যেরূপ নানা রসের 
খাছাত্রব্ স্ন্দর আকার দিয়! সাজাইয়। রাখে, গীতায় সেইরূপ জগতের 
যত ধশ্ম ও সে সমুদায় যত রস আছে, তাহা সুন্দর আকার দিয়! 
সাজাইয়া রাখা হইয়াছে । তাই গীতা জগতে আদরিত। 

শ্রীভাগবত জ্ঞানশৃন্ভ-ভক্তি হইতে আরম্ভ । শ্রীভগবান যে (নিজজন 
জ্ঞান থাকিলে, ইহা হৃদয়ে সম্যক প্রকারে বুঝা যাইতে পারে, কিন্তু বোধ 
'অর্থাৎ আম্বাদ কর! ধায় না। শ্রীভাগবত-গ্রস্থের ভাঁৎ্পধ্য এই যে, 
 শ্রীভগবান্‌ নিজ-জন, আর নিজজন রূপে, তাহার যে ভজনা তাহা দ্বারাই 
'*তাহাকেছ পাওয়। যায়। নিজ-জন কাহাঁকে বলে? না,-পিতা কি প্রতুঃ 
সখা কি ভাই, সস্তানকি পতি ইহারাই নিজ-জন । আর প্রভু কে? 
না, _যেনি ক্রীত-দাসের মরণ-বাচনের কর্তী। ক্রীত-দাসের নিজ-জণ 
প্রত্ত ব্যতীত আর কেহ নাই._-যেমন পুত্রের নিজ-জন পিতা বই আব 
নাই । আর নিজ-ন কে? না,-বন্ধু বা ভাই-ভগ্রি। আর কে? 
না,--পতি বা পত্বী। এই সমুদায় নিঅ-জন লইয়! সংসার | 

'মেকালে এদেশে দাদ বাখিবার পদ্ধতিত ছিল । এখনও কৌন কোন 
দেশে আছে। এই দাস শব্দ হইতে দাস্-ভক্ভি' কথাটি লওয়া হইয়াছে। 
তুমি একজন সংপারী। এখন দেখ, তোমার সংসার পাতাইতে কি কি 
লাগে। তুমি, তোমার সন্তান, তোমার জনক-জননী' তোমার অভি 
আত্মীয় ও তোমার ঘরণী। এই ষে কয়েকটি বস্ত লইয়া সংসার, ইহাদের 
“পরম্পরে ঘষে আকর্ষণ তাহাকে--প্রেম' কি রস» কি “ভাব বলে। 
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সম্তানের পিতার প্রতি ষে ভাব, তাহাকে দাশ্ত-প্রেম বলে। যদি বল 
ক্রীত-্দাসের আবার প্র হুর ওপর প্রেম কি? কিন্তু ক্রীতদাপের জগতে 
আর কেহ নাই, প্রভুর নহিত থাকি! থাকিরা, প্রভুব নিজের ও তাহার 
ভক্তগণেব প্রতি দে আকর্ত হয়। এমন কি, শুনা যায় যে ক্রীত-দাঁস 
প্রহব শিমিত্ত প্রাণ পর্যন্ত ৪ দিয়াছে । পুত্রের পিতার উপর ষে প্রেম, 
ইহাকে শান্্রকারের। দাস্য-প্রেম বলেন। ফল কথ।, শ্রীভগবানকে পিতা- 
বশপিয়। বোধ, ও প্রহ-বলিরা বোধ,--এই ছুই ভাবে বড় বিভিন্নতা নাই। 
দাসের প্রতুব প্রতি খানিক স্নেহ, খানিক ভক্তি ও খানিক ভয় আছে। 
সন্তানের পিতার প্রতি ভাহাই আছে । 

তাহার পর, জীবমাত্রের অন্ততঃ একজন অতি আত্মীয় আছেন। 
তিনি যদিও সকল অবস্থায় এক নংসাব-হুক্ত থাকেন না, কিন্তু সংপার 
পূর্ণমাত্রায় পাতাতেই একটি সখার প্রয়োজন । এখরূপ আত্মীয়ের উপর 
একপ্রকার স্নেহ আছে, তাহাকে বলে সখ্য ভাব। তাহার নিকট কোন 
বিষয়ে অবিশ্বাস নাই, তিনি সৃথছুঃখের সাখী, তাহাকে মনের বেদনা 
বপিতে কোন বাধ! নাই। তিনি আর তুমি একশ্রেণীর লোক্‌,_তুমিও 
বড় না, তিনি বড় না। তিনি তোমাকে ষথানাধ্য সাহাষ্য করিতে 
প্রস্তুত, কিন্তু তাহার ক্ষমত। তোমার ন্যায় অতি পবিচিত। এইকর্প 
যে ভাব, সে গেল নখ্য-প্রেম। বাৎসল্য ও মধুর প্রেমের ব্যাখ্যার 
প্রয়োজন নাই। 

আমর] এইরূপে সংসার পাতাইয়া বাস করি। আমর। এই সংসার 
পাতাইয়। বাস করিব বলিয়া, শ্রীভগবান্‌ তাহার উপষোগী সমুদায়, অর্থাৎ 
স্বী-পুত্র পিতা-ঘাতা আত্মীন-্বঙ্গন দিয়াছেন; অতএব এই সংসার- 
পাতানই আমাদের স্বাভাবিক গতি। এই সংসার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়! 
আমরা শ্রীভগবানরূপ কোন্দ্রর দিকে ধাবিত হইতেছি, কি উহার 
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চারিদিকে ঘুরিয়া৷ বেড়াইতেছি। এই কেকের দিকে ধাবিত হইজ্ে 
আকর্ষণের প্রয়োজন । এই আকর্ষণ যদি না থাকে তবে চিরদিন ঘুরিয়া 
বেড়াইবে। ষদি আকর্ষণের সহায়তা লইতে পার, তবে কের দিয়ে 
যাইতে পাঠিবে। এই আকর্ষণ হইতেছে প্রেম । এই প্রেমে পরিবার 
শৃঙ্খলে আবদ্ধ, আর এই প্রেমে কর্ব-পরিবার শ্রীভগবান আবদ্ধ। 
উপরে বলিয়াছি, এই প্রেম চারিপ্রকার-_দান্য, বাঁৎসলা, সখ্য ও মধুর ; 
আর, সংসার পাঙাইয়া বাস করা জীবের স্বভাব । অতএব এই সংসার 
যে প্রণালীতে আবদ্ধ হইয়াছে, শ্রীভগবানকে এই সংসার ভুক্ত বরিতে 
হইলে সেই প্রণালী বাতীত আর গতি নাই। আর যে গতি নাই, 
তাহার অপর কোন প্রমাণ প্রয়োজন করে না,_-ইহা স্বীকার করিলেই' 
হইবে যে, সংসার পাঙাইয়া বাস করা আমাদের শ্বভাব। অতএব এই 
সংসারের যে চারটি বন্থ- পুত্র, সখা, পতি ও পিতা, ইহার মধ্যে 
শ্রিভগবানকে একজন কর। হয় তাহাকে পিতারূপে না হয় সখারূপে, না 
হয় পুতুরূপে, না হয় পতিরূপে ভজন] কর। তাভা না| করিলে তীহাকে 
সংসারে স্ান দিতে পারিবে না_তিনি বাহিরের লোক হইবেন। 

এই গেল শ্রমন্তাগবতের সার সংগ্রহ । এখন মনে ভাব, তুমি যেন 
শ্রীভগবানকে পিঙারূপে ভজনা করিবে। তাহা! হইলে সে ভজন:- 
প্রণারীী কিরূপ তাহা শিখিতে তোমার আর কোথাও যাইতে হইবে না 
যেবপ স্থবোধ শিশ্ব পুত্র সর্বগুণনিধি পিতাকে ভজন! করে, সেইরূপ 
করিলেই হইবে । শিশু পুত্র বলি কেন ?-না, তাহার নিকট সকলেই 
শিশু । এখন বিচার কর, এরূপ পিতাকে পুত্র কিরূপে ভজনা করে। 

এই প্রভৃকে,- সখা, কি'সম্ভান, কি পতি ভাবে, ছুইবূপে ভজন করা 
যাইতে পারে,__হয় সাক্ষাৎভাবে, অথবা গোপীর অনুগত হইয়া। সাক্ষাৎ 
ভাবে কিরূপে ভজন! করিতে হয়, তাহাই এখন বলিতেছি। প্রথমে 
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ধ্যানে তোমার পিতাকে ভজনা করিতে থাক। যদি বল তিনি জীবিত 
আছেন, তবে তাহার সেবা শুশ্রুষধা কর। যদি তোমার কোন গুরু 
থাকেন, তবে তীহাকেও এরূপ সেবা করিলে হইবে । এইরূপ করিছে 
করিতে প্রহ্বকে কিরপে ভজনা করিতে হয়ঃ তাহা জানিতে পারিবে 
তখন সেই পিতার স্থানে শ্রীভগবান্কে বসাইবে। এই যে তোমার মধুর 
গ্রভৃতি চারি প্রকার ভাব আছে, ইহা জ্বাভাবিক,_-এত স্বাভাবিক যে, 
সে ভাবের বস্ব না পাইলে তুমি অস্থির হইবে। যাহার পুত্র নাই, সে 
পুত্র পুত্র করিয়া প্রাণ ছাড়িবে ; যাহার স্ত্রী নাই, সে আপনাকে অপূর্ণ 
ও তাহার সংসার শুন্য ভাবিবে। অতএব এই চারি ভাব স্বাভাবিক, 
আর এই চারি ভাবের বস্তর নিমিত্ত লালপাও স্বাভাবিক। এই আকাঙ্ষা 
জীবের দ্বারা কতক পরিপৃবিত হয়, কিন্তু সম্পূর্ণদূপে হয় না। যেহেতু 
এই ভাবের বস্তৃগুলি অপূর্ণ ও মলিন। পতিপ্রাণা সতী আপনার পির 
নিমিত্ত প্রণ দিবেন; কিন্তু তবু দেখিবে যে, তাহার পতি নির্মল কি 
পূর্ণ নহেন। অতএব তাহার মধুর ভাবের সম্পূর্ণরূপে তৃপ্তি সাধন 
হইতেছে না। এই ভাবের পিপাস। তখনই শাস্তি হইবে, যখন ইহার 
বন্ত নিশ্মল ও পর্ণ হইবে। এমন বন্তু শ্রীভগবান বই আর নাই। 
অতএব এই ভাবগুলির দ্বারা ষখন শ্রীভগবানকে ভজন করা হয়, তখনি 
জীবের গ্রক্ুত প্রথোজন লাধন হয়,তথনি জীব প্রেমানন্দ তরঙ্গে 
পড়িয়া ভাসিতে থাকে । এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিতেছি, অর্থাৎ 
প্রীপ্রভূতে ও রামরায়ে ষে বিচার তাহা! এখন বর্ণনা করিব। 

শীপ্রতু স্বীকার করিলেন যে, জ্ঞানশূন্য ভক্তি ছারা শ্রীভগবানের ভজনা 
হয়। তারপর তিনি বলিলেন, *রামরায় ! আরো গুঢ় কথ বল।» তখন 
রামরায় বলিলেন, *্পর্ববোন্তম সাধনা, শ্রীভগবানকে প্রেম ও ভক্তি ছারা 
ভজন কর|।* এ কথা শুনিয়া -" বড় সন্তই হইলেন; তবে বলিলেন, 

১৬ 
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*এ উত্তম কথা। কিন্তু যদি আরে! কিছু শ্গুঢ় থাকে, তবে কৃপা 
করিয়] তাহা বল।» তখন রামরায় দেখিলেন ষে, তিনি ক্রমে ক্রমে 
প্রেমের রাজ্যে আসির1 উপস্থিত হইলেন,-_-এই তাহার নিজ দেশ। 
তখন তিনি ভক্তির কথা একেবারে ছাড়িয়া দিয়] বলিলেন, শ্দাস্য প্রেমের 
দ্বার শ্রীভগবানকে সেবা করাই সর্বোত্তম ভজন ।* প্রভু হাপিয়! বলিলেন, 
“সাধু বামরার়! তুমি আমাকে কৃতার্থ করিলে; «কিন্ত তারপরেই 
বলিতেছেন *ইহ1 অপেক্ষা আরও কি কিছু উত্তম আছে ?» 

তখন রামরায় বলিলেন, আছে, সে সথ্য প্রেম। শ্রীভগবানকে প্রত 
বলিয়! ভজন করায় যে আনন্দ তাহ! অপেক্ষ। সুহার বলিয়া ভজন করায় 
অধিক আনন্দ ।* প্রতু বলিলেন, *আমি কৃতার্থ হইলাম । কিন্তু আরও 
যদি কিছু নিগুঢ় থাকে, তাহা ব্ল। আমাকে বঞ্চিত করিও ন1।৮ 

রামরার তখন এক প্রকার গ্রহ্গ্রস্ত হইয়াছেন তখন যেন তিনি 
আর ত্ববশে নাই; তিনি যেন প্রনুর জিহবা যন্ত্র স্বরূপ হইয়াছেন। 
প্রভু ষেন সাধন তত্ব তাহার মুখ দিয়া প্রকাশ করিতেছেন। রামরায় 
প্রভুর কথার উত্তরে বলিলেন যে, “সখ্য প্রেম অপেক্ষা বাৎসল্য প্রেম 
আরো গাঢ় । অতএব শ্লীভগবানকে আপনার পুত্র ভাবিয়া যদি ভজন 
করা হয়, তবে উহ1 সাধনার একপ্রকার শেষ সীমা হয়।৯ 

ইহাতে প্রভু বলিলেন, “রামরায়, তুমি আমাকে একেবারে বিনামূলো 
ক্রয় করিলে, তবে আরও যদি গুহা কিছু থকে তবে বল। তখন রামরায় 
বলিলেন, «আছে; শ্রীভগবানকে একাস্তভাবে ভজন! করা ।* এখানে 
আমরা প্রচৈতন্ত »রিতামূত হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি £-_ 


"প্রভু কহে-_এহো হয়, আগে কহ আর। রায় কহে'*'দাস্ত-প্রেম সর্বসাধানার । 
প্রভু কহে-_এহো! হয়, কিছু আগে আর । ক্নায় কহে-_সধ্য-প্রেম নর্ববসাধ্যসার ॥ 
প্রভু কহে-_এহোত্ম, আগে কহ আর। রায় কহে-_বাৎসল্য-প্রেম সর্বসাধ্যসার। 
প্রত কহে--এহোত্তম, কহ আগে আর। রায় কছে-_কান্ত-ভাব প্রেমসাধ্যসার" ॥ 
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রামর'য় এইরূপে ক্রমে ক্রমে শ্রীমপ্তাগবত রাজ্যের শেষ সীমায় 
"্নাসিয়া ভাবিলেন, এখানে বিশ্রাম করিবেন। এই উদ্দেশ্টে কান্তভাব 
কি, তাহাই বর্ণনা আরম্ত করিলেন। বলিতেছেন, *ম্বামিন! সাধনার 
উদ্দেশ্ট প্রীভগবানকে প্রাপ্তি। তবে প্রাপ্তি অনেক প্রকার আছে-- 
আংশিক ও পূর্ণমাত্রা়। কিন্তু সাধক ইহাদের প্রভেদ বড় বুঝিতে 
পারেন না। যদি সমুদায় ব্যঞ্চন উত্তম হয়, তবে ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ষেটি 
অগ্রে বদনে দেন সেইটি সর্বাপেক্ষা উত্তম ভাবিয়া থাকেন । শ্রীভগবানে 
এত মধু আছে যে, জীব ষখন যে অংশ পায়, তাহাতেই মুগ্ধ হয়। এমন 
'কি, শ্রীভগবানকে যিনি ষে ভাবে ভজন করেন, তাহার কাছে সেই ভাবই 
সর্ধোর্ভতম বলিয়া বোধ হয়। রামরায়ের কথার তাৎপর্য এখন পরিগ্রহ 
করুন। 

ধাহারা দাশ্তভাবে শ্রীভগবানকে ভজনা করেন, তাহারা বলেন, 
নাণ্যভাব সর্বাপেক্ষ। উত্কৃষ্ট। শ্রধু তাহাই নহে, তীহাদের মধ্যে এমন সব 
ভক্ত৪ আছেন ধাহার! বলেন ষে, দাস্যভাবই সবর্ব তম, এবং কাস্ত গ্রভৃতি 
অন্যান্ত ভাবে ভজনা করা জীবের অধিকার নাই। 

যখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ হইলেন, পশ্চিমদেশে বল্তুভাচার্যও এরূপ 
ভাবে শ্রীমস্তাগবত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বৈষ্ঞবধশন্ম প্রচার করিতেছিলেন। 
তাহার মত এই ষে, বাৎল্য প্রেমই সর্বোত্তম । এই মত প্রচার করিতে 
করিতে, ক্রমে তিনি নীলাচলে প্রভুর সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন। 
শ্রীধরস্বামী যেরূপ ব্যাখ্যা; করিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, উপরে 
বামরায় যাহা বলিলেন ভাগবতও তাহাই বলিয়াছেন ;--অর্থাৎ 
কাস্তভাবই সর্বোত্তম । কিন্ত বল্পভ ভট্ট, শ্রীধরম্বামীর টীকা উড়াইয় 
দিয়া, আপনি শ্রীভাগবস্তের টাক! করিলেন এবং বাৎসল্য প্রেমই ষে 
'াব্বোস্কম, তাহাই প্রমাণ করিবার নিমিত্ত তিনি বৃহৎ গ্রস্থও লিখিলেন, 
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এবং পশ্চিম দক্ষিণ দেশে তাহার শিল্তের সংখ্যাও ক্রমে বুদ্ধি পাইল 
ইহার শিষ্যুগণ অগ্ভাপিও নেই সমস্ত দেশে বড় প্রবল। ইহার" 
উপাচার্গণকে «গোকুলে গৌনাই» বলে। ইহাদের শিশ্তগণ প্রায়ই 
বণিক, কাঁজেই আদধ্যগণের অনেকের এএশ্বধ্ের সীমা নাই। 
প্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ «করক্ককাস্থাধারী,* কিন্তু গোকুলে গোস্বামীর মধ্যে 
অনেকেই রাজরাজেশ্বর। শ্রীগৌরাঙ্গ-সন্প্রদায়ী আচাধগণের মধ্যেও 
এশ্বরধ্য-লোভে মুগ্ধ হইয়া, রাজরাজেশ্বরর স্ায় বাস-প্রথা ক্রমে প্রচলিত 
হইয়াছে। কিন্ত শ্রীগোরাঙ্গ প্রতুর পার্ধদগণ কাঙ্গাল হইতেও কাঙ্গালরূপে 
অবস্থিতি করিয়া জীব উদ্ধার করিতেন। তীহাদের দীন-বেশ 
দেখিলে জীবের হৃদয় দ্রব হইত । এখানকার আচাধ্যদের মধ্যে কাহারও 
শ্বর্ধা দেখিয়া জীবের হৃদয় দ্রব হয় না, বরং শ্রীবৈষ্ণবধর্মের প্রতি 
স্বণার উদয় হয়। 

শ্রীবল্লভাচার্ধা নীলাচলে প্রীগৌরাঙ্গ প্রন্নর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইয়া, 
শেষে আপনি তাহার শরনাগত হইলেন। এমন কি, শেষে তিনি 
শ্রীগদাধর গোম্বামীর নিকট যুগল-মন্ত্র লইয়া কাস্তভাবে শ্রীভগবান্‌্কে 
ভজনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার শিশ্তগণের মধ্যে ষাহার1 দেশে 
রহিলেন, তাহ'রা বল্পভাচার্যের পূর্ববকার মত পালন করিতে লাগিলেন 
এবং এখনও করিয়া থাকেন। তাহাদিগকে দ্বল্লভাচারী* বলে। 
তাহার! শ্রীকৃষ্ণকে বালগোপাল অর্থাৎ সম্তান-ভাবে উপাসন! করেন। 

রামরায় প্রভৃকে বলিতেছেন, «বাহার ষে ন্ভাব, তাহার কাছে সেই 
উত্তম সন্দেহ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া! সব যে সমান তাহ নয়,-ভাল 
মন্দ অবশ্তঠ আছে। দাশ্যভাব যে অতি উত্তম তাহার সন্দেহ নাই.--কিস্ক 
দাস্ত অপেক্ষ! সখ্য আরও ভাল, যেহেতু সখ্যভাবে দাস্য ও সধ্য উভয়ই 
আছে। সেইরূপ মধুর-ভাব সর্ববাপেক্ষা উত্তম। যেহেতু এক মধুর-ভাকে 
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'াস্ত, সখা, বাঁৎসল্ায ও কান্ত,--এই চারি ভাবই জড়িত আছে। 
অতএব গিনি মধুর-ভাঁবে ভজনা কবেন, তিনি কর্তব্যে-চারি ভাবে ভজন! 
করিয়া থাকেন। ক্ুতরাং তিনিই সর্কোত্তম অধিকারী ।» 
রামরায় বলিলেন যে, মধুর-ভাবে দাসা, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্ত 
এই চারি ভাব আছে, ইহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করুন। কাস্ত মানে 
স্্ীলোকের স্বামী । স্ত্রী কখন স্বামীর দাসী হয়েন, কখন সখী হয়েন, 
কখন মাত। হয়েন, কখন বা বক্ষবিলাদিনী হয়েন। রামরায় বলিলেনঃ 
অতএব শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণমাত্রায় প্রার্থি কেবল এই কাস্তভাবেই হয়। 
এইরূপে রামরায়, শ্রীভাগবত-পাঁজ্যের এক প্রীস্ত হইতে অপর প্রান্তে 
বাইর! বিশ্রাম করিবেন ভাবিলেন। কিন্তু গ্রহ বলিলেন, 'রামরায়, তুমি 
ষে বলিলে, “সাধনার এই শেষ-সীমা” ইহা ঠিক, তবে আরও কিছু বাকি 
থাকে তবল।” এই কথা শুনিয়া রামরায় অবাক হইলেন । যথা :-- 
রায় কহে--“ইহার আগে পৃছে কোন জনে॥ এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে |” 
রামরায় ভাবিতে লাগিলেন, ইহার পরে আবার কি? ইহা ভাবিবার 
কারণও রামরায়ের আছে । পাঠক মহাশয় যদি এ পর্যাস্ত মনোযোগ 
দিয়া পিয়া থাকেন, তবে তিনিও ভাবিতে পারেন ষে, ইহার পরে আবার 
কি হইতে পারে? ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ রামরায়ের মনে ক্ফুত্তি হইল; 
'তিনি বলিলেন, “ইহার অগ্রে- রাধার প্রেম ?» 


ইহা শুনিয়াই ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “রাধার প্রেম বদি কাস্তভাব 
অপেক্ষাও গাঢ় হয়, তবে তাহার কারণ কি বল। তোষার মুখে কৃ্কথা 
যেন অম্বতের ধার। ইহা! শুণিরা অঙ্জ শীতল হইতেছে। বল বল 
'ক্লামরায় ! প্লাধার প্রেম এত শ্রেষ্ঠ কেন?» 

রামরায় তখন বলিতেছেন, *ত্রিজগতে রাধার প্রেমের তুলনা নাই। 
স্পত কোটি খ্োপী শ্রীকষ্ের মহিত বসবাস করিলেন, কিন্তু রাধা বাতীত 


২৩ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


অপর কাহারও ছ্বাব| তাহার প্রেম-পিপাপা শাস্তি হইল না।» তখন প্রঃ 
বলিলেন, *ইহাঁই সাধনেব সীম! সন্দেহ নাই । ভবে আরও কিছু নিগুঢ 
যদি থাকে, তাহা বপিয়া আমার কর্ণ শী৩ল কর।* 
প্রড়ু ওহো--এহো হয় আগে কহ আর । রায় কহে-_ইহ! বহি বুদ্ধি গতি নাহি আর ॥ 
বামারাধ যে এবূপ বণিলেন, ইহাতে তাহার দোষ কি? স্ুক্ 
হুক্মনর, লুক্মতম হৃষ্টিগ পানা দ্রব্য আছে। কিন্তু জীবেব দৃষ্টি সীমা- 
বিশিষ্ট, সেই সীমা! জীব আিঞ্ম কবিতে পাবে না। তাই বামবায 
কিছুক্ষণ ভাবিয়া শেষে বলিতেছেন, *স্বামীন ! আর শক্তি নাই 
যাহ! দিযাছেন সব নিঃশেষ হইবাহে। যদি আব কছু শক্তি দাও 
তাহ! হইলে ত্লেমাব কগ।ব উতব দিত পাবি । তবে আমাব নিজরু" 
একটি গী* আছে। সেটি গাইত্ছি। উঠাতে আপনাকে স্কখ দিকে 
কি নাজানি ন। *. ইভা বলিল বামবাখ এহ গীন্টি গাহি ল গিলেন 


যথ] :-- 
পহিলেহি রাশ নয়ন ভঙ্গে ভেল। অনদ্িদ বাট অবধি না গেল ॥ 
না সো রমণ না হাম রমণী । দুক মন মনোভাব পেবল জানি । 
এ সখি, সে! সব প্রেমকাহিনী । কা'নুঠামে কহবি বিছ্ুরল জানি ॥ 


না খোজলু “দোতী শা খোঁজলু আন ভুহ'কো| মিলনে মধ্যত পাঁচ বাণ। 

অব. সোই বিরাগে তু ভেলি দোতী হপুরুখ প্রেমক এছন পীতি। 

বর্ধন-কুত্র নরাধিপ মান। রামানন্দ রায় কবি জাঁশ ॥ 

শ্রীনবন্বীপের পুরুষোওম আচার্োর পবে আব একটি «পাত্রের» 
সহিত প্রভু এই মিলিত হইলেন। বামানন্ধ পার অন্গবাগ! ভক্ত, কাব্য 
ও সঙ্গীত তাহাৰ ভজনেব উপকবণ, পৃথিবীর মধ্যে তিনি রসিক" 
শিরোমনি। বামানন্দ বার গাহিতে আবস্ত কৰিলে, প্র২ গ্রেমে চঞ্চল 
হইতে লাগিপেন। ক্রমে এরূপ অধীর হইলেন যে, আর শ্র।ণ করিতে 
না পারিয়া--*চুপ* চুপ এই ভাব ব/জ্ করিবার জন্ত নিজ হস্ত দ্বার 


গ্রেষরাজা ২৩১ 


রামানন্দের মুখ চাপিয়! ধরিলেন। মনের ভাব এই,_*্চুপ! এ অতি 
পবিত্র বস্ত; বহিবন্গ লোকে গুনিবে»_চুপ 1» 
পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জান্মিশ্রিত ভক্তি গীতার শেষ সীম1। গীতার 

আবম্তভ মাধাবাদ হইতে । আমদ্ভাগবতের আরম্ত--জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তির 
অপর পাৰ--জ্ঞানশৃন্ত ভক্তি হইতে; সেখান হইতে আরম হইয়া 
প্রেমেব কাণ্ড রাধা-ভাবে সমাঞ্চ । এখন রামরায় ষাহ। বলিলেন, তাহা 
কেবল শ্রীগৌবাঙ্গেব ভক্তগণই কবিতে পাবেন! যথা প্রীচৈতন্ত- 
চন্দ্রযুত হইতে প্রবোধানন্দ সবস্বতীব বাকা-- 

্রাস্তং ত্র মুনির্ববৈবপি পুব| যশ্মিন্‌ ক্ষমাম গুলে 

কস্যাপি গ্রতিবেশ নৈব পিষণা যদ নো বা শুক | 

যন্ন ক্কাপি কপামথেন চ নিজেইপুাদ্ঘটিত শোৌরিণা 

তশ্মির্জলশ্ঞ্সিবত্ুর্পান সুখং খেলস্তি গৌবা প্রযাঃ॥ ১৮ ॥ 
অর্থাৎ মধুব ভক্তিপথে ব্যাস প্রভৃশি মুণীন্্রগণও ভ্রান্ত 
হইয়াছেন, যাহাতে পুর্মে পৃথিবীতিলে কাহার ৪ বুদ্ধি প্রবেশ করে নাই, 
যাহ শুকদেবও অবগত ছিলেন না, এবং যাহা কপামখ শ্রী নিজ 
ভক্তের নিকটে প্রকাশ কবেন নাই, ভাহাতে এক্ষণে শ্রীগৌরভক্তগণ 
স্থখে ক্রীড। করিতেছেন ॥ ১৮॥ 

রামরায়ের উপরিউক্ত গীতে প্রেমের চরমপীম। বিরচিত হইতেছে। 

অতএব প্রেমের রাজাটি একবার আরম হইতে শেষ পরাস্ত সংক্ষেপে 
বর্ণনা! করিব। পূর্বে বলিষাঁছি যে, ষে জঙজগতে পরম্পরের মিলন করিবাব 
শক্তিকে বলে আকর্ষণ, আব জীনমণ্ডুলীতে এই শক্তিকে বলে প্রেম 
সুর্ধাকে মধ্যস্থলে রাখিয়া, তাহার চতুষ্পার্থ গ্রহগণ উপগ্রহ সঙ্গে করিয়া 
ঘুরিয়া বেড়ায় । এ সমুদয় আকর্ষণশক্তি দ্বারা হয়। আকর্ষণে উপগ্রহও 
সংযোগ সিদ্ধ হয় আর আকধণে ইহারা নুধ্ের চতুষ্পার্থ ঘুরিয়া 
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বেড়ীয়। এইরূপ জীবগণ এই শ্রীতি বন্ধন দ্বারা সংসারাবন্ধ হইয়া 
শ্রীভগবানের চতুষ্পার্থে ঘুরিয়! বেড়ায়। জড় জগৎ ও জীব জগৎনানা 
নিমের অধীন; কিন্তু ইহাদের যত প্রভু আছে, তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
প্রধান প্রভৃ--আকর্ষণ কি প্রেম। ইহা অতিক্রম করিতে তাহারা পারে 
না) তাহারা এই শক্তির সম্পূর্ণ অবীন। এই প্রেমের শক্তি এখন 
বিবেচনা কর। স্বামী দেহত্যাগ করিলে তাহার স্ত্রী এ দেহের সহিত 
স্ব ইচ্ছায় এমন কি জিদ করিয়া, অগ্নিতে পুড়িয়া মরিতেছেন। কোন 
ইষ্ট সাধনের নিমিত্ত কি কেহ অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে 
"ারে? মন্ত্র উপর কেবল গ্রীতিরই এইরূপ আধিপত্য আছে। 
রেলের গাড়ী হইতে সন্তান পড়িয়া গেলে, তাহার পিতা ওদ্দণ্ডে সেই 
সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী হইতে লক্ষ দিতে পারেন। প্রেমের শুক্তির আরও 
উদাহরণ দিতেছি। তুমি যদি ইচ্ছা কর ষে, জগতের 'এক প্রান্তে 
বাদ করিবে, তবে তুমি একটিও সঙ্গী পাইবে না) যদিও কেহ যায়, তবে 
বিশেষ স্বার্থপাধনের নিমিত্তই যাইবে । কিন্তু যাঁদ তৃমি যাইবার সময় 
তোমার স্ত্রীকে ফেলিয়৷ যাও, তবে তিনি রোদন করিবেন, সমুদায় ভূবন 
অন্ধকার দেখিখেন ও তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তোমাকে 
সাধাসাধন। করিবেন। ষে শক্তি স্ত্রী ও স্বামীকে এইরূপ বন্ধন করিয়াছে. 
তাহার তেজ এখন অনুভব করুন| 

শাস্ত্রে বলে, কোন বংশে একজন সাধু হইলে তাহার বহু পুরুষ উদ্ধার 
হইয়] যায়; প্রকৃতপক্ষে যদি স্বামী সাধু হন, তবে সেই সঙ্গে তাহার 
স্ীও উদ্ধার হইতে পারেন। েলুন-যন্ত্র পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্রম 
করিয়া উর্ধে উঠে; আবার উহার শক্তি একটু অধিক হইলে, সেই বেলুন 
অন্য দ্রব্য লইয়াও উঠিতে পারে । ছুটি ক্ষীব প্রীতি আবদ্ধ--একজন 
পবিত্র, আর একজন অপবিত্র । যে পবিত্র, সে তাহার অপবিস্ব নদীকে 


প্রেমের শক্তি ২৩৩ 


'উ্ধাদিকে ও ষে অপবিত্র, সে তাহার পবিভ্র সঙ্গীকে অধোদিকে আর্কষণ 
করে। এই টানাটানিতে, -কখন অপবিত্র, কখন ব। অপবিত্র জীবের জয় 
হয়। বিল্লমঙ্গল ঠাকুর চিস্তামণি বেশ্তাতে অন্ুরক্ত ছিলেন, তাহাতে 
চিন্তামণি উদ্ধার হইয়া গেল। আবার মুনি খষি মহাতপ করিয়াও কুসঙ্গে ও 
শর্তিতে অধ:পানে গিয়েছেন । 
যেমন ধুনকেতু স্থর্যের দিকে গমন করে, সেইরূপ ভক্তগণ 
শ্রীভবানের দিকে ধাবিত হন। যেমন ধুমকেতু তাহার পুচ্ছ লইয়া 
হুর্ষের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ সাধুগণ তাহাদের নিজ-জন লইয়া 
শ্রীভগবানের দ্রিকে গমন করেন ! সর্বজীবে সমান দয়ঃ কি সমান শ্েহ 
জীবে সম্ভবে না,--ইহা। কেবল স্বয়ং শ্রীভগবানই পারেন। সেই নিমিত্ত 
প্রেম পরিবর্ধনের জন্য শীভগবান মন্স্যকে সংসারবদ্ধ হইয়া বাস করিবার 
বলবৎ বাসনা দিয়াছেন। তাই, জীব সংস'র পাতাইরা বাস করে। এই 
নংসার তাহার উদ্ধার কি পতনের কারণ। যদি সে ব্যক্তি স্বয়ং কি 
তাহার যে প্রিয় সে সাধু হয়, তবে সে ব্যক্তিও উদ্ধার হইয়া যায়। আর 
বদি তাহার বিপরীত হয় তবে মে সংস'রে আবদ্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে। 
এহ নিমিত্ত প্রেষ প্রভৃতি হৃদয়ের কমনীয় ভাবগুপি পরিবদ্ধনের নিমিত্ত 
ংসারে বাস করা জীবমাত্রেই বর্তব্য। যখন কোন জীব দেখেন ষে, 
সংসার তাহাকে অধোদিকে লইয়া যাইতেছে, তিনি উহ! ছাড়াইয়া উর্ধে 
যাইতে পারিতেছেন না, তবে শেষকালে তাহার সংসার হইতে দুরে 
বাস করাই কর্তব্য। আর এই নিমিত্ত, আমাদের দেশের ভাল লোকের! 
প্রৌঢ় বয়সে, হয় বনে, না হয় তীর্ঘস্থানে জীবন যাপন করিতেন । ইহাতে 
তাহার! ত্বয়ং উদ্ধার হইতেন ও তাহাদের নিজজনকেও উদ্ধার করিতেন । 
শীগৌরাঙ্গ সন্াসী হইলেন ও শ্রীনিত্যান্দ আকুমার ব্রহ্মচারী 
রচিলেন, দেখিয়া অনেক ভক্ত সংসারে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। 


২৩৪ শ্রীঅমিয়নিমীই-চরিত 


তখন মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন যে, তাহার সংসারে প্রবেশ 
করির]| জীবগণকে পথ দেখাইতে হইবে। তিনি স্বয়ং এইরূপ সংসারে 
প্রবেশ না করিলে, ভক্তগণ উহা করিবেন না। অতএব সংসার ত্যাগ 
করা ধর্ম নয়, সংসারে বাস করাই ধর্ম । তবে সংসারে বাস, যতদূর সম্ভব 
নিলিগ্ত হইয়া করিতে হইবে । কাহাকেও অতিরিক্ত ভালবাদিও না 
আর যদি তাহা কর তবে ভজন সাধন দ্বারা আপনাকে এরূপ শক্তিসম্পন্ন 
করিবে যে, তাহার প্রেমে তোমার অধোগতি না হয়। 

জড়জগতের আকর্ষণ সমভাবে থাকে, কিন্তু প্রেম পরিবর্ধনশীল ! 
সারে বান করিয়াও পরিবদ্ধন হয়, আর ভজনসাঁধন ছারা ভগবং-ঞ্রেম 
পরিবর্ধন করিতে হয়। প্রেম ছুই রূপ,_-অহেতুক ও হেতুক, ব৷ পরকীয় 
ও স্বকীয়? যে প্রেমের হেতু আছে সে শ্বকীয়, আর যাহার হেতু নাই 
সে পরকীয়। এখন বিবেচনা করুন, ঠিক বলিতে স্বকীয়-প্রেম প্রেমেই 
নয়। “সোনার পাথরবাঁটি" যেরূপ অনংলগ্ন, “্বকীয় প্রেমও”” সেইরূপ 
ছুটি সংলগ্ন বস্ত | কিন্তু স্ত্রী স্বামীতে যে প্রেম, উহা দশ্বকীয়? । এ প্রেমের 
হেতু এই ষে স্ত্রীর প্রেমের বস্ত শ্বামী,_-যে কেহ তাহার স্বামী হউন 
াহাকেই তিনি এরূপ ভালবামিতেন। অতএব স্ত্রী যে স্বামীকে 
ভালবাসেন উহ] প্ররুত প্রেম নয় উহার মৃন *শ্বার্থপরতা*। সেইরূপ 
জননী যে সন্তানকে ভালবাসেন, তাহাও প্রকৃত প্রেম নয়। কারণ 
ভাহার সম্তনমান্রই তাহার ভালবাসার পাত্র । অতএব “বিশুদ্ধ প্রেম” 
বা “অকৈতব-প্রেম”, অর্থাৎ যাহান্ছে স্বার্থগন্ধ নাই, তাহা পরকীয় 
বাতীত অন্ত কোনরূপ হইতে পারে না । এই পরকীয়, অর্থাৎ অহেতুক 
বানিঃস্বার্থ বিমল প্রেম হইতে অখগ্ু-আনন্দমন ষে ব্রজেন্দ্রনন্দন, তাহাকে 
পাওয়া! যায়। কিন্ত ম্বকীয় £প্রমে অর্থাৎ কাস্তভাবে, দ্বার্থ-গন্ধ আছে 
বলির, ইহাকে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায় না। 


জগতে গ্রীতিই সারবস্ত ২৩৫৮ 


আকর্ষণ জড়জগতের প্রাণ। আকর্ষণ যেরূপ নান! প্রকার আছে, 
গ্রীতিই সেইরূপ, __দাশ্ত-সখ্যাদি নানা প্রকার আছে। আকর্ধণ ষেবূপ' 
জড়-জগৎকে পৃথকীকৃত করিয়! প্রত্যেককে যথাস্থানে নিয়োজিত ও" 
পৃথক-পৃথক প্রকৃতি সম্পন্ন করে, গ্রীতিও জীবগণ সম্বন্ধে সেইরূপ করিয়া 
থাকে। জীবগণ এই আকর্ষণ-তত্ব বিচার করিয়া, উহার উপর যেরূপ" 
আধিপত্য স্থাপন এবং জড়জগতকে আপন করায়ত্বে আনয়ন করে, সেই- 
রূপ প্রীতির হুক্্মতত্ব বিচার করিয়াও উহার উৎকর্ষ সাধন ও উহার উপরু' 
আধিপত্য স্থাপন করে। গন্ধক পারদে পরম্পবে আকর্ষণ আছে, 
জীবগণ অঙ্ধুসন্ধান ছারা ইহ] জানিয় পারদ ও গদ্ধক একত্র করিয়া যেরূপ 
কজ্জলি প্রস্তুত করে; সেইরূপ প্রীতির হৃক্ষতত্ব বিচার করিয়া এবং ক্রমে 
উহার উৎকধ করিয়া, উহার দ্বার! শ্রীভগবানের উপর পধস্ত আধিপত্য 
স্থাপন করে। তাই চণ্তীদাস বলিয়াছেন,«এ ভিন তুবনে সারই 
পিরীতি । এই প্রীতির সুক্্রতত্ব পাইবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। শ্রীরামরায়ের উল্লিখিত পদটিতে সেই গ্রীতি-তন্ত্ের' 
শেষ সীম! প্রকাশ পাইতেছে। 

প্রীমন্ভাগবর্ত শ্রীভগবানের রাসলীল। বর্ণনা করিতে করিতে বলিলেন. 
“মধুর মুরলী” রব শুনিয়া গোগীগণ আসিলেন, 'এবং প্রতোকে একজন 
করিয়া কৃষ্ণ পাইয়া তাহার সহিত নৃতাগীতাদি ও বিহার করিতে 
লাগিলেন। শ্রীমপ্তাগবতে শ্রীমতী রাধার আভাসমাত্র আছে। উহ? 
পূর্ণ-লাত্রীয় গ্রকাশ করিলে, দুই-একজন মাত্র উহ! বুঝিতে পারিত। 

এই রাধাতত্ব জীবকে বুঝাইবার নিমিত্ত প্রীগৌরাঙগ অবতীর্ণ হইয়া 
উহা! নানারূপে বুবঝাইলেন আপনি রাধাভাব ধারণ করিয়! রাধার) 
প্রেম কি তাহা দেখাইলেন; আর শ্রীরামানন্দের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া 
পরকীয়-রসের প্রকাশ-ম্বরূপ ষে শ্রীমতী, তাহার তত্ব গ্রকাঁশ করিলেন। 


০২০৬ শ্রীঅমিয় নিমাই-চরিত 


এখন রামরাঁয়ের গীতের অর্থ করিতে চেষ্টা করিব। শ্রীমতী 
“বলিতেছেন, “সখি! শ্যামের সহিত আমার কিরূপে প্রীতি হইল তাহ। 
বলিতেছি। প্রথমে, তাহার সহিত নয়নে নয়নে মিলন হইল,__-আমি 
তাহাকে দেখিলাম, তিনি আমাকে দেখিলেন। তদ্দণ্ডে প্রীতির সৃষ্ট 
হইল, এবং ক্রমে উহা বাড়িয়া চলিল, তাহার শেষ পাইলাম না ।» 

এখন শ্রীমতীর কথ লইয়া একটু বিচার করিব। শ্রীকুষ্ণ কে তাহা 
শ্রীমতী জানেন না। তাহাতে কোন গুণ আছে কি না_তিনি 
ন্েহশীল কি নিষ্টর, দেব কি দৈত্য, তাহাও জানেন !]না । তবে দেখ মাত্র 
গ্রীতি হইল কেন? এরূপ কি কখন হয়? ইহার উত্তর এই যে»-_এবপ 
হয়। কোন হ্ুন্দরী রমণীতে ও সুন্দর যুবকে এইরূপ দেখা-দেখি হইবাষাত্র 
পরস্পরের মধ্যে প্রীতির কৃষ্টি হয়। এরূপ হইবার কারণ, একজন 
পুরুষ, আর একজন রমণী বলিয়া! কিন্তু রাধার মনে সে ভাবের গন্ধও 
ছিল না । শ্রীরাধা বলিতেছেন-_*না সে। রমণ, ন! হাম রমণীষ্-_ অর্থাৎ 
*সখি ! এই যে প্রীতি হইল, ইহা আমি রমণী ও তিনি রমণ বলিয়া 
নহে । কারণ তিনি যে পুরুষ, আর আমি যে নারী, তাহা আমি তখন 
কিছুই জানিতাম না ও বুঝিতাম না।» সুতরাং সামান্য সুন্দরী ও স্থন্দরে 
.ষে প্রীতি, তাহার সহিত রাধার গ্রীতি অনেক বিভিগ্ন। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের 
ও স্ত্রীলোক যে পুরুষের স্থখের সামগ্রী, শ্রীমতী তখন তাহ! কিছুই জানিতেন 
না স্থুতরাং এই যে গ্রীতি হইল হহীার কোন হেতু পাওয়া যায় না, তাই 
ইহাকে বলে «অহেতুক প্রেম ।” 

শীমতী বলিতেছেন, «নথি! ছুই জনের মধো প্রীতির নঞ্চার 
করিবার জন্ত মধ্যস্থ একজন ছুতী থাকে। নে পরম্পরে পরিচয় 
ক্করিয়। দেয়। আর পরম্পরে প্রীতিবর্ধনের সহায়তা করে।” অর্থাৎ, 
'অযুক তোমাকে দর্শনাবধি তোমার বিরহে ম্ৃতবৎ আছেন,_এইরূপ 


রাধাব প্রেমই বিশ্তুদ্ক প্রেম ২৩৭ 


বলিয। পরস্প.র মধ্যে গ্রীতিপর্ধন করিয়া দেয়। কিন্তু শ্রমতা। 
বলিতেছেন, আমব! পবম্পবে দর্শনাবধি অধীর হইলাম, এবং আমাদের 
প্রীতি আপনামাপশি বাঙিতে লাগিল,--দুতীব প্রীণোঙগন হইল শ1। 
আমাদেব দৌত্য কবিল কেবল 'গাচ বাঁণ। এই 'পাচ বাণ, 
অর্থ_-পবস্পবেব পোভ। এ *পাচ বাণ* কাম নয যেহেতু শ্রীমতী 
জানেন না যে, টনি ্ত্। ও শাম পুরুষ। এইবপ প্রীতি মন্ষ্তে সম্ভবে না, 
যেহেতু আমপ] অপূর্ণ অর্থাৎ পবিবদ্ধনশ'ল। এবপ প্রীতি কেবল সম্ভব 
শ্রীমতী বাধাব। তিনি কে? না,_এনগবান পুকব ও প্রকৃতি 
সম্মিশিত, আব রাধা তাহার প্রঃতি-ম*শ। অতএব শ্রীভগবানকে 
ছুই ভাগ, অর্থাৎ ও প্রকৃতি কবিষা, সাধক তীহাদিগকে 
শ্রীকঃ ও শ্রীবাধা-বপে সম্থে বাখিলেন। রাখিযা এই অকৈতৰ 
প্রীতিব খেল। খেলাইতে লাগিলেন । 

*কান্তভাবে* গোপীগণ শ্রীকুষ্ণে সহিত প্রত্যক্ষ বিহাৰ কবেন, 
কিন্ত «পবকীয ভাবে» তীহাব পবোক্ষ বিহার কবেন,-_অর্থাৎ শ্রীকক্চ ও 
শ্রীরাধাব গ্রী“তব যে খেলা, তাই ষোজকতা! করিবাৰ এক০্ন হয়েন। 
প্রীকষে সহিত তাহা! আপনারা বিহাব কথেন না,-রাধাকফের বিহার 
করাঈয়া আনন্দ ভেগ কবেন। 

শ্রী ও শ্রীবাধাব যে প্রীতি, উহ! জীবে সম্ভবে না। সে এত গা 
এ পবিভ্র, এত হুক্্। এভ মধু, যে জীবে উহা প্রতক্ষ ভোগ কবিবাব 
শক্তি ধবে না। অতএব শ্রীবাধাকুফু-লীল -বস আস্বাদ কবিধা জব 
ক্রমে প্রীতিরূপ পঞ্চম-পুরুযার্থ প্রা্চ হয, এবং ইহ! পাইযা ব্রহ্গত্ব ও ইন্ত্ব 
পর্যাস্ত তুচ্ছ কবে। 

হে তত্কখা! তুমি হৃর্যের ন্যায় অতি বৃহৎ ও তেজস্কব বস্ত 
তোয়াকে আমি লাগ পাই না। আমি ক্ষুত্র, তোমার তেজ লহিতে 


২২৩৮" শ্রীআঁময়নিমাই-চরিত 


পারি না। তুমি এখন আমাকে বিদায় দাও, আমি প্রুর লীলারূপ 
্কধা-সাগরে প্রবেশ করিয়া আমার তাপিত অঙ্গ শীতল করি ।* 

আমি ক্ষুত্র-1দ্ধিঃ ভত্বকথা সমুদায় বুঝি না। যাহ! একটু বুঝি, তাহাও 
সমূদায় এখানে বলিতে পারিলাঁম না, যেহেতু সকল কথা ভাষায় বলায় 
না। ধাহারা এ বিষয়ে রলিক, তাহারা শ্রীগোস্বামীগণের গ্রন্থে পড়িবেন। 

সেদিনকার কথা, তখন আমি দিগন্বর শিশু ছিলাম, এখন বুদ্ধ 
হইয়াছি। বুদ্ধ যে হইয়াছি তাহা! সকল সময় এবিতে পারি না। 
লোকে বলে তাই কি দর্পণে মুখ দেখিয়। বুঝি কি আপনার 
শারীরিক দৌর্ধল্য দেখিয়া কতক জানিতে পাই। শিশুকাল হইতে 
মনে যে সকল সাধের হ্ৃষ্টি হইয়াছে দে সাধগুলি সব আছে একটিও 
যায় নাই । এখনও ইচ্ডা করে বালকের ন্যায় খেল। করি । তবে 
দেহে শক্তি নাই বলিয়া পারি না কি লোকে হাপিবে তাই করি না 
€লোকে ধাহাই বলুক, তবে দেখিতেছি যে, আমি ক্রমেই যেন শিশু 
হইতেছি, ক্রমেই যেন আমার সাধ ও চাঞ্চল্য বাড়িয়া যাইতেছে । 
শুনিতে পাই যে, বার্ধক্যের সঙ্গে অস্তরেন্দ্রির় সকল জড়বৎ হয় ॥ কিন্তু 
আমার তাহ বিশ্বীস হয় না। তবে বিলাস-বূপ যে স্থখ, তাহ! ভোগ 
করিবার শক্তি এখন নাই। 

একদিন প্রাচীরের গায়ে এই কয়েকটি কথা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, 
বযথা-_*হে এশ্বর্য! হে ইন্দ্রিয়সখ ! আমি তোমাদের পরীক্ষা করিয়া 
দেখিলাম যে, স্থথ তোমাদের নিক নাই। ধন জন যাহা যাহা 
বিষয়-জগতে প্রয়োজন, সমস্তই পাইঞ্জছি। দরিদ্র ছিলাম, ধনশালী 
হইয়াছি ; নগণ্য ছিলাম, প্রতিষ্টা পাইয়াছি; প্রণয়ের বস্তু পাইয়াছি, 

* এই অধ্যায়ের শেষ কয়েক পৃষ্ঠা আমি আমার লিল্লজনের নিমিত লিখিলাম 
বহিরঙ্গ লোক ইচ্ছা করিলে এই কয়েক পাতা! ন1 পড়িয়া উপ্ট!ইয়! যাইবেন। 








সাধ পুরিল না ২৩৯ 


ও সাধ্যমত ভাল বসিয়াছি, আবার সেইরূপ ভালবাপাও পাইয়াছি 
তবু সাধ মিটে নাই। যথেষ্ট অথ করায়ত্ত করিয়া, সম্ভানকে ক্রোড়ে 
ও প্রণয়িণীকে হৃদয়ে করিয়া; ভ্রাতার গলা ধরিয়া, আনন্দভোগ কি 
শাস্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছি । কিন্তু সাধ মিটে নাই, ক্রমেই বাড়িরা 
যাইতেছে । এ সাধটা কি 2 আর এই ষে দিবানিশি প্রাণ কান্দিতেছে,- 
এ কেন, কাহার জন্য ? 

এখন বৃঝিতেছি, ষদি জগতের,_-এমন কি উন্দ্রলোকে বা ব্রন্ষলোকের 
কর্তৃত্ব পাই, তবু আমার সাধ মিটিবে না, তৃথ্থি হইবে না-ভবু প্রাণ 
হা নুতাশ করিবে। কোথা যাব? কার কাছেযাব? কি করিব? 
কিসে প্রাণ জুড়াবে? এই হ। হুতাশ কিছুতেই যাইতেছে না, বরং 
ক্রমেই বাড়িতেছে। আবার এই তাপ কেন, তাহাও বুঝিতে পারি না। 
কতদিন চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি না, কেন আমার 
এইরূপ দশা । 

এই মান বলিলাম, প্রণয়িণীকে হৃদরে করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে 
পারি নাই। শুধু তাই নয়, প্রণয়িণীকে হৃদয়ে করিয়াই আগুন যেন 
শতগুণ জলিয়। উঠিল, _কেন? কাহার জন্ত? প্রণধ্িনী অপেক্ষাও 
অধিক প্রণদ্িণী আর কে? অতি-বড় অনেকগুলি শোক পাইয়াছি। 
এক একটি শোকে হৃদয়ে এক একটি গহ্বর খনন করিয়া রাখিয়াছে। 
'আমার দাদা ও মেজদাদা এবং অন্তান্ত পরলোকগত নিজজনের জন্তু 
প্রাণ কান্দে, ইচ্ছা করে তাহাদের সহিত সঙ্গ করি। এমনও বোধ হয় যে, 
তাহাদের যদি পাই, তবে এই ছুংখ যাইবে, আমি শীতল হইব। কিন্তু 
ক্রমে বুঝিয়াছি, সে আমার ভ্রম। তাহাদের এখন পাইলে আহলাদে 
যৃচ্ছিত হইব সন্দেহ নাই, কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্ত। ক্রমে উহা ক্ষয় 
হইবে, আবার প্রাণ কান্দিয়া উঠিবে, আবার হ! হুতাশ আর হইবে। 


২৪, জ্ীঅমিয় নিমাই-চরিত 


মহাঁজনগণ রাসমগ্ডল এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, ষথা-__ 


রাস-হাট পরে শশধর ধরে রে ! পবন চামর হয়ে মন্দ মন্দ বহে রেঃ 
চৌদিকে কিরত দীপ-_-তারকার মাল! বটন হিল্লোলে দোলে নব ব্রজবালা । 
কোঁকিল কে।টাল হয়ে কামারে জাগায় । ভ্রমর বস্কার দিয়ে চ্যাম-গুণ গীয় । 
ভ্রমর-হাটের বাছা, প্রসার যৌবন। গ্রহক রনিকবর-_মদনমোহন ॥ 


এখন ফাল্গুন মাস। মন্দ-মন্দ, বলপ্রদঃ অিপ্ধকারী, স্গন্ধ বাফু 
বহিতেছে। এ বায়ু আমার সঙ্গে বরাবর অগ্রিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় লাগে । 
শিমুলফুল ফুটিয়াছে, দেখিয়া! বোধ হয় যেন প্রভাতে ভাঙ্গু উদয় হইতেছে। 
উহ! দেখিলে হৃদয়ে আনন্দ ভগমগ করিয়া উঠে। কিন্তু সে ক্ষণিক, 
পরক্ষণেই প্রাণ আবার অস্থির হইয়া পড়ে। তখন ভাবি যে, এ স্থখ 
কাহার সহিত ভোগ করিব, আমার এ স্থখের সাথী কে? 

ফান্তন মাস আমার নিকট চিরকাল বিষমকাল। এই ফাল্গুন মাস 
আমার পক্ষে সমুদ্দায় যন্ত্রণাদায়ক । ফাল্গুন মাস আসিতেছে মনে করিলে 
আনন্দ হয়, কিন্ত আসিলে আনন্দ পাই না; আবার গত হইলে উহার 
কথা মনে কখিয়া আনন্দ পাই। তাই বুঝিলাম সম্ভোগে সখ নাই ? যদি 
কিছু থাকে, তবে সে পূর্বের সম্ভোগ ম্মরণ করিয়া এবং ভবিষ্যৎ সম্ভোগের 
আশায়। 

ফান্তন মাসে শিমুলফুল ফুটে । উহা দেখিলে মনে হয়, প্রভাতের 
ভানু ষেন বুক্ষের আড়াল দিয়ে উঠিতেছে। তখন আবার আম ও সজনা 
বৃক্ষ মুকুলিত হয়! কেন, কি জানি, পুশ্পে সুশোভিত সঙ্জনার গাছ 
দেখিলে আমার বোধ হয়, ধেন একজন অতি প্রাচীন সাধু ধাড়াইয়। 
আছেন। আবার মুকুলিত আত্রবৃক্ষ দেখিলেই মনে হয়, ষেন হ্য়ং 
ভগবতী জগৎকে আশীর্বাদ করিতেছেন। মাঠের দিকে দৃষ্টি করিলে 
দেখা যাইবে ভ্রোণপুষ্প ও জল-কলমীফুল ফুটিয়। রহিয়াছে । কলমীফুর 
ফুটিয়। রহিয়াছে, অথচ লতা প্রায় শুকাইয়! গিয়াছে । এ সমুদদায় দেখি» 


ধাস্কন মাল ২৪১ 


আর প্রাণ আনচান কবে, খনে ভয আমি গ্রাণখনকে হাবাইযাছি । 
আনাঁব জল-কলমী অপেক্ষা স্ল-কলমী আবে জদযভেদী। উহা আমি 
দেখিতে পাবি না। টদৈগলগণ কীর্কনে লিকষফেব কপ ও ভঙ্গি বর্ণনা 
কবিনে গিধা এই বশিষ। 'সাখব “দন ১-*কহাজে কি অবলা ঝচে 
পররুত্ই স্থল-কল্বী দেখিলে জীব বাদে লা। একটি ফাঁত্রাব গাঁ» এই 
বলিধ। আবন্য 5 থাছে," 
“বসম্তককাশ গ্লাখর কাল হ্যাগর কপাল শখ । মশহখে সারী-শুকে, হখের মিলন হয়'। 
এই গীতটি খনে কলিলে আঁমাব জদ্য দ্রপণ হথ। বসম্গকাল সাখব 
কাল বটে, কিন্তু একাকিনী বিবহিণী ও টাযাশিশীদে পক্ষে ইহ। 
বিষমবাল । দেখ, ভাটীব ফুল মুটিযা দিক আলোকিন এ আমোদিত 
কবিয়াছে, আব মধুমক্ষিকাবা মধুপানে মত হইযা পুষ্পেব সহিত বিহার 
কবিন্ছে । আবাব ঞ্ফটিক-জল পক্ষী দেখিতে ক্ষুদু কিছ তার স্বরে 
অবলার প্রাণ বাচে না। সেই সঙ্গে হবিদ্র-পাখী ও কোকিল 
ডাকিভেছে । উহা বসম্তণাজাব সেনা, সকলে, একই সময় উপস্থিত 
হউযাচে। ইহাদের সময় হইল আম্রমুকুল এনং শ্বে ও ভাটা প্রভৃতি 
বন-যুলেব গন্ধ ॥ উহ্তারা সকলেই “কাম জ্ঞাগাউবার কোঁটাল।* ইহারা 
বিরহিণীব হৃ'যে আগুন জ্ঞালি' দেয়, ত"হাদিগকে পোডাইয়! মাবে। 
একটি হেশক আছে তাহা অর্থ এই যে কোকিলেব ডাক শুনিযা 
বির ণী «দৈমিনী ভাবত» বলিধা চিৎকার কবিয়া উঠিলেন। মেঘগঞ্জন 
কবিলে বজ-গযষ নিবাথণেব জন্য লোকে “জৈমিনী ভারতী* নাম লইয়া 
থাকে । বিরহিণীর কর্ণে কোকিলের ডাক বজঘাঁত 5ব নায় লাগে, তাই 
এ নাম ধবিযা ডাকেন। পূর্ধেে আমি এই গ্লোকটি একটি কবিত। 
মাত্র ভাবিতাম, কিন্তু এখন আর যেরূপ বোধ হয় না। কোকিলের 
ডাক শুনিলে আমি “ঠমিনী ভাবতী* বলিয়! উঠি না বটে, কিন্তু এ স্বর 


১৭ 


২৪২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


বাণের গ্যায় আমার হৃদয়ে গ্রবেশ করে, আমার শরীর শিহরিয়! উঠে, আর 
আমি অতিশয় কাত হইয়া পড়ি। 

চণ্ডীদাদের নিম্নলিখিত পদটির ন্যার গীত আমি আর কখনও শুনি 
নাই। এটি গোলক-চাত সতেজ স্থধা-চক্র। ইহা গান করিয়া আমি কত 
দিন নয়ন-জল ফেলিয়াছি। গীতটি এখন শ্রবণ করুন-_ 


“নিকুপ্ন মন্দিরে, ফুলের বাগান, কি হথ লাগিয়! রুনু । 
মধু থাই খাই, ভোমর1 মাতিল, বিরহ জ্বালাতে মনু । 
জাতি রুইন্ত, জুতি রইনু, রুইনু গন্ধ-মালতী। 
ফুলে সুবাসে নিদ্রা নাহি আসে, কঠিন পুরুষ জাতি। 
কুনুম তুলিয়া, বোটা ফেলি দিয়া শেজ বিছাইনু কেনে। 
যদি শুই তায়, কাটা বিহ্বে। গায়, কালিয়া নাগর বিনে । 
রতন মন্দিরে সথীর সহিত, তা সঙ্গে করিনু প্রেম। 
চণ্ীদাস কহে, কানুর পিরীতি যেন দরিজ্র্যের হেম"। 


চণ্তীদাদ বলিতেছেন, কৃষ্ণবিরহিণীর অবস্থা । কিন্তু আমি ত $ঞ্চকে 
চিনি না, তাহাকে প্রত্যক্ষে কি পরোক্ষে দেখি নাই, তাহার সহিত 
পরি5য় নাই, ত্বাহাকে খুজি নাই, তবে তাহার জন্য কেন বিরহিণী হইব? 
তাহার জন্য কেন গ্রাণ কান্দিবে?--তবে তিনি কেন আমার সেই 
হারাধন»- সেই হা হুতাশের কারণ হইবেন? বিশেষতঃ আমার থে 
অবস্থা, প্রায় জীবমাত্রেরই এইরূপ,-কাহার অধিক, কাহার বা অল্প। 
কেহ সংসারের কার্ধ্যে বিব্রত থাকায় এই মহ-আগুনের তত্ব লইতে 
পারেন না, কেহ বা নানা উপায়ে এই অগ্নিকে নিস্তেজ করিয়া 
ফেলিয়াছেন, এই মাত্র । কিন্তু অবস্থা মকলেরই এক, নকলেই ধনহার! 
হইয়া আমারি মত হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন। তাই বুঝিলাম, 
এই সংসারে কোকিল গ্রভৃতি *“কোটাল হইয়া! কামকে জাগাইঙে* থাকে, 
আর এ সংসারে এমন কিছু নাই যাহাতে উহ! নির্বাণ করিতে পারে। 


সাধ কোথায় মিটিবে ২৪৩ 


গশিশ্তকাল হইতে শত সহন্্র বাদনা স্থষ্টি হইতেছে ক্রমে উহ! পরিবঠিত 
ও মাঞ্জিত হইয়া মনাগুণ বাডিন্ছে, আব উহা শত সহজ পৃথক পৃথক 
বিখাকাবে হৃদয়ে জলতেছে। যত শুভ ও ন্বন্দব দশনে এই মনাগুণকে 
উদ্রেক কব। এই কাম আব কোথাও নির্বাপিত হইবে না। এই 
বা।ধিব এক মাত্র গুবখ সেই চরমগতি_ শ্রীভগবানেব পাদপল্ম। শ্রীকৃষ্ণ 
পবিণামে জীবাক শীতল কবিবেন, তাই তাহদের হয়ে শত সহম্ম শিখ! 
স্ট্টি কবিযা থাকেন। 

এইরূপে রাজ। বামানন্দ বায় সন্ধার সময আসি! প্রভুর সহিত 
মমণ্ত বাতি কৃষ্ক-কথায যাপন করেন এবং গ্রতাষে বাড়ী ফিরিয়া যান। 
বামানন্ধ ক্রমেই প্রেমে উন্যঙ হইডেছেন, আর প্রন সম্বন্ধে তাহার মনে 
ক্রমেই ধান্দ| লাগিতেছে। বামাবাধ একদিন বলালন, *হ্বামিন ! 
আমাব বলিতে ভষ কবে, আপনি দিন দশেক এখানে থাকুন। যখন 
আনাকে রুপা করিতে এখানে আসিয়াছেন তখন কিছু দিন না থাকিলে 
আমাব ছুষ্ট মন শোধিত হইবে না।* প্রঙ বলিলেন, *তুমি বল কি? 
দ্বশ দিন কেন, আমি ষতদিন বাঁচি, তোমাব সঙ্গ ত্যাগ বরিতে পাবিব 
না। ঠ্চোঁমাব মহিম। শুনিয়া আমি তোমাব নিকট কৃষ্ণ-কথা শুনিতে 
আসিষাছিল'ম। তাহা যেমন শুনিযাছিলাম, তেমনই দেখিলাম। 
কৃষ্ণ কথা শুনাইয়! তুমি আমাব মন শুদ্ধ করিলে। এখন নীলাঁচলে চল, 
সেখানে তোমাথ আমাঁধ রুষ্*-কথার স্থুখে কাটাইব।* আবার সন্ধার 
সময বামবার আসিলেন। এইরূপে ক্রমেই প্রেমের হিল্লোল বাডিতেছে, 
ক্রমেই সুক্ষ হৃদ, সুন্ম তত্বের বিচাব হইতেছে, ক্রমেই রামরায় 
আব একরূপ হইয়া যাইতেছেন,- ক্রমেই তিনি বিহ্বল হইছেছেন। 
নিখাভাগে গ্রতর সহিত কৃষ্£-কথায যাপন করেন, আর দিবাভাগে 
চিবদিনের নিয়মাঙ্গুসারে পূজা করেন। পুজা আর কিছু নয়,-ধ্যান 


২৪৪ শ্রীঅমিয় নিমাই-চরিত 


করেনঃ আর ধ্যানে শ্রীরাধারুফেের সেবা করেন। শ্রীরাধাকফের তাহার 
প্রতি রুপাও সেইরূপ ' রামরায় ধ্যান করিতে বসিলেন, অমনি 
শ্রীবন্দাবন আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন __শুধুবন্দাবন নয়, 
বুদ্দাবনের পরিকর স্বয্ুং শ্রীরাধাকুষ্চ আসিলেন। রামরায় এইরূপ 
একদ্রিন ধ্যান করিতেছেন, নয়ন হইতে আনন্দের ধার। পড়িতেছে, 
এমন সময় প্রারধাকষণ তাহার হৃদয় হইতে অস্তহিত হইলেন । ইহাতে 
রামরার বড় ব্যাকুলিত হইলেন । যাহারা ধ্যান-স্থখের মাঝে এইরূপ 
বঞ্চিত হয়েন, তাহাদের দুঃখের অবধি থাকে না। রামরায় ব্যাকুলিত 
হইয়া হৃদয়-বুন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্চকে ক্লাস করিতে লাগিলেন» করিতে 
করিতে আবার রাধাকৃষ্চ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাহার পরে: 
অতি আশ্চর্য্য একট। কাণ্ড দেখিলেন। দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে রাধার 
অঙ্গের মধ্যে গুবেশ করিতে লাগিলেন, করিতে করিতে কৃষ্ণ একেবারে 
লুকাইলেন। রহিলেন কে, না_-একজন অতি গৌরবর্ণ সন্মযাসী। 
দেখিলেন যে, সন্তাসীটি আর কেহ নন, শ্রীকঞ্ণ স্বয়ং রাধার অঙ্গ দ্বারা 
আবৃত! তাহার পরে দেখিলেন যে ষে সন্াসী আসিয়াছেন ও ধাহার 
সহিত তিনি এখন প্রত্যেক নিশি যাপন করিতেছেন, ইনি সেই মন্সাসী। 
রামরায়ের এ সমুদায় কিছু ভাল লাগিতেছে না । তিনি শীরাধাকৃফ 
খু'জিতেছিলেন, তাই খুঁজিতে লাগিলেন। আর সন্যাসীকে উহার 
হৃদয় হইতে বিতাড়িত করিবায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু 
সন্যাসীর রূপ ক্রমেই ফুটিতে লাগিল, ক্রমেই তিনি তাহার হৃদয় জুড়িয়া 
বসিতে লাগিলেন। তখন রামরায় অতি ঝাঁকুলিত হইয়া বলিতে 


লাগিলেন, যথা, ঠতন্যমঙ্গল গীতে-- 
“আজ এ কি হলে! আমার হাদয় মাধার। জাগে গোরা-রূপখানি অতি মনোহর । 
ধ্যান করি চিরদিন কালিয়া! বরপ। কাল বহি নাহি জানি, না দেখে নয়ন ৮ 
গোপ-বেশ বেগুকর নবীন কিশোর । কোঁথ। লুকাইল আজ হ্যাম নটবর। 


গোৌররূপ দর্শন ২৪৫ 


কিন্ত গৌররূপ গেলেন না, ট্রাহাব প্রতি সজল নয়নে চাহিয়া রহিলেন। 


'খ্যান করে কৃষ্ণ, রাজ! দেখে গৌরচন্তর | পুনরপি ধ্যান করে, জ্বপে মহামন্ত্র। 
“পুন্রপি শৌররূপ দেখয়ে নয়নে । কি হৈল কি ছৈল বলি গণে মনে মলে । 
পুনরপি ধ্যান করে হস্থির হিয়ায় পুনরপি গৌরচন্দ্র হিয়ার মাঝার” ॥ 


রামরায় ৬খন বুকঝিলেন, ৫ রাধা-অঞ্গ গ্রহণ করিয়! সম্গাসী 
হইয়া জীবকে হারনাম বিতরণ করিতে ও তাহাকে দর্শন দিতে 
আসিয়াছেন! তিনি ভাবিলেন যথা, ঠৈতন্ত-চরিতামুতে )-- 

প্অন্তধ্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়| বাহিরে ন! কহে বস্তু প্রকাশে হিয়ার 

তখর তিনি পুঝিলেন নবীন সন্নাসী মুখে কিছু না বলিয়া তাহার 
'সুঁদয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। রামরায় তখন আনন্দে বিহ্বল হইলেন 
এবং সন্ধ্যা হইলে দ্রুতগমনে যাইয়া গ্রভুকে বলিতেছেন, যথা, 

কৃষ্ণতত্ব, রাধাতত্ব, প্রেমতত্ব সার রাসতত্ব, লীলাতত্ব বিবিধ প্রকার 


ত্রই তত্ব মোর চিত্তে কৈল প্রকাশন।  ব্রহ্মাকে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ । 
অন্তধ্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয় ॥ বাহিরে না কহে বন্ত প্রকাশে হাদয় ॥ 


রামরায় কাঁলতেছেন, “প্রত! তুমি আমার নুখ দিয়া যত তত্ব 
প্রকাশ করিলে, ইহার কিছুই আমি জানিতাম না। ইহাতে বুঝিলাম 
যে তুমি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়! এ সমুদায় ন্গৃঢ় কথা প্রকাশ 
করিলে। ইহাতে আমার বোধ হয় তুমি সেই অন্তধধ্যামী ঈশ্বর । 
এ সবন্ধে আরও গুহা কথা বলিতেছি। আমি গ্রথমে যখন দেখি তখন 
তোমাকে একজন সন্নাসী মাত্র ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু এখন বোধ 
হইতেছে তুমি আমার শ্যামন্থন্দর । আবার ভাবি তবে তোমার বণ 
কীচা সোনার মত কেন 1 তখন মনে হয় তৃষি শ্রীমতী রাধা । কিন্তু 
শেষে স্থির করিয়াছি, তুমি শ্ামহন্দর, শ্রীমতী রাধার অঙ্গ দ্বারা আপনার 
+ক্ধপ ঢাঁকিয়া! জগতে বিচরণ করিতেছ ।৯ 

প্র ধূলিলেন, “তুমি ষে এবূপ বলিবে তাহাতে বিচিত্র কি? 


২৪৬ | প্রীঅমিয় নিমাই-চরিত 


শ্রীকষ্-প্রেমের ধর্মই এই | ধাদ্রে এই কৃষ্-প্রেম আছে, তাহারা 
চতু্ধিকে কৃষ্মময় দেখেন। তুমি যে আমাকে রাধারুষ্ণ ভাবিতে এ বিচিন্ত 
কি? স্থাবর জঙ্গমও তোমার নিকট রাধাকৃষ্ণ বলিয়] ভ্রম হইবে ।» 
রামরায় তখন গদ্গদ্ভাবে বলিতেছেন, “প্রভু! এই জলঙ্গময় 
দেশে, বিষয়কাধ্য লইয়! বিব্রত ছিলাম। কৃপ! করিবার জন্ত তুমি তল্লাস 
করিয়া আমাকে বাহির করিলে; এখন আমাকে বঞ্চনা কৰিতেছ ! 
প্রভু, এ কি তোমার উচিত?» শ্রীভক্তগণ শ্রীভগবানকে এইরূপ 
ধমকাইয়া কথা বলেন, আর শ্রীভগবানের নিকট অস্থের স্তবতি ও. 


চাট্বাক্য অপেক্ষা ভক্তের তিরস্কাব অনস্ত গুণ মধুর লাগে। এই ধমক 
খাইয়া ( যথা চরিতামুতে )-_ 
“তবে প্রভু হাদি তারে দেখাল স্বরূপ রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ। 
দেখি রামানন্দ হৈল আনন্দে মুচ্ছিত ॥” 
প্রভু গাত্রে হস্ত বুলাইয় তাহাকে চেতনা করাইলেন। বিদ্যানগরে 


প্রভুর কার্য শেষ হইল । তখন তিনি বিদায় মাগিলেন এবং রামরায়কে 
বিষয় ত্যাগ করিয়! শীলাচলে যাইতে বলিলেন । কিন্তু ওরূ'প অজ্ঞার আর 
প্রয়োজন হইল না। রামরাম় তখন প্রেম উন্মত্ত হইয়াছেন, বিষয়-কাধ্য 
করিবার আর তাহার ক্ষমতা রহিল না। প্রত তাহাকে বলিলেন 
*যাবৎ আমি দক্ষিণ ভ্রমণ করিয়া না আসি, তাবৎ তুমি এখানে থাকিও 1৯. 
রামরায় প্রভু প্রত্যাগমন করিবেন সেই আশায় বিদ্ভানগরে প্রসুর পথ 
চাহিয়া রহিলেন। প্রভূ দক্ষিণ-দেশে চলিয়! গেলে রামরায় মুচ্ছিত 
হইলেন; আর বিদ্ভানগরে ক্রন্দনের রোল্‌ উঠিল। প্রতু সেই নগরে 
দশ দিবস বাস করা সমস্ত নগরবামী প্রেম ও ভক্তির তরঙ্গে ডুবিয়া 
গিয়াছিল, আর মহাগ্রতৃকে একেবারে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিল । 
তাহারাও রাজার সহিত শোকে অভিদ্ভৃত হইল। "এইরূপ প্রভু একেবারে 
গোঁড়ীক্ন ভক্তগণের নয়নের অদর্শন হইলেন। 


রামরায়ের প্রভুর হ্বরূপ-দর্শন ২৪৭ 


ওদিকে শ্রীনিত্যনন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের কথা পাঠক স্মরণ করুন। 
প্রভূ আলালনাথে ভক্রদিগকে ফেলিয়া গমন করিলে, তাহার অচেতন 
হইয়া সারাদিন-রাত্রি পড়িগী রহিলেন। পরদিব প্রভাতে প্রসুর আজ্ঞ।- 
ক্রমে ধীরে ধীরে পীক্ষেত্রে প্রত্যাগমন করিলেন; যে প্রহর নিমিত্ত 
তাহারা সমুদয় ত্যাগ করিয়াছেন, সেই প্রভু তাহাদিগকে এখন ত্যাগ 
করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাহারা শ্রীক্ষেত্রে মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন। 
আর তাহাদের গরব নাই, হ্থখ নাই, তেজ নাই, এমনকি চেতন ষে 
আছে তাহাও পর সমব বোধ হয়না। তাহারা জীবনধারণের শিশিত্ত 
আহার করেন, কয়েক জন বপির। একচিত হইয়। প্রন্ধুর কথা বলেন, 
গলাগলি হইয়া রোদন করেন, রানে প্রহবকে স্বপন দেখেন। এইবূপে 
দক্ষিণ-মুথে চাহিয়া সকলে নিশি-দিন যাগন করিতে লাগিলেন। 

সার্দঘভৌম রোদন করিয়া তখন অন্তরূপ ধারণ করিাছেন। যখন বড় 
দুঃখ বোধ হয়, তখন শ্রীনিতানন্দ প্রভৃতির সগে প্রভুর কথা আলোচন। 
করিয়া মনকে সান্বন। করেন। লৌভাগা অস্তর্ধান না হলে তাহাকে 
কেহ চিনিতে পারে না। প্রন নীলাচল ত্যাগ করিলেই তাহার মহিমা 
হুর্ধ্যর ন্যায় ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক্রমে এই সমৃদায় কথায় 
সু হইতে লাগিল, _ষথা, শ্রী সগ্যাসীরূপে বিচরণ করিতে নীলাচলে 
আগমন করিয়াছিলেন; তিনি সারিভৌমকে কূপ! করিয়া এখন আবার 
অদর্শন হইয়াছেন। তখন নীলাচলবাদী ভক্ত ও অভভক্ত সকলেই 
সার্বভৌমকে বিরিয়! ফেলিলেন। তীহাদের আবেদন এই ষে, প্রকে 
তাহারা দেখিবেন। সার্বভৌম তাহাদিগকে ইহাই বলিয়া! সাস্বন! করিয়। 
বিদায় করিলেন যে প্রতৃ দক্ষিণ দেশে গণন করিয়াছেন, সত্বর আনিবেন 
আসিলেই তাহার সহিত মিলাইয়া দিবেন। ক্রমে এই কথা মহারাজ 
প্রতাপরুদ্দ্রের কর্ণে গেল। তখন তিনি সার্বভৌমকে জাহ্বান করিক়! 


২৪৮ প্রীঅমিয়নিমাইশ্চরিত 


কটক হইতে পুরীতে দুত পাঠাইলেন। সার্বভৌম রাজার আজ্ঞা শুনিয়! 
একটু বিন্ময়াবিষ্ট ও চিস্তিত হইলেন; ভাবিতে লাগিলেন যে, অসময়ে 
রাজা তাহাকে কেন ডাকিলেন? মহারাজ প্রতাপরুদজ দোর্দওও 
প্রতাপ।ন্বিত। তখন হিন্দুদিগের মধ্যে তিনিই কেবল মুগলমানগণের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন ও যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছেন । ন্বমং রাজপুত । 
আবার বাঁজপুতদিগের শ্রী, পদ ও মর্যাদা তখন [নিই কেবল রক্ষ। 
করিতেছেন। মুসলমানগণ তাহাকে চতুন্দিক হইতে ঘ্বিরিয়া ফেলিয়াছে) 
ক'জেই আত্ম রক্ষার নিমিত্ত তিনি দিবানিশি সৈন্য লইয়। যুদ্ধ কার্যে 
ব্যস্ত । তিনি ডাকিতেছেন, কাজেই সার্বভে মের ভয়ও ংইল। 
সার্বভৌম উতৎকন্তিত চিত্তে ক্রতগতিতে কটক গমন করিয়! রাজার 
সম্মুখে উপস্থিত হই.লন। বাজা তাহাকে দেখিয়া সহাস্যে সম্ভাষণ ও 
প্রণাম করিয়া! বসিতে আসন দিলেন। সার্বভৌম আশ্বস্ত হইয়া 
বনসিলেন। তখন রাজা! বলিতেছেন, *ভট্রাচা্য ! আখি শুনিলাম, 
এক মহাশয় নাকি নীলাচলে আগমন করিয়াছেন, আর তিনি নাকি বড় 
প্রভাপান্বিত, এমন কি, অলেকে তাহাকে স্বরং জগন্নাথ বলিয়। বিশ্বাস 
কবে। তিনি নাকি তোমাকে বড় কৃপা করিয়াছেন। তাই তোমাকে 
ভাকাইলাম। তুমি তাহার সমুদায় কথ! বল, আমি শুনিবার জন্ত উদ্গ্রীৰ 
হইয়া আছি ।» নলার্বভৌম বলিলেন, *মহারাজ যাহা শুনিয়াছেন, সে 
সমুদয় ঠিক। তিনি অতি মহাশয়, ভাই আমাকে কাঙ্গাল দেখিয়। 
আমার তুষ্টমন শোধন করিবার চেষ্টা কারয়াছিলেন।» ইহা শুনিয়া 
রাগ্গ। বালিলেন, *বটে |! তবে তুমি একবার তাহাকে আমাকে দেখাও |” 
সার্ভৌম ডেখিলেন, রাজার যেরূপ ভাব তাহাতে যেন তিনি আজ্ঞা 
দিয়! 'প্রভৃকে কটকে লইয়া আনিবেন। ভাই ভিনি বাণ্ত হইয়! 
বলিতেছেন, «মহারাজ, আপনি যাহ? শুনিমাছেল সমুদায় সত্য । কিন্ত 


রাজার নিকট শ্রীপ্রতুর পরিচয় ২৪৯ 


“তিনি সন্ধ্যাসী, নিষ্ীনে ভজন করেন ; রাজদর্শন সঙ্গ্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ। 
তিনি প্রাণ গেলেও যে তীহার ধন্ব নষ্ট করিবেন ভাহা! বোধ হয় না।» 
ইহাতে রাজা বলিলেন, «সে কি! তোমরা সকলে উদ্ধার হইয়] 
যাইবে, কেবল আমি রাজা বলিয়া উদ্ধার হইতে পারিন না?» 

সার্বভৌম । তিনি কুপাময়,। মহীরাজকে দর্শন দিলেও দিতে 
পবেন। আমি সে চেষ্টাও করিতাম, কিন্তু সম্প্রতি তিনি দক্ষিণদেশে 
তীর্ঘভ্রমণে গিয়াছেন। 

রাজা। শ্রীক্ষেত্র অপেক্ষা বড তার্থ আবার কোথায়? ক্ষেত্রে 
আসিয়া আবার তাহার তীর্ঘদর্শন করিবার প্রয়োজন কি ছিল? 

সার্বভৌম । তাহার নিজের কিছু প্রয়োজ্জন ছিল না। কিন্তু জীবের 
কুক্মের নিমিত্ত সমুদায় তীর্থস্থান বলুষিত ও নিস্তেজ হয়। তাই 
অহাজনগণ সেখানে যাইয়া উহ] পবিআর করিয়া থাকেন। 

রাজা। তৃমি তাহাকে যাইতে দিলে কেন? বুঝাইয়৷ পড়াইয়া 
রাখিলে না কেন? তাহা হইলে আমি তাহাকে দেখিতে পাইতম। 

সার্বভৌম । তার ক্রটি করি নাই। তবে তিনি শ্বতন্ত্র তাহাকে 
বাধা করিতে পারিলাম না। 

রাজা! তুমি কেন খুব জিদ করিয়া ধরিলে না? 

সার্বভৌম । আমি কোনও অ*শে ভ্রটি করি নাই। তাহার পা! 
ধরিয়া রোদন করিয়াছি, তাহার সাক্ষাতে প্রাণত্যাগ করিতে চাহিয়াছি, 
কিন্তু তাহাকে রাখিতে পারিলাম ন1!। যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, 
ভ্রিলোকের মধ্যে কাহারও ছিনি বাধ্য নহেন। 

রাজা। (বিশ্বয়ের সহিত) স্বতন্ত্র ঈশ্বর! সামান্য লোকের মুখে 
এ কথা! শুনিয়াছি, তুমিও কি তাহাকে শ্রীভগবান্‌ বলনা কি? 

সার্বভৌম । আমি মন্দমমতি, তর্কনিষ্ট, তাহাকে পূর্বে চিনিতে পারি 


২৫০ শ্রীঅমিয়নিমাইন্চরিত 


নাই। এখন তিনি, আমার দুর্দশ। দেখিয়া, আমার প্রতি কপার্ত হইয়া 
আমাকে তাহার পরিচয় দিয়াছেন | 

রাজা। ঠিনি ভগবান, আর আমি তাহাকে দর্শন করিতে 
পারিলাম না? তুমি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ। তুমি দেখিয়া 
শুনিয়া তাহাকে শ্রীভগবান বলিতেছ, সেখানে আর আমার সন্দেহ 
হয়না । তবে আমি শ্রীভগবানকে পাইয়া! দেখিতে পাইলাম না ? 

সার্বভৌম। তিনি আবার আপিবেন, এমন কি, শ্রীক্ষেত্র বাসও 
করিবেন। অতএব মহারাজ ব্যগ্র হইবেন না। যখন আপনার স্থানে 
আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তখন অবশ্য আপনাকে দর্শন দিবেন। 

কথা এই যে, শ্রীভগবান আসিয়া তাহাকে দেখা না দিয়ে গিয়াছেন, 
ইহাতে জীবমাত্রেরই ক্ষোভ হইতে পারে প্রতাপরুদ্রের ত হৃইবারই 
কথ!। যেহেতু তিনি রাজা, সকল বিষয়ে অগ্রভাগ তাহার ; তাহার 
মনোছুঃখ দেখিয়া সার্বভৌম রাজাকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি 
আসিবেন, আর শ্রীক্ষেত্রে খাকিবেন। রাজাকে সাত্বনা? নিবার নিমিত 
আর একটি কথা উঠাইলেন। বলিতেছেন, “মহারাজ ! শ্রাভগবান ত 
সত্বরই প্রত্যাগমন করিবেন, কবে আসিবেন নিশ্চয়তা নাই। তাহার 
থাকিবার একটি বাসস্থান চাই। এমন বাস! চাই যে, সেখানে অনেক 
স্থান থাকে, এবং উহ] নিজ্ৰন ও মন্দিরের অতি নিকট হয় ।৯ 

রাজা ইহাতে প্রতুর একটু উপকার করিবার স্থবিধা পাইয়া, সহর্ষে 
বলিতেছেন, *তাহার ভাবনা কি? ভাল বাসাই দেওয়! যাইবে। 
আমার বোধ হয় কাশী মিশ্রের বাটী দিলে হইতে পারে ।» সার্বভৌম 
এই বাসার কথা শুনিয়া মনের সহিত অনুমোদন করিলেন । অতএব 
প্রভু প্রত্যাগমন করিলে কাশীমিশ্রের বাড়ী থাকবেন সাব্যস্ত হইল ॥ 
কাশীমিশ্র রাজার গুরু! 


দক্ষিণ ভ্রমণ ২৫১. 


তারপর রাজ সার্ববভৌমের নিকট প্রতৃর গুণ-চরিত্র শুনিতে লাগিলেন ।: 
রাঁজা, শ্রীমতী রাধার ন্যায় সর্ববভৌম-রূপ যে ভাট, তাহার মুখে প্রভুর 
কথ! শুনিয়া, তাহাকে না দেখিয়াই, চিত্ত ও মনের অধিকাংশ তাহার: 
শ্রীচরণে সমর্পন করিলেন। 

এ দিকে প্রভু “কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং» বলিয়া দক্ষিণ দেশের জঙ্গলে প্রবেশ 
করিলেন। এইবূপে শ্্রগৌরাঙ্গের সহ বৌদ্ধচাধা, জৈনচাধ্য শঙ্করাচার্যা, 
শৈবাচাধ্য গ্রভৃতি যত প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের আচার্যাগণের মিলন 
হইল। মুমলমা*দিগের আগমনের পূর্বেবে ভারতবধের কি অবস্থা ছিল, 
তাহ। দাক্ষিণাতা দর্শনে জান। যাইত । মুসলমানগণ সে দেশে প্রবেশ 
করিতে গাঁরে নাই । সুতরাং দক্ষিণদেশে মারামারি কাটাকাটি নাই. 
সেখানে কেবল ধর্শচচ্চা, আর এই ভদ্রলোকের কেবল একমাত্র কার্ধ |. 
প্রভুর এইক্সপ ভ্রমণ করিতে প্রায় ছুই বৎসর গেল। ছ্বারকা যাইবার 
পথে, কুলিন গ্রাম নিবানী রামানন্দ বসুর সহিত গ্রতুর সাক্ষাৎ হইল। 
তিনি প্রকে পুর্বে দর্শন করেন নাই নাম শুনিয়াছিলেন মান্তর। এখন: 
তীর্থভ্রমণের ফলম্বক্ূপ প্রতুকে পাইবামান্র তাহাকে প্রাণ-নমর্পণ 
করিয়া, তাহার সহিত রহিয়৷ গেলেন ও নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
বস্থ রামানন্দের একটি গীতের ভণিতা শ্রবণ করুন। 

*বন্থ রামানন্দের বাণী দিব নিশি নাহি জানি 
গৌর আমায় পাগল কৈলে। 
প্রতুর দক্ষিণ-ভ্রমণকাহিনী পরে লেখা হইবে। স্থদ্ধ সেই জীলাই - 
এক বৃহৎ গ্রন্থের ব।পার। 
প্রভু যেখানে গমন করেন, সেখানে আপনিই এই কথা! প্রচার হয় যে, 
শরীক আসিয়াছেন। এই কথা শুনিয়! লোক ভক্তির শক্তিতে উন্মাদ গ্রন্থ. 
হয়; আর গ্রভু সেখানে দুটি একটি আচার্য্য হুথি করিয়া অন্ত স্থানে গমন্, 


৫২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


“ক্করেন। এই আচার্য-স্থষ্টির মধ্যে একটি রহস্য আছে । তিনি দক্ষিণ- 
এদেশে, যখন সেখানে যাইতেছেনঃ সেখানেই কোন বিশেষ ধর্মের সর্ব 
প্রধান আচার্ধাকে ধরিতেছেন ও তাহাকে শক্তি সঞ্চার করিয়া তীভাকেই 
শ্রীবৈষণবধশ্ম পরার করিনাব জন্য নিযুক্ত করিত্ডেছেন। আর এক অদ্ভুত- 
কথ। স্মরণ করুন। প্রহনব সেখানে যাঁইতেছেন, সেই স্থানে এক 
একটি চিরম্মরণীয় কীত্তি স্থাপিত হইতেছে । সৌরাষ্ট্রে প্রভু যে বটবৃক্ষ 
তলে বসিয়াছিলেন, তাহ অগ্ভপিও লোকের! দেখাইরা থাকেন। 
শ্রীবিষুপ্রিয়া পত্রিকায় আমি একটি প্রস্তাব লিখি, তাহা হইতে এই 
কয়েক পংক্তি উদ্ধত করিলাম,__*গ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত রামযাদৰ বাগচি 
মহাশয় দক্ষিণদেশে ইলোরাঁর গহ্বর দেখিতে গমন করেন। এই গহ্বরের 
মধ্যে প্রাচীন নানাবিধ ভগ্নপ্রায় মন্দির আছে । এই স্থান অতি হ্র্গম 
বোম্বাই হইতে কয়েক দিবস দূরে । রামযাদ্ববাবু কষ্টেম্ষ্টে সেইস্থানে 
উপস্থিত হুইরা দেখিলেন ষে, সেখানে একটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে, 
মর সন্ধ্যার সময় দেই মন্দিরে আরতি আরম্ত হইল এখানে আর এক 
'কাণ্ড দেখিয়ে তিনি বিশ্ময়াপন্ন হইলেন । তিনি দেখিতেছেন ষে সেই 
বিগ্রহের সম্মুখে আমাদের দেশীয় খোসকরতাল লইয়া কয়েক জন এ 
দেশীয় বৈষ্ণব, আমাদের সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। আমাদের সংকীর্তন 
বলার তাৎ্পধ্য এই যে, ষদিও সে সংকীর্তনের ভাষা স্বতন্ত্র, কিন্তু তবু 
উহাব আকৃতি ঠিক আমাদের সংকীন্ভনের মত। রামযাদববাবু 
'আশ্চর্ধ্যান্িত হইয়া শুনিতেছেন। এমন সময় সেই কীর্তনের মধ্যে 
প্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিলেন । ইহাতে তাহার শরীর বিস্ময়ে কাপিয়া 
উঠিল এই নিবিড় জঙ্গলে, এই বহুদুরে, আমাদের সংকীর্তন আর 
'মআমাদের নবদ্ীপবাসী ব্রাঙ্গণ-কুমারটির নাম কিরূপে আসিল 1--ইহা 
ক্ভাবিতে ভাবিতে রামধাদববাবু বিভোর হইলেন । 


ইলোরায শ্রীপ্রতুর চিন ২৫৩ 


«কীত্নান্তে বৈষ্কবগণের নিকট ইহার তথ) জিজ্ঞাসা করিপেন। 
কিন্তু ভাহাবা ক্চুই বালে পারলেন না। তখন বামযাদববাবুণ এই 
সন্ল্প হহল যে, হহার তথ্য না জানিয়া তিনি যাবেন না । একট উদ্দেশ্রে 
[৩নি সখ নে বহিযা গেবেন,। ও দুই দিবসে অন্রপঞ্ধীনেব পর একটি 
গ্রাশীন নৈষক়াব শন পাহলেন। তাঠকে জিজ্গাসা কবায় তিনি 
বলিলেন, ঠামাদেব বাড যে বধপদেশে, সেহ বঙগদেশ হইতে এই 
খোপ করতাশ ৭ ঝশণ্তন আসিশাছে।” কিএাণে আপিল ইহ। দিজ্ঞাসা 
কৰা [৩নি বপলেন,তোমাদের দেশেব খিনি ১৩গুদেক, ভিন এ 
মনিতের সন্মু খ নুতা কবিয়াছিলেন।» 

পথে যাইতে যাইতে সেই ইলোবাব মন্দিবেৰ সম্মুধে ভাগৌরাঙ্গ 
নুগ কখিধাছিলেন । সে প্রাথ চাবিখত ঝখনবেব কখ।। আর সে 
কথা ও দে তরগ্গ অগ্ভাপি সেখানে আছে। একবাব এই বিষখটি 
অন্রভব ককণ, তবে বুঝিবেন যে, শ্রগৌরাঙ্গ কি্প বণ । “এখানে 
তভোমাদেব ১৩ন/ নুতা কবিখাছিলেন,» বৈষব হহাই বলিলেন। 
কেবল নৃত্য ক।রখাছলেন তাহাতেহ সেখানে বৈষ্ণব-ধন্মের বীজ বপন 
করা হল। 

পরব মন্গকে জটা মুখে শ্মশ্থ, পরিধান জীর্ণ কৌপিন। দেই অতি 
দঈর্ঘ দেহ এখন ক্বণ ভইযাছ্ছে। সর্ববাজ ধুলাগ ধূুনবিত, নন প্রেমে উলঢল ও, 
ঈ।ৎ লোহিত বর্ণ। প্রঞ্তকে দর্শন মাত্র লোকেব হৃদয় ভ্রব হয 
প্রত এই “য প্রাথ ছুই বৎসর দক্ষিণদেশে ভ্রমণ কগিলেন, ইহার মধ্যে মাত্র, 
এক দিবস প্রীনঘাপ ম্মবণ করিয়াছিলেন » পুনা নগরের নিকট প্রত 
বৃক্ষে হেলান দিযা বলিয়া আছেন, যেন জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীন ও 
কাঙ্গাল। তাহাব ভৃত্য একটু দুরে বসিয়া। হঠাৎ প্রভুর শ্রীনবদ্ধীপ 
মনে পড়িল? তখন রোদন করিতে লাগিলেন, আর অক্ফুটশ্বরে বলিতে 
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' লাগিলেন, «কোথা আমার প্রাণ-প্রতিম মুরারি! কোথা নরহরি | 
তোমাদের না দেখিয়। ৰাচি না! কবে তোমাদিগকে আবার দেখিব !» 
এদিকে স্বপ্নাভিলাসের কাহিনী মনে করুন। শ্রী গোপীর প্রেমখণ 
শোধিতে পারিলেন না) বলিলেন_-*তোমিরা' অহেতুক এত প্রীতি 
করিয়া আমাকে চিরণের দায়ে আবদ্ধ করিয়াই। আমি ছোমাদিগকে 
কিছু দিলে তোমরা লইবে না, লইলেও আমার এমন কিছু নাই যাহাতে 
তোমাদের খণ শোধ হইতে পারে ।৮ তাহাতে শ্রীমতী বলিলেন,--“সে 
খণ শোধ করা অধিক কথা নয়; তুমি তাহা অনায়াসে শোধিতে পার। 
তুমি জীবকে যদি হরিণাম দাও, তবে আমি তোমাকে খণ হইতে খালা 
দিব ।” 
শ্রীমতী ষদিও কতক রহস্য-ভাবে এ কথা বলিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ 

অমনি বলিলেন,_-“তথাস্ত* ; তাই শ্রীকষ্চ তখন একখানি “দাস খত” 
লিখিয়া দেন। তাহাতে লেখা থাকে যে, তিনি কলিযুগে সন্ন্যানী হইয়া 
দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিতরণ করিবেন। শ্রীভগবান এই কার্য করিয়া 
শ্রীমতীর খণ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন, তাই গৌর অবতার হইলেন। 
এই গেল স্বপ্ুবিলানের কথা৷ বাঙ্গালা দেশে কৃষ্ণকীর্তন ও কৃষ্ণযাত্রা 
হইয়। থাকে, তাহাতে সেই 'দাপ-খত” খানি গীত হইয়া থাকে। সে 
' ্লাসখত এইরূপে লিখিত 

*ইয়াদি কৃতা, গু৭ সমুদ্র, সৎ সাধু শ্রীরাধ! | 

সচ্চরিত্র চরিতেষু, পুরাহ মনের সাধ! ! 

তন্ত খাতক, হরি নায়ক, বদতি ব্রজপুরি। 

অন্ত কঙ্জং পত্রমিদং লিখিত হকুমারী ॥ 

তারিখস্যু দাপরশ্ত, পরিশোধ কলিযুগে। 

এই কথায়ে, কত লিখিন্ুু, ইসাদি মঞ্জুরী ভাগে ॥” 


প্রভু রাধাভাবে বিভোর ২৫৫ 


এখন উপব-উক্ত কাাহনী অবলম্বন কবিযা মহাজনগণ ষে পদ প্রস্ত 
করিগাছেন, তাহ] শ্রবণ বক্চন-- 


«.কদে আকুল হলো গৌবইরি |! বলে কোথা বাই-কিশোবী ॥ 1 
প্রেম নংনে দীনের পানে, ৮৭9 বাবেক কপা কবি ॥ 
ছেঁড1 কীথা, ববোধা হাতে বেনে' বেডাই পথে পথে» 


কোমাব নম নিতে এসেছি আশাকরি ॥ (খালাপ হবে বলে ) 

প্রহৃ এই জিজ্গণ্টের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীন হইয়া! দক্ষিণে ভ্রমণ 
কবিতেছেন। এদিকে এ কথ! শ্রীনবদ্ীপে প্রকাশ হইল যে নিমাই 
নীলাচল ত্যাগ কবিযা, একটি ভৃত্য সঙ্গে লইয়া, দক্ষিণদেশে চলিয়া 
গিযাছেন; তখন সমস্ত গৌচবাসী ঘোব বিয়োগে অভিভূত হইলেন। 
প্রনিমাই নীপাচল বান করিবেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি তাহাকে 
রক্ষণাবেক্ষণ কবিবেন»-যত দিবল এবপ সাব্যত্ত ছিল, তত দিবস লোকে 
এক প্রকার মনকে বুঝাইয়! রাখিগািল। কিন্তু এখন এ কি কথা? 
নিমাই কোথা গলেন / তিনি একা গেলেন, তাহাকে রক্ষ। কে করিবে 
নিমাই কি আব ধিবিয়া অংসিবেন। 

যে নিমাই সর্বদা প্রেমে বিভোব, আহাব না করাইয়া দিলে যিনি 
আহার কবেন ন!। যাহাকে সাধ্যসাধনা না করিলে কৃষ্ণভজন রাখিয়া 
শয়ন কৰেন না, ঠিনি এখন দূর ও জঙ্গলময় দেশে একাকী হাটিতেছেন। 
কে ভিক্ষা দিতেছে, কে রদ্ধন কবিতেছেঃ কোথ। রাত্রিবান করিছেছেন, 
এই ভীষণ রেদ্র কিরূগে মহিতেছেন ! যে নিমাইকে নয়নের উপর রাখিয়াও 
ভয় হয় ষে তাহার প্রঅঙ্গে পদে পদে ব্যাথা! লাগিবে, তাহার এখন এই 
দৃশ্ত | কাজেই নখদ্বীপে হাহাকার পড়িয়া গেল। 

শ্রীকৃষ্ণ বিরহ জীবের পুরুষার্থের লীমা। এই কৃষ্ণ বিরহ, প্রত 
'আপনি রাধ-ভাব ধারণ করিয়া, জীবকে দেখাইলেন। আর এই 
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রুষ্ক বিরহ কিকপ, ভাতা তিনি নবদ্ীপে নিজ পরিকরগণ দ্বারা জীবকে, 
শেখাইলেন। শ্রীরুষ্ণ মথুবায় গমন করিলে ব্রজ্ববাসীদের দশা যেরূপ 
হইয়াছিল, প্রীনবদ্ধীপবাপীদের দশ। প্রক্টত তাহাই হইল । গৌরপরিকরগণ 
গোপগোপীদের যে দশা তাহাই পাইলেন। -কেহ দাঁসা, কেহ সখ্য কেহ 
বাৎসল্য, কেহ বা মধু-ভাব অভিভ্ুত হইর1 গৌরবিরহসাগরে ডুবিলেন। 
শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া ঘোর-বিয়োগে চেতনা হারা হইলেন। শ্রীমতী 
বিষ্ুপ্রিয়ার যদিও একটু চেতন থাকিল, শচী একেবারে পাগল হইলেন। 
তাহার যনে এই ভাব বনিরা গেল যে, তিনি শ্রীমতী যশোদ।, আর 
নিমাই তাহার কৃষ্ণ, এখন মথুরায় গিয়াছেন :--শচী সেই ভাবে বিভোর 
যখন একটু চেভন হয়, তখন শ্রীনবন্ধীপে অভ্যাগত সাধুগণকে অন্বেষণ 
করেন ;--কাহার নিকট লোক পাঠাইম্সা দেন, কাহাকেও বাড়ীতে 
নিমন্ত্রণ করেন । এই সমুদায় লোকের নিকট তাহার একমাত্র প্রশ্ন 
নিমাই কি নীলাচলে ফিরিয়! আসিয়াছে? নিমাইকে দেখিতে বড 
সুন্দর, তাহার কচি বয়স, পরিধান কৌপীন, মৃথে সর্বদা কৃষ্ণ কফ বোল 
আর প্রেমে পাগলের মত ঢুগে ঢুলে চলে ।* যথা একট প্রাচীন পদ 
হইতে উদ্ধৃত-_- 

নীলাচলপুে, গতায়াত করে, সন্নাসী বৈবাগী যারা । 

তাহ! সবাকারে, কাদিয়া শুধায়। শটী পাগলিনী-পারা ৪ 

হোমর! কি এক সম্গাপী দেখেছ? 
শ্রীকৃষণচৈতন্য নাম তারে কি ভেটেছ? 


বয়স নবীন গলিত কাঞ্চণ--  জিনি, তন্ুখানি গোরা । 
হরেকুষ্ নাম, বোলয়ে সধন, নয়নে গলয়ে ধারা ॥* 


তাহারা বলে, «ন। দেখি নাই» 
শটী ধখন অচেতন থাকেন, তখন নানা রঙ্গ করেন। কথন শ্রীবাসের 
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বাড়ীতে নিমাইকে তল্লাস করিতে ষান। কখন লোকের নিকট জিজ্ঞাস! 
করেন, «তোমরা মধথুরার সংবাদ বলিতে পার ?* কখন নিমাইয়ের নিমিত্ত 
রদ্ধন করেন। কখন নিমাইকে বসিয়া খাঁওয়ান। লোকে দেখে যে, 
তিনি নিমাইকে খাওয়াইডেছেন, তাহার সহিত কথ! কহিতেছেন, কিন্ত 
নিমাইকে কেহ দেখিতে পাইতেছে না। কখন শচী রজ্ছব লইয়! 
যশোদাভাবে রাগ করিয়! নিমাইকে বান্ধিতে যান, তখন সকলে যশোদার 
শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধনরূপ-লীল। প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। আবার রাত্রিতে কখন 
শঠী স্বপ্ন দেখিয়] “নিমাই নিমাই” বলিয়। কান্দিয়া৷ উঠেন। 
বিধুঃপ্রিক্মার ঘোর-বিয়োগ লোচনানন্দ ঠাকুর বর্ণনা করিয়াছেন। 
লোচন সেই বর্ণনা শ্রীমতী বিঞুপ্রিয়াকে পড়িতে দিয়াছিলেন। এমন 
কি, কিনবদস্তী আছে যে, শ্রীমতী উহা'র ছুই একস্থান পরিবর্তনও করেন। 
লোচনদাসের সেই শ্রীমতীর বার-মাসের ছুখে-বর্ণনা অর্থাৎ বাঁরমালিয়! 
শবণ করুন, করিলে মন নিশ্দল হইবে । যথা-- 
১। ফাল্গুনে গৌরাঙগটাদে পৃিমা-দিবসে। 
উদ্বর্তন-ঠতলে স্নান করাব হারিষে ॥ 
পিষ্টক পায়স আর ধৃপ-দীপ গন্ধে । 
সংকীর্তভন করাইব মনের আনন্দে ॥ 
ও গৌরাঙ্গ পহ'। তোমার জন্মতিথি পৃজা। 
আনন্দিত নবদ্বীপে বাল বুদ্ধ যুব! ॥ 
২। চৈত্রে চাতক পক্ষী পিউ পিউ ডাকে । 
তাহা শুনি প্রাণ কান্দে কি কছিব কাকে॥ 
বসস্তে কোকিল নব ভাকে কুহুকুন্ু। 
তাহা শুনি আমি মূচ্ছ! পাই মুহ্মু্হ॥ 
পুষ্প-মধু খাই মন্ত ভ্রমরীরা বুলে। 
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তুমি দুরদেশে আমি গে'ঙাব কার কোলে ॥ 
ও গৌরাঙ্গ পু"! আমি কি বলিতে জানি। 
বিধাইল শবে যেন ব্যাকুল হরিণী॥ 
বৈশাখে চম্পকলতা নৌতুন গামছ]1। 
দিব্য-ধৌত কষঞ্কেলি বসনের কোচ ॥ 
কুস্কুম চন্দন অঙ্গে সরু পৈতা কান্ধে। 

সে রূপ না দেখি মুই জীব কোন ছাদে ॥ 
ও গৌবাঙ্গ প্! বিষয় বৈশাখের রৌদ্র £ 
তোম! না দেখিয়া মোর বিরহ-সমুদ্্র ॥ 
জো্ঠে প্রচণ্ড তাপ তপত সিকতা । 

কেমনে বঞ্চিবে প্র £ পদাখুজ রাতা ॥ 
সোঙরি সের প্রাণ কান্দে নিশি দিন । 
ছটফট কবে জল বিশ্ছ মন॥ 

ও গৌরাঙ্গ পঞ্"! তোমার নিদারুণ হিয়া। 
অনলে প্রবেশ কবি সরিবে বিষুপ্রিয়া ॥ 
'আষাঢ়ে নৌতুন মেঘ দাছুরীর নাদে। 

দারুণ বিধাত। মোরে লাগিলেক বাদে ॥ 
শুনিয়! মেঘেব নাঁদ, মযূরীর নাট | 

কেমন যাইব আমি নদীয়ার বাট ॥ 

ও গৌবাঙ্গ পু ! মোরে সঙ্গে লৈয়া যাও। 
যথা রাম তথ! সীতা মনে চিস্তি চাও ॥ 
শ্রাবণে গলিত-ধারা ঘন বিছাল্লতা । 

কেমনে বঞ্চিব গ্রহু, কারে কব কথা॥ 

লক্ষ্মীর বিলাস-ঘরে পালক্ষে শয়ন। 


চা 


বিষুপ্রিয়ার বিলাপ ২৫৯ 


যে সব চিস্তিযা মোর না রহে জীবন ॥ 
ও গৌরাঙ্গ পু"! তুমি বড় দয়াবান। 
বিষুপ্রিয়৷ প্রতি কিছু কর অবধান ॥ 
ভান্দ্রে ভাম্বত-তাপ সহনে না যায়। 
কাদন্থিনী-নাদে নিদ্রা মদন জাগায় ॥ 

যার প্রাণনাথ প্রভু ন। থাকে মন্দিরে । 
হৃদয়ে দারুণ শেল বজাঘাত শিবে ॥ 

ও গৌরাঙ্গ পু"! ভাদ্রের বিষম খর! 
প্রাণনাথ নাহি যাপ জীবস্তে সে মরা ॥ 
আশ্বিনে অঙ্গি »া-পুজা হুর্গা-মহোৎ্সবে । 
কাস্ত বিন! যে হুংখ তা কাব প্রাণে সবে ॥ 
শরৎ সময়ে যার নাথ নাহি ঘরে ! 

হৃদয়ে দারুণ শেল অন্তর বিদরে ॥ 

ও গৌরঙ্গ প্! মোরে কর উপদেশ । 
জীবনে মবণে মোর করিহ উদ্দেশ ॥ 
কাতিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের ব1। 
কেমনে কোপীন-বন্বে আচ্ছাদিব। গা ॥ 
কত ভাগ্য করি তোমার টৈয়াছিলাম দাসী। 
এবে অভাগিনী মুই হেন পাপ রাশি ॥ 
ও গৌরাঙ্গ পু"! তুমি অন্তর-যামিনী। 
তোমার চরণে আমি বলিতে জানি ॥ 
অভ্রাণে নৌতুন ধান জগতে বিলাসে। 
সর্ব স্থথ ঘবে, প্রভু কি কাজ সন্গাসে। 
পাটনে ত ভোটে, প্রভু, শয়ন কম্বলে। 


২৬৬ প্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


স্থখে নিদ্র। যাও তৃমি আমি পদতলে । 
ও গৌরাঙ্গ পহ' ! তোমার সর্বজীবে দয়! ) 
বিষুপ্রিরা মাগে বাঙ্গা-চরণের ছায়া 
পৌষে প্রবল শীত জলন্ত পাঁবকে। 
কাস্ত-আলিঙ্গনে ছুঃখ তিলেক না থাকে ॥ 
নবদীপ ছাড়ি প্রভু গেল৷ দূরদেশে ॥ 
বিরহ-অনলে বিষুপ্রয়া পরবেশে ॥ 
ও গৌরাঙ্গ পহু হে! পরবাস নাহি শোহে। 
সংকীর্তন অধিক সন্গ্যাল ধর্ম নহে ॥ 
মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব। 
তোম] না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব ॥ 
এই ত দারুণ শেল রহিল সম্প্রতি। 
পৃথিবীতে না রহিল তোমার সম্ততি। 
ও গৌরাঙ্গ পহ'! মোরে লহ নিজ পাশ। 
বিরহ-লাগর ডুবে এ লোচনদাস ॥ 

শচী বিস্ুপ্রিয়ার কথা এখানে আর অধিক বলিব না! তাহাদের 
বিরহ বর্ণনের স্থান আছে। 


১১ 


চা 
টা 


সপ্তম অধ্যায় 


প্রভু দুই বৎসর দক্ষিণ ভুমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন। 
এই ছুই বৎসরের ভরমণ-বৃত্বাস্ত অতি সংক্ষেপে বরমিত হইল। 

প্রভু বিস্তানগর হইতে ত্রিধল্ল নগরে উপনীত হইলেন। এখানে 
বহু বৌদ্ধ বাদ করেন। বৌদ্ধগণের শিরোমণি মহীপণ্ডিত রামগিরির 
সহিত প্রতুর তর্ক হয় এবং রামগিরি পরাজিত হইয়! প্রভুর চরণ আশ্রয় 
করেন। তৎগরে ছুণ্ডিরাম নামক মহা-পাণ্তিত্যাভিমানীর সহিত প্রতুর 
বিচার হইল, এবং ঢুণ্ডিরাম প্রহর কৃপা পাইয়া *হরিদাল” নামে খ্যাত 
হইলেন। প্রন ক্রমে *অক্ষযুবট” নামক স্থানে আলিয়া তথাকার 
“বটেশ্বর" শিবকে দর্শন করিলেন। সেখানে তীর্থরাম নামক জনৈক 
ধনী বণিক, সত্যবাই ও লক্জমীবাই নামক ছুটি বেশ্টাসহ উপস্থিত হইয়া 
প্রভৃকে পরীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু প্রুর প্রেমের বেগ দেখিয়া 
ইহ্থারা তিন জনই তীহার চরণে পতিত হইয়া তাহাদের পাপরাশি 
দূরীভূত করিল। ভীর্থরামের স্ত্রী কমলকুমারীও প্রতুর কৃপা পাইলেন। 
বটেশ্বরে লাত চিন থাকিয়া 'দশক্রোশব্যাপী এক বিশাল জঙ্গলে প্রত 
প্রবেশ করিলেন। তৎপরে মুন্নানগরে আসিয়া! গ্রতু অদ্ভুত নৃত্য করিলেন, 
এবং উহা! দর্শন করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক পবিভ্র হইল। মুন্নানগর হইতে 
প্রত বেস্কট নগরে পৌছিয়া ঘরে ঘরে হরিনাম বিতরণ করিলেন। তৎপরে 
প্রভু পন্থভীল নামক দহ্থাকে উদ্ধার করিতে চলিলেন। বগুল! নাক 
বনে পম্থভীলের বাদ। পন্থভীল গ্রতুর ছুই চারিটি কথ শুনিয়া অমনি 
দল সমেত অস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া কৌপীন ধারণ করিল ও হরিনামে 
মত হইল | এখান হইতে “কৃ” 'কৃষণ বলিতে বলিতে প্রত উদ্মাত্ের 


২৬২ শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত 


ম্যায় তিনি দিবল অনাহারে গমন করিয়া চতুর্থ দিবসে দুগ্ধ ও আঁট: 
সেবা করিলেন। 

তস্তর গিরীশ্বর-লিঙ্গ দর্শন করিয়া প্রভু নিজ হস্তে তথাকার শিবকে 
অঞ্জলি করিয়া বিল্বপত্র প্রদান করিলেন। এখানৈ এক মৌনী মন্্যাসীর 
সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হয়। এই সন্মাসী নিরন্তন ধ্যানে মগ্র, কাহারও 
সহিত কথা কহেন না, কিন্ত তাহার মৌন ভঙ্গ করিয়া তীহাকে 
প্রেমান করিলেন। এখান হইতে ব্রিপদী নগরে উপস্থিত হইয়া! প্রতু 
শ্রীরাম-মৃত্তি দর্শন করিলেন । সেখানে মথুরা নামক এক তাফিক 
রামাইত-প্ডিত প্রত্ুর সহিত তর্ক করিতে আসিলেন, এবং প্রন্ুর ভাৰ 
দেখিয়া তখনই তাহার শরণাগত হইলেন । তৎ্পরে নানা-নরসিংহ দর্শন 
করিয়া প্রভু বিষুকাঞ্ধী-ধামে লক্ীনারায়ণ দর্শন করিলেন! সেখানে 
হইতে ৪ ক্রোশ দুরে ভ্রিকোণেশ্বর শিব আছে । তীহাকে দর্শন করিয়া 
ভদ্র। নদীস্থ পক্ষগিরি তীর্ঘে আসিলেন। তৎপর কাল-তীর্থে বরাহদেবের 
মুত্তি দর্শন করিয়! পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে সন্ধি-তীর্থে আসিলেন। সেখানে 
অদ্বৈতবাদ' সদানন্দপুরীকে ভক্তি প্রদান করিয়া চাইপন্দী তীর্থে যাত্রা 
করিলেন। 

ঠাইপন্দী হইতে নাগর নগর ও সেখান হইতে তাঞ্তোরের কৃষ্ণভত্- 
ধনেশ্বর ব্রাহ্মণের বাটী উপস্থিত হইলেন । তৎপরে চগ্ডালু নামক গিরি, 
-েখানে বহু সম্নানীর বাস_-সেখানে গমন করিলেন। তথাকার ভট্ট 
নামক ব্রাঙ্ষণ ও স্থরেশ্বর নামক সন্যাসীবরকে কৃপা করিয়! প্রস্থ গন্ম- 
কোট তীর্থে অষ্টতুজা ভগবতীকে দর্শন করিলেন। এই স্থানে প্র যখন 
অষ্টতুজ! দেবীকে বেড়িয়া বালক-বালিকাদিগের সহিত হরি-কীর্তন করেন, 
তখন হঠাৎ পুষ্পবুষ্টি হইয়াছিল । এখানে প্রভূ এক অদ্ধ-ব্রাহ্মণকে চক্ষুদান, 
করেল। কিন্ত এই অন্ধ-ব্রাহ্মণ প্রভুর রূপ দশন করিবামাজ্জ প্রাণত্যাগ। 


দক্ষিণ ভ্রমণ ২৬৩ 


করিল, এবং প্রন মহাসমাবোহে তাহার সমাধি দিলেন । পদ্মকোট 
হইতে ত্রিপাত্র নগরে চণ্ডেশ্বব শিন ও থাকার প্রধান দাঁশনিক বৃদ্ধ ও 
অন্ধ ভগদেবকে কৃপা করেন। ত্রিপাজ নগৰে গ্রহ সাতদিন ছিলেন। 

প্রঙ্ন আবার গণ্রীব বনে প্রবেশ কবিলেন। এক পক্ষ পবে এই বন 
পার হই রঙ্গাধামে নরসি*্ত দেবের দুহ্ি দর্শন করিলেন? এখান হইতে 
বাসভ পর্বত গমন কবিয় পবমানন্দপুবীব সহিত সাক্ষাৎ করেন। 
তৎপবে রামনাথ নগবে আপিয়। রামেব চবণ ও তদত্তব রামেশ্বব শিব 
দর্শন করিলেন। তিন দন পবে সাধবীবন নামক স্তানে মৌনব্রতধারা 
মহান্ডাপনকে দেখিতে গিনা তাকে কৃপা করিলেন। মাঘি পৃণিমার 
দিন গ্রহ ভাত্পণ। নদীতে স্বান করিয়া সমুদ্র পথ ধরিয়া কন্যাকুমাপী 
চলিলেন। 

কন্যাকুমারীতে সমুদ্রন্ান কবিয়া গাঁড় ফিরিলেন। সাপ দিয়! 
তিবাঙ্থুর আসিয়। উপস্থিত হইলেন। তখনকাব ত্রিবাঙ্কৃুবের রাজার নাম 
রুদ্রপত্তি। তিনি অ্মিশয় প্রঙ্গাবংসল, ভক্ত ও পুণ্যবান । গ্রহ এক 
বৃক্ষ এলে হেলান দিয়া অশ্রপূর্ণ নম্ননে হবিনাম জপ করিতেছিলেন, আর 
শত শত নগরবাসী তাহাকে দর্শন করিতে আসিল। ক্রমে রাজা রুদ্রপতি 
প্রহর মহিমা শুনিয়া তাহাকে রাজধানী আশিবার নিমিত্ত এক দূত 
পাঠাইলেন। প্রন্ত অবশ্বা অস্বীকার করিলেন। শেষে রাজ! খয়ংই 
আপিয়! প্রহর চবণে পতিত হইয়া তাহার কপা অঞ্ঞন করিলেন। 
ত্রিবাঙ্কুরের নিকট বামগিরি নামক পর্বতে অনেকগুলি শঙ্কবের শিষ্য 
বাস করেন । প্রতু তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া মৎসাতীর্থ, নাগপঞ্চপদী, 
চিতোল প্রভৃতি স্থান দর্শন কবিন্ তুঙ্গভদ্র। নদীতে আসিয়। মান 
করিলেন । সেখান হইতে চগুপুর নগর ঈশ্বর ভারতী নামক কোন 
জ্ঞানী সন্াসীকে প্রেমপান করিয়া তাহার নাম কুষ্দাঁস রাখিলেন। 


২৬৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


তারপর চগ্ডপুর ত্যাগ করিয়৷ ছুই দিবস ভয়ঙ্কর ছুর্গম পথ দিয়া চলিলেন। 
অনেক ব্যাপ্র ও অন্তান্ত হিংশ্র জন্তুর সহিত প্রতুর দেখা হইল। তাহারা 
প্রতৃকে দেখিয়া! অন্য দিকে" চলিয়া গেল। এই ছুূর্গম পথ পরিত্যাগ 
করিয়া প্রত পর্ধতবেষ্টিত একটি অতি দরিদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে আসিয়া কোন 
ভক্ত ব্রাহ্মণ-ব্রা্ষণীকে দর্শন দিলেন । 

ক্রমে প্রভু নীলগিরি পর্ববতের নিকটস্থ কাণ্ডারি নামক স্থানে আসিয়া 
অনেক সন্গাসীর সহিত সাক্ষীৎ করিলেন। ত্দস্তর অন্ঠান্ত স্থান ভ্রমণ 
করিয়া, প্রত গুজ্জরী নগরে অগস্তাকুণ্ডে স্নান করিলেন । গুর্রী নগরে 
প্রহ্থ প্রেমের হিল্লোল তুলিয়৷ সহম্র সহশ্র লোককে ভক্তি প্রদান করিলেন 
গুজ্জরী নগর হইতে বিজাপুর পর্বত দিয়া সহা-কুলাচল ও মহেজ্জ্-মলয় 
দর্শন করিয়] পুনা নগরে উপস্থিত হইলেন। পুনা নগর তখন কতকটা 
নদীয়ার মত চতুম্পা্ঠিতে ও পণ্ডিত দলে পরিপূর্ণ ॥ প্রভু তুচ্ছর নামক 
জলাশয়ের ধারে বসিয়। কৃষ্-বিরহে বিভোর । সহ লোক দ্বারা অমনি 
তিনি বেষ্টিত হইলেন। একজন বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ এ জলাশয়ের মধ্যে । 
অমনি প্রভু সরোবরের মধ্যে ঝম্প দিয়া জলমগ্ন হইলেন। উপস্থিত 
লোক সকল হাহাকার করিয়! তাহাকে কোনক্রমে উঠাইলেন। 

পুনা হইতে প্রভু ভোলেম্বর দর্শন করিতে চলিলেন। ভোলেশ্বর 
পটস্‌ গ্রামের সন্নিকটস্থ গোরঘাট নামক গ্রামে। সেখান হইতে 
দেবলেখরে ও তথ। হইতে খাও্বায় খাওবাদেবকে দর্শন করিতে গমন 
করিলেন । যে নারীব বিবাহ ন। হয়, তাহার পিতামাতা তাহাকে 
খাণ্ডবা দেবটক সেবা করিবার নিমিত্ত অর্পণ করিয়া থাকে | ইহাদিগকে 
সাধারণতঃ লোক দকুমারী* বলিয়া ডাকে । এই কুমারী অর্থাৎ 
দেবদাসীগণের মধো অনেকেই আষ্টাচারিণী। ইহাদের প্রতি কৃপার্ত 
হইয়! প্রভু ইহার্দিগকে উদ্ধার করিলেন। তৎপরে চোরানদী বনে 


দক্ষিণ ভ্রমণ ২৬৫ 


প্রবেশ করিয়া নারোজী নামক প্রসিদ্ধ ডাকাইতকে উদ্ধার ও তাহাকে সঙ্গে 
করিয়া শূলানদী তীরস্থ খণগ্ডলা তীর্থে গমন করিলেন। সেখান হইতে 
নাসিক নগরে ও নাসিক নগর হইতে পঞ্চবটী বনে প্রবেশ করিয়া দমন 
নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে উত্তর দিক ধরিয়া ১৫ দিন 
পরে স্বরাট নগরে আমিলেন। এখানে তিন দিন বাস করিয়া ভথাকার 
'অষ্টগজা ভগবতীর নিকট পশ্ত বলিদান প্রথ! নিবারণ করিয়া তাণ্চি 
নদীতে আলিয়া শান করিলেন । তাঁরপ্র নর্দদায় আন করিয়া বরোঁচ 
নগরে বজ্ঞকুণ্ড দর্শন করিয়া বরোদায় আমিলেন। এখানে নারোজী 
-ধিনি প্রভুর কৃপ1 পাইয়া তাহার সঙ্গে আসিতেছিলেন, দেহত্যাগ 
করিলেন; মৃত্যুর সময় গ্রন্থ তাহার কর্ণে কৃষ্ণনাম প্রদান করিলেন। 
বরদার রাজ। প্রভুকে দর্শন করিয়া কৃতীর্থ হইলেন। মহানদী পার 
হইয়া প্রভু আহামেদাবাদে উপনীত হইলেন। সেখান হইতে শুত্রামতী 
নদীর তীরে পৌছিয়। প্রভু কুলীনগ্রামের প্রসিদ্ধ রামানন্দ বন্থু ও 
গোবিন্দচরণের দেখ। পাইলেন। এবং ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া 
দ্বারকায় চলিলেন। শুভ্রামতী নদী পার হুইয়। যোগ্য নামক স্থানে 
'আশ্্ধ্যবূপে “বারমুখী বেশ্।কে উদ্ধার করয়া, সোমনাথ অভিমুখে 
ছটিলেন, এবং যাফেরাবাদ দিয়া ছয়দিন পরে সেখানে পৌছিলেন। 
এবং যবনের! ইহার দুর্দিশার এক শেষ করিয়াছে দেখিয়া হাহাকার করিয়া 
উঠিলেন। শেষে সোমনাথকে পুনঃ পুনঃ এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন 
যে, তিনি তাহার এশ্বধ্যসহ পুনরায় তাহার ভক্তগণের চক্ষে উদয় হউন। 
“এস প্রভু সোমনাথ অন্তরে আমার। হ্বদয়ের মধ্যে হরি মুরতি 
তোমার ॥” প্রভু এই বাক্য বার] সোমনাথকে স্তুতি করিয়াছিলেন । 
সোমনাথ হইতে জুনাগড় দিয়া গৃর্নার পাহাড়ে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের 
'চরণ-চিহই দর্শন করিলেন এবং গয়ায় চরণ-চিহ্ছ দর্শন করিয়! গ্রতৃর 


২৬৬ শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত 


হৃদয়ে যেরূপ ভাবের তরঙ্গ উঠিয়াছিল, সেইরূপ ভাব-তরঙ্গে একেবারে 
অধীর হইয়া পড়িলেন॥ এই স্থানে ভর্গদেব নামক এক প্রতাপশালী 
সম্গাসীকে পীড়া হইতে মুক্ত করিয়া, তাহাকে প্রেমদান করিলেন 
এৰং সঙ্গে লইয়া চলিলেন । তৎপরে ঝারিখণ্ড অর্থাৎ নিবিড় জঙ্গল 
পথে চলিতে লাগিলেন। সর্গে ষোল জন ভক্ত। এই ঝারিখণ্ডের 
মধ্য দিয় প্রভু চলিয়াছেন, আর করতালি দিয়া স্থস্বরে *হরেকুষণ হরেকৃষঃ» 
গীত গাইতেছেন। সঙ্গীগণ আনন্দ বিভোর হইয়া বনের শোভা দর্শন 
ও অতি হুম্বাহু ফল ভক্ষণ করিতে করিতে সঙ্গে চলিয়াছেন। সাতদিন 
পরে এই নিবিড় বন উত্তীর্ণ হইয়া অমরাপুরী গোগীতলা নামক স্থানে 
উপস্থিত হুইলেন। ইহাকেই পপ্রভাস-তীর্থ*” বলে। এই তীর্থ দর্শন 
করিয়। প্রভূ একেবারে আত্মহারা হইয়া! পড়িলেন»_-কখন কান্দিতেছেন, 


কখন হাপসিতেছেন, যেন চির পরিচিতস্থানে আসিয়া পূর্ধবকায় সমস্ত চি 
দর্শন করিতেছেন । এখানে 


“অমরাপূরীর লে!ক একত্র জুটিয়]। আনন্দ পাইল লবে প্রভুরে দেখিয়া ॥ 
গাগলের গ্ভায় যেন ইতি উতি চায় । আবেশে উন্মহ হয়ে চারিদিকে ধায় ॥ 
উর্ধশ্বাসে ছুটে কতু যেন জ্ঞানহারা | মিশিয়! গিরাছে উদ্ধে নয়নের তারা” ॥ 


১লা আশ্বিন প্রভাসতীর্থ ছাড়িয়া! প্রভু ছারকায় চলিলেন। সাগরের 
তীরে তীরে চলিয়া, এবং চারিদিন পরে দড়ার উপর দিয়া সাগরের 
খাড়ি পার হুইয়। দ্বারকায উপনীত হইলেন। প্রভাসের ন্যায়, দ্বারকাম় 
আসিয়াও প্রতু এই তীর্ঘসথথন প্রেমের বন্ায় ডুবাইলেন। এক পক্ষকাল 
দ্বারকায় থ।কিয়া, নানাবিধ রসরঙ্গ করিয়া, নীলাচল অভিমুখে ফিরিলেন। 
সঙ্গীগণকে বলিলেন যে, বিদ্ভানগর হইতে রায় রামানন্দকে সঙ্গে করিয়া 
তিনি জগন্নাথ যাইবেন । 

আশ্বিন মাসের শেষে প্রভু পুনরায় বরদা নগরে আসিলেন। ইহার 
যষৌল দিন পরে নম্দ্দা নদীতে আসিয়া নান করিলেন। এখানে 


দক্ষিণে ভ্রমণ ২৬ ৭” 


ভর্গদেবের সহিত গ্রতুর ছাড়াছাড়ি হইল। বিদায়কাঁলে প্রহর চরণধুলি 
লইয়া ভর্গদেব উচ্ৈম্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শেষে তিনি 
দক্ষিণদিকে ও নীলাচলের দিকে চলিলেন। 

নম্দার ধারে ধারে প্রত চলিয়াছেন। সঙ্গে রামানন্দ বস্থু ও. 
গোবিন্দচরণ । গোহদ-্নগর ত্যাগ করিয়া কুক্ষিনগরে অনেকগুলি 
বৈষ্বের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এখনে ছুটি ভক্তকে বিশেষরূপে কৃপা 
করিয়া ক্রমে বিদ্ধাচলে উঠি মন্দুরা নগরে উপস্থিত হইলেন। এখানে; 
হইতে তিন দিনে দেববর আসিয়া আদিনারায়ণ নামক এক কুষ্ঠরোগীকে 
আরোগ্য করেন। দেববর হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে শিবানী নগর । ছুই 
দিনে সেখানে পৌছিয়া তাহার পূর্বব্ভাগস্থ মহলপর্বত দিয়া চণ্তীনগরে 
আসিয়া চণ্ডীদেবী দর্শন করিলেন । 

অবশেষে রায়পুর দিয়া বিদ্যানগরে আপিয়া রামানন্দ রায়ের সহিত 
মিলিত হইলেন । রামানন্দ যাইয়। চরণে পডিলে, প্রভু তাহাকে সপ্রেষে 
আলিঙ্গন করিলেন। প্রন আসিরাছেন শুনিয়া নগরে মহা কলরন 
হইল £ লে'কে নানার্ঈপ উত্সব করিতে লাগিল; প্রভু তখন বলিলেন, 
*রাম রায়, এখন নীলাচলে চল ।* বাম রায় বলিলেন, “গ্রভুঃ তোমার 
আজ্ঞ। পাইয়া আমি রাজাকে লিখিয়াছিলাম যে, আম হইতে আর 
বিষয় কণ্ম হইবে না! শেষে অনেক চেষ্টা করিয়। রাজার নিকট বিদায় 
লইয়াছি। এখানে কেবল তোমাব প্রতিক্ষায় ছিলাম; আমার মহ- 
সমারোহের সহিত যাইতে হইবে । আমার সঙ্গে হাতি, ঘোড়া, সৈন্ 
যাইবে, অতএব আপনি অগ্রেগমন করুন । আমি দিন দশেকের মধ্ো, 
সমুদায় গোছাইয়া আপনার পশ্চাৎ আদিয়াছি।» 

তখন প্রভু নীলাচল অভিমুখে চলিল। মহানদীর তীরস্থ রত্বপুরে, 
'আসিলেন, এবং তথা হইতে পূর্ববদিক দিয়! হর্ণগড়ে উপনীত হইলেন ৮ 
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'বত্বপুরের রাজা শাস্তিশ্বর পরম-পরম-ধামিক। তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া 
প্রভৃকে ভূমি লোটাইয়। গ্রণাম করিলেন, এবং প্রভু তাহার নিকট ভিক্ষা 
গ্রহণ করিলেন। তৎপরে সম্বলপুর দিয়া ভ্রমরাঁন্গর, প্রস্তাপনগর 
গানপালনগর উদ্ধার বরিয়া রসালবুণ্ডেতে আসিলেন। এখানে কোন 
মাড়ুয়! ব্রাহ্মণের পুত্রকে স্পর্শ করিয়া প্রভু পরমভক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া 
' সে প্রভৃকে মারিতে উদ্যত হয়। পুত্রের আবিঞ্চনে প্রত পরে দেই 
-মাড়ুরা ব্রাঙ্গগকে কৃপা করেন। শেষে খধিকুল্যা নামক স্থান পবিজ্ত 
-ককরিয়! প্রভু আলালনাথের কাছে উপস্থিত হইলেন। 
নীলাচলের এক দিবসের পথ থাকিতে প্রভু ভৃত্যঘারা অগ্রে আপন 
-আগমন-বার্ডা পাঠাইলেন। প্রভুর ভক্তগণ বলিয়া আছেন, সকলেই 
গৌরগত-প্রাণ কিন্ত গৌর নাই। এমন সময় ভৃত্য আপিয়! সংবাদ দিল, প্রভূ 
আঁসিতেছেন, আন্ুন ।* ভৃত্য তাহাদিগকে এই সংবাদ দিয়া, সার্ববভৌমকে 
সংবাদ দিতে চলিলেন । অমনি সকলে আনন্দে ডগমগ হইলেন ও নাচিতে 
নাচিতে চলিলেন 7; কিন্তু এক সময়ে নৃত্য করা আর গমন করা সহজ কথা 
“সয়তীহার নুত্য করিবেন, না গমন করিবেন ?--ষথা চরিতামবতে-- 
প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়। উঠিয়া চলিলা, প্রেমে থেই নাহি পায় ॥ 
জগদানন্দ, দামোদরপগ্ডিত, মুবুন্দ নাচিয়] চলিলা, দেহে না ধরে আনন্দ ॥ 
প্রভূকে আনতে অন্যান্ত গৌড়ীয়-ভক্তগণও চলিলেন। যখন তিনি 
'শাস্তিপুর ত্যাগ করিয়া নীলাচলে আদিলেন, তখন পঞ্চজন ভক্ত বাতীত 
আর কাহাকেও সঙ্গে আমিতে দিলেন না। কিন্তু প্রভূ দেশ ছাড়িলেন 
কোনও কোনও ভক্ত গৌরশ্ন্ত দেশে আর থাকিতে পারিলেন ন]। 
শ্রীগদধর, শ্রীনরহরি, শ্রীমুরারী, প্রীভগবান্‌ (ইনি খঞ্জ), শ্রীরাম ভট্ট 
প্রভৃতি নীলাচলে দৌডিলেন। ইহার প্রায় সকলেই নবীন-ব্রক্ষচারী | 
এনীলাচলে আলিয়া শুনিলেন যে, প্রভু দক্ষিণে গমন করিগ়াছেন। ভথন 
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আশা ভঙ্গ হইয় তাহারা মৃত্যুবৎ অবস্থায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতির সহিত 
প্রহর প্রতীক্ষায় রহিয়। গেলেন। 
সার্ধভৌম শুনিলেন প্রভু আপিতেছেন, আরও শুনিলেন ভক্তগণ 
তাহাকে আনিতে ছুটি'ছেন। তখন ভিনি ভাবিলেন, শ্রীভগবান্‌, 
নীলাচলে আসিতেছেন, তাঁহাকে, একটু আদর করিয়া আনা উচিত। 
আর এখন ভয় কি? রাজা এখন এক প্রকার নবীন সন্ত্যাসীর নিজ-জন 
হইয়াছেন । তখন সার্বভৌম নিশান, পতীকা, খোল, করতাল জোগাড় 
করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে পুরীময় রাষ্ট্র হইল 'সার্ভৌযের' 
সম্যাসী' আদিতেছেন। সকলে শুনিয়াছেন স্বয়ং মহারাজা সেই সন্গ্যাসীর 
শ্রীচুরণে আগ্মসমর্পণ করিবার নিমিত্ত পাগল হইয়াছেন। স্থতরাং 
প্রভৃকে আনিবার নিমিত্ত খোল করতাল ডঙ্ক! ইত্যাদির সহিত বছুতর 
লোক চলিলেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই পূর্বে প্রকে কখন দেখেন 
নাই। বহুদিন পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি সঙ্গীগণ পাইয়া প্রত্থর বদন 
অতিশয় প্রফুল্ল হইল। তৎপরে সার্বভৌম যাইয়া! সমুদ্রধারে প্রভুকে' 
পাইলেন। প্রকে দেখিয়া তিনি সঙ্গীগণ্সহ হুরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন ।" 
নিকটবর্তী হইয়া রোদন করিতে করিতে সার্বভৌম প্রভুর চরণে পড়িলেন, 
আর প্রন তাহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। থা চরিতামুতে-_- 
সার্বভৌম ভটাচাধ্য আনন্দে চলিলা । সমুদ্রের তীরে আসি প্রড়ুরে মিলিল! 
সার্ধবতৌম মহাপ্রভুর পড়িল! চরণে প্রভু ভারে উঠাঞ্1 কৈল আলিঙ্গনে 
প্রেমাবাশ সার্বভৌম করিল! রোদন। সব! সঙ্গে আইলা প্রতু ঈশ্বর দরশনে । 
ভুকে দেখিয়াই শ্রীক্গগন্নাথের সেবকগণ প্রণাম করিলেন । তাহারা, 
জগন্নাথের সেবক শুনিয়া, প্রভূ জিহবা কাটিয়া বলিলেন, শ্রীজগন্নাথের 
সেবক সকলেরই প্রণামের পাত্র । ইহারা তাহাকে প্রণাম করেন ইহাতে, 
তাহার ভদ্ব হয়। প্রতু তখন সকলকে লইয়া প্রীমন্দিরে জগ্ধাথ দর্শনের 
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শনমিত্ত গেলেন। কিন্তু শ্রীজগন্নাথ তখন স্নান করিতেছেন, কাজেই তখন 
স্টাহার দর্শন নাই। ইহাতে সেবকগণ কিংকর্তব্যবিষূঢ হইকসা সার্ববভৌমকে 
সাহাদের দুঃখের কথা জানাইলেন। একদিনকাল প্রন বিনা অন্থমতিতে 
দর্শন করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া পাগডাগণের বিষম ক্রোধের ভাজন 
₹ইয়াছিলেন। এখন সেই পাগ্ডাগণ, যদিও তাহারা গ্রভুর মহিমা! প্রতাক্ষ কিছু 
দেখেন নাই, তবু তাহাকে জগন্নাথের মানের নিমিত্ত তদ্দণ্ডে দর্শন করাইতে 
পারিবেন না বলিয়! ব্যস্ত হইলেন। প্রত এই কথা শুনিয়া কিয়ংকাল 
নিমিত্ত দর্শন স্থখে বঞ্চিত হইলেন বলিয়া মনে ঝড় ব্যথা পাইলেন? কিন্ত 
ধৈধ্য ধরিয়া বলিলেন যে, স্নান না হওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করিবেন। 

গোপীনাথ এই সময় সা্বভৌমের কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিলেন 
ষে, দর্শনের পরে প্রকে কোথায় লইয়া! যাওয়া যাইবে । সার্ধভৌম 
'বলিলেন, *অগ্য আমার ওখানে, আর কলা হইতে তাহার বাসায়--কাশী 
মিশরের আলয়ে।* তাহার পর প্রতুকে বলিলেন, “প্রত মহারাজ! 
আপনার বাসা শ্বয়ং ঠিক করিয়া দিয়াছেন। সে কাশমিশ্রের বাড়ী। 
সেখানে স্থান বিশ্তর আছে । আবার উহা! শ্রামন্দির ও সমুদ্রের নিকট, 
'পরম নিজ্বন ও কুহ্ম-কাননে স্থশোভিত ।» 

সার্বভৌম এইরূপে রাজার নিমিত্ত প্রভুর নিকট প্রথম দর্শন হইতেই 
দৌত্াকাধ্য আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীমন্দিরের কপাট 
উদ্ঘটিত হইলে প্রত দর্শন সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। সে স্থখ 
কিরূপ তাহ! এখানে বর্ণনা করিতে পারিলাম না । বহু জনতা! দেখিয়! 
প্রভু হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিলেন। পাগাগণ প্রসাদী-মাল! ও চন্দন 
"আনিয়া গ্রভুকে দিলেন। তাহাদের সকলেরই ইচ্ছা যে প্রভুর সহিত 
"পরিচিত হন, আর সেই আবেদন সার্বভৌমফে জানাইলেন। সার্বভৌম 
স্বলিলেন, “কলা প্রাতে আমি গ্রতুকে কাঈীমিশ্রের আলয়ে লইয়া! যাইব । 
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তোমরা সকলে সেখানে উপস্থিত থাকিও; প্রভুর সহিত একে একে 
তোমাদের সকলের মিলন করাইয়া।» তৎপরে সার্বভৌম প্রভৃকে 
নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন। প্রন্থর অভ্র্থনার নিষিভ্ত তিনি পূর্বেই 
আপনার বাড়ী ধুইয়া পরিষ্কার ও সুসজ্জিত করিয়া রাথিয়াছিলেন। 
গ্রভু তাহার বাটাতে পদার্পণ করিবামাত্র সার্বভৌমের ঘরণী ও কন্া ষাটা 
হলুধ্বনি করিয়া উঠিলেন, এবং তীহার বাটাতে অন্যান্ত মঙ্গলস্থচক 
আনন্ধধ্বনি ও কলরব হইতে লাগিল। তৎপরে প্রভু ভক্তগণ লইয়। 
সমুদ্রন্নান গমন করিলেন । এ দিকে সার্করভৌম চর্বাচোষ্য প্রভৃতি অতি 
উপাদেয় সামগ্রী সংগ্রহ করিলেন। প্রত ফিরিয়া আসিয়! হাস্তকৌতুকে 
ভক্তগণের সহিত নানারূপ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। সার্বভৌম আপনি 
পরিবেশন করিলেন ও সাধ মিটাইয়া গ্রতুকে ভোজন করাইলেন; এবং 
ভোজন সমাঞ্চ হইলে তাহার শ্রীঅঙ্গ চন্দনে সিক্ত করিয়া গলাক্স ফুলের 
মাল! দিয়া উত্তম শষ্যায় শয়ন করাইলেন। এইরূপে প্রভু ছুই বৎসর 
পরে উত্তম বস্তু সেবন এবং উত্তম শয্যায় শয়ন করিলেন। পূর্বে বলিয়াছি 
যে, নিজ-জনের মনে ব্যথা লাগিবে বলিয়া» প্রভু সন্গ্যাসের নিয়মগুলি 
তাহারা নিকটে থ'কিলে পালন করিতে না। 

সার্বভৌম ভাবিলেন ষে, প্রভূ ছুই বৎসর হাটিয়া বেড়াইয়।ছেন, 
ইহাতে তাহার শ্রীপদে ব্রণ হইয়া থাকিবে । আজ তিনি শ্বহস্তে তাহার 
পদ-সেবা করিয়া আপনার মনের ও প্রতুর শ্রীচরণের ছুঃখ দুর করিবেন? 
এবং এইজন্, প্রভূ শরন করিলে তাহার পদতলে বসিলেন। প্রত 
ভট্টাচার্যের উদ্দেশ বুঝিতে পারিয়! অরতি-কাতর বদনে তাহাকে উহা 
করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। সে নিষেধ ভট্টাচাধ্য শুনিলেন কিন! 
জানি না। তবে প্রতুর পদতলে বসিয়া সার্বভৌম দেখিলেন যে, পদতল 
ছুটিতে ব্রণের চিহ্ন মা নাই, বরং উহা! পদ্মফুলের স্তায় শোভা পাইতেছে ? 


২৭২ জীঅমিয়নিমাই-চরিত 


পূর্বের বলিয়াছি যে, গ্রহন মলিন-কোপীন ধারণ করিলে, কি ধুলায় 
ধূদিত হইলেও» তাহার শ্রীঅঙ্গ দিয়। অনুক্ষণ পন্মগন্ধ নির্গত হইত। 
এমন কি, সেই গন্ধের লোভে, কেবল মনুষ্য নহে, পশু-পক্ষী-কীট পর্যাস্ত 
আকৃষ্ট হইত। প্রহথ জীবের ছুঃখনাশের নিমিত্ত পথে বিস্তর হাটিয়া 
ছিলেন, কিন্তু ভক্তগণের সাধনবলে তাহায় পদতল চিরদিনই সমান 
মনোহর ছিল; সে এত মমেহের যে পদতল দেখিলেই বুঝা যাইত ষে 
ইহা সামান্য মানুষের পদতল নহে। সার্বভৌম শ্রীপদ দর্শন করিয়া 
আশ্চরধ্যান্থিত হইলেন, তাহার মনে ছুঃংখ ও ভ্রম দূর হইল; ভাবিলেন, 
পৃথিবী ধাহার বিচরণে ধন্তা, তিনি তীহার শ্রীপদ আঘাত কেন 
করিবেন? প্রত্ুর আজ্ঞাক্রযে সার্বভৌম প্রসাদ পাইতে গেলে, প্র 
একটু ঘুমাইলেন। তৎপরে লারা-নিশি প্রভু নির্জনে ভক্তগণ লইয়া 
তীর্থযাত্রার কথা বলিতে লাগিলেন; বলিতেছেন* দক্ষিণদেশে নানাবূপ 
বিগ্রহ এবং মায়াবাদী, বৌদ্ধ, ন'স্তিক, শৈব প্রততি বহুবিধ সাধু 
দেখিলাম। ট্ব্ঞ্ব বড় দেখিলাম না । ষাহাও দেখিলাম তাহার মধ্যে 
তোমাদের মত একজনকেও দেখিলাম ন!। তবে এক মাত্র রামানন্দ 
রায় আমাকে স্থখ দিয়াছেন। তাহার ন্যায় রসিক ভক্ত আর দেখি নাই। 
সার্বভৌম অমনি বলিলেন, সেইজন্য ত তোমাকে তাহার সহিত 
মিলিতে বলিয়াছিলাম। অগ্রে যখন তিনি আমাকে কঙ্চকথা! রসতত্ 
শ্রনাইতেন, তখন না বুঝিয়া তাহাকে বিদ্রুপ করিতাম। কিন্ত তুমি 
যখন আমার বৃথ-জ্ঞানরূপ-অজ্ঞানতা. দূর করিলে তখনি, তীহার মহিমা 
বুঝিতে পারিলাম ।* প্রভু বলিলেন, *নাধকেরা শ্রীভগবানকে প্রাণ্ডি 
নিমিত্ত নানা অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি দেখিলাম, 
রামানন্দের মতই সর্বোত্ম। তাই আমি তাহার মত জবলঙ্গন 
করিয়াছি।» এইকথা শুনিয়া সার্বতৌম হাসিয়া উত্জিলেদ; আর 


জগন্নাথ দর্শন ২৭৩ 


বলিলেন, “রামানন্দ আর মত-কর্ত। হইতে পারেন না। তুমি তাহার 
কাছে শিক্ষা করিয়াছ, এই কথা সকলেই বলিয়া! থাকে । ইহাতে বুঝিলাম 
ষে, রামানন্দ রায়ের দ্বারা জগতে তুমি রসতদ্ প্রচার করিবে ।৮ 

প্রভু বলিতেছেন, *দম্ষিণদেশে আরও দুটি উপাদেয় বস্ত পাইয়াছি। 
সে ছুইখানি গ্রস্থ,-- ত্রক্ষলংহিতা ও শ্রীকুষ্ককর্ণামৃত। রামানন্দ কাছে যে মত 
শুনিলাম ; এই ছুই গ্রন্থে তাহাই দেখিলাম । রামানন্দ এই দুই গ্রন্থ লিখাইয়! 
লইয়াছেন। আমিও লিখাইয়া লইব বলিয়া আনিয়াছি।” এইরূপে 
ব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ভারতবর্ষে প্রচারিত হইল । শ্রীকুষ্ণকর্ণামৃত 
গ্রন্থকার বিল্লমঙ্গল ঠাকুরের বিষয় এখন সকলে অবগত 'হইয়াছেন। 
শ্রীকৃষ্ণকর্ণা মৃতের স্তায় উপাদেয় গ্রস্থ জগতে ছুলভ। প্রহ্থুর অবতারের পূর্বে 
যে কয়খানি গ্রন্থ সর্ধপ্রধান, মেই কয়েকখানি মহাগ্রস্থের নাম করিতেছি £ 
যথা-_-জয়দেব, শ্ররুষ্ণকর্ণাযৃত চণ্ীদাপ* বি্াপতি, শ্রীভাগবদগীতা, 
শ্রীমন্তাগবন্ত, শকুন্তলা, আর রামানন্দ রায়ের শ্রীজগন্নাথবল্পভ নাটক 
শকুস্তলার নাম ইহার মধ্যে করিলেন, তাহার কারণ ধাহারা রসিক 
ভক্ত, তাহার এই মহা-নাটকের কেবল কুষ্ণলীলা আস্বাদ করিয়া! থাকেন। 

পর দিবস প্রাতে সার্বভৌম গ্রতৃকে লইয়া গ্রীজগন্নাথ দর্শন করাইয়া 
কাশীমিশ্রের আবাসে লইয়া গেলেন। সেখানে কাশীমিশ্র গললগ্রবাস 
হইয়। দাড়িইয়া ছিলেন। সে বাড়ীটি সর্ধবপ্রকারে মনোমত। এই বাড়ীর 
কয়েকখানি ঘর, মিশ্র মহাশয় সংস্কার ও ধৌত করাইয়া রাখিয়াছিলেন ॥ 
প্রভু আগমন করিবামাত্র কাশী মিশ্র চরণে পড়িয়৷ বলিলেন, প্রস্থ আমার 
এই গৃহ গ্রহণ করুণ, আর সেই সঙ্গে আমাকেও গ্রহণ করিতে হইবে ।» 

কাশীমিশ্র মহারাজের গুরু ; যখন মহারাজ! পুরীতে আগমন করেন, 
তখন কাশীমিশ্রকে ভোজন করাইয়া তাহার পদসেবা করিয়া ও তাহাকে 
নিজ্রিত করাইয্সা, আপনি ভোজন ও আরাম করেন। 

১৪ 


২৭৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


কাশীমিশ্র প্রনুর চরণে পড়িলেন॥। তখন সার্বভৌম তাহার পরিচয় 
দিয়! বলিলেন, *তোমার থাকিবার নিমিত্ত মহারাজা এই বাস সাবস্ত 
করিয়াছেন; তোমার যোগা সন্দেহ নাই । এখন ইহা 'আপনি গ্রহণ 
বরেন, ইহা কাশদিশের ও আমাদেষ সকলের নিতান্ত বাসনা ।* 

প্রভু কাশীমিআকে উঠইয়া আশিঙ্গন বরিলেন । কবিগ বলিলেন) 
«এ (দহ তোমাদের, তোমবা বাহা বল সেই আমার কত্তপ্য 1৯ 

প্রভুর আলিঙ্গন পাইবাত্র কাশামিশ্র শ্হিবল হইলেন। তিনি 
দেখিলেন প্রহথ শঙ্খচক্ষগদাপদ্মধারী কাজেই কাশমিআ্ চিএশিনের নিমিত্ত 
প্রক্থর হইলেন | যথা টচৈতন্ত-চরিতামুতে_- 
“কাশীমিশ্র অনি গড়ে প্রভুর চরণে | গৃহ হহিত আত্মভারে ৈল| নিবেন । 
প্রভু চতুভুজ মুগ্তি তারে দেখাইল! । আগ্মনাৎ করি ভারে অ[লিঙ্গন কৈল| ॥ 

প্রড় আপনার বানা শোখন। সন্গ হইলেন কাশীমশ্র বাহবটীর 
পী়াঁয় দিব্যাসনে যত্তুপুর্ক ভীঙাকে বসাইলেন। শ্রহর দঙ্ষি “শার্খ 
সার্বভৌম বদিলেন। তথন ই্রন্যলাচনবামী ভক্তগন এবং জগন্নাথের 
সেবকগণ প্রভুর মহিত শিলিত হইতে আগিলেন। তীাহীরা ৬ন জনে 
প্ররুকে প্রণাম করিতে লাছিলেন। ইই।তে প্রহ্থ হাহাকার কবিণা 


পে 


উঠিলেন। শাস্ত্র নিযামানারে সম্াপী সকলেরই প্রণম্য ; সন্গামীর 
কাহাকেও প্রণাম করিতে »:ই কাজেই প্রভু উঠিগা প্রতোককে গাঢ় 
আলিঙ্গন করিলেন। িনি যখণ প্রণাম কহিতেছেন, সার্ববভৌম পার্শ্ব 
দাড়াইয় তাহার পরি5য় করিয়া চিতেছেন ; বলিতেছেন «ইনি পরীক্ষা 
মহাপাত্র, এই শীযান্দরের কর্তা । শনি জনাদ্দন মহাপাত্র, ভ্রীঈগন্নাথের 
এস্তরক্গ সেবা করেন। ইনি কষ্ঞ্দাস স্থৎর্শ-ক্ত্রে ধরিয়া জগন্নাথের 
প্রহরীর কাধ্য করেন। ইনি শ্খি*মাহাতি, কায়স্থ ও লিখনাধিকাদী, আর 
ইহার ছুই ভরত! মুরারী ও মাধবী । ইনি প্রছ্যয় মিশ্র, পরম বৈষ্ণব । ইনি 
প্রহরিরাজ মহাপাত্, ভাগবতোত্তম।» সার্বভৌম এইরপে শ্রীজগন্নাথের 


কাশমিশ্রের বাটীতে ২৭৫ 


স্প্রসংন প্রধান সেবকগণকে প্রউর১হিতত মিলন করিয়া দিছেছেন। এমন 
সময় মহা জার ভাঙণমহী চন্দনের, মুবারী ও হংশেশবর অ।সিলেন। 
ঘটি হাব রাজপ!র। তথ।বি মশাভক্তা। জহাবা আদিল প্রকে গুণ ম 
ধ£ দল, সার্দিংতীম উচাপগে ৫ পতি কগাইয়। দিকেও 

এমন মমূয চাখি পুছের সহিত ভশন্দ বার আসিঘা প্রহিকে প্রণাম 
স্ছিলেন। আাদধিভীদ ললিলেলত “ইনি ভলানন্ বা; বামানন্দ রা 
ভার থম পুত, আর এই গারিজন পামানন্দের ভ্রাতা ।” এই কথা 


টি 


এপিয়। প্র মহা! আশন্দিত হঈয়া বু ভগানন্দ কাদকে গাঢ় আলিঙ্গন 
22 রঃ এ 8 হত ডি 
ক লেন ++ বলত তন, “তুমি হাশর পি এ) ? (0 1ম.ব মত 
উাগাবান হিজগন্ধে জার নই । বাদাতন্দ যাততব প্ুত্ধ ভাহাব আর 
অভাব 'ক 1৮ তিকাশন্দ তায় খন ককাজাডে বলিলেন, গাম শর, 
হি নি 85 ১ 7 নর শর 
বিষয়, আদম | আঘাকে মে ভুমি স্পশ কক, ইচা পেদল ভুমি ইভগবান 

রা 

ঠা 


রি এ তর 
পলিয়া। তোমার কাছে জেট বড সবই সমান ৮ যথা! 


1 মুতে 
"শিজ্গহ বিভু ভৃত্য পঞ্চপুত্ধ মলে । আুনপিলাদ আনি ভোদাপ চে 
এই বাণীন।থ রবে তোমার চহণে | যবে যেই আতর চাহা কিবে নেবনে॥ 


এইনপে ভবানন্দ রায় জাঁপন গুহ বাণীনাথ পট্টবাহবকে প্রাহুর কাছে 
বাঞ্লেন। ক্রীহার কার্য হইল, ইঙ্গিত বুঝিয়! প্রঃর 'সবা করা। 

প্রনর প্রতা'গমণ করিহাছেন, এই সংবাদ নবদঘীপে পাঠাইবার জন্য 
ভক্তগণ বড় বান্ত হইলেন। কিন্ত গতর টিন অনুমতিতে তাহারা কিছু 
করিতে পারেন না। ্নিত্যানন্দ তাহাই প্রঙুকে জানালেন যে, 
শচী মা ও ভক্তগণ বড় ব্যস্ত আছেন। প্রভুর প্রত্াবর্ভন সংবাদ 
পাইলে নবদ্ীপবাসীগা সজীব হইবেন। অতএব» “প্রহ্ধ আজ্ঞা করুন, 
নবদীপে তোমার আগমন মংবাদ পাঠাই ।৮* প্রভু *পাঠা** এ কথা 
বলিলেন না; তবে বলিলেন, *তোমাদের যাহ অভিরুচ তাহাই কর ।” 


২৭৬ শ্ীঅমিয়নিমাই-চরিত 


হু ছুই বৎসর পূর্বে নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণে গমন করেন, 
এবং একাদশ মাস পরে শ্রীদীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন; এই সংবাদ' 
শ্রীনবদ্ধীপের শোকে চৈত্র মাসে পাইল। 

পূর্বে বলিয়াছি যে প্রতু ইচ্ছা করিয়া অলৌকিক কোন কার্ধ্য 
করিতেন না। কিন্তু তবু এইরূপ অলৌকিক কার্য-সকল অনবরত 
যেন আপনি-আপনি তাহার সহিত বিচরণ করিত। প্রভু যে-মাত্র 
নীলাচল আপিয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি সেই মুহূর্তে ভাবত- 
বর্ষের নানাস্থান হইতে তাহার এই লীলার মহকারীগণ বিনা-সংবাদে 
নীলাচল অভিমুখে ছুটিলেন। প্রস্তু শীতের শেষ মামে নীলাচলে আসিলেন, 
আর ছুই চারি সপ্তাহের মধ্যে তাহাদের চিরসঙ্গীগণ, আপনি-আপনি তাহার 
চরণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

পূর্বে কয়েক স্থানে বলিয়াছি যে, এই গৌর-অবতারে *পাত্র* মোটে 
সাড়েতিনজন। অর্থাংস্বর্ূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, শিখি মাহাতি 
ও মাধবী দাপী। শিখি মাহাতি ও মাধবীর কথ! এইমাত্র বলিলাম 
রামানন্দের কথ। শুনিয়াছেন। স্বরূপ দামোদরের কথাও বারম্বার 
বলিয়াছি। এই স্বরূপ দামোদর এখন নীলাচলে আপিয়! উপস্থিত 
হইলেন। ইনি নবদ্বীপে বান করিতেন, প্রভু প্রকাশ পাইলেই 
তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন, কিন্ত সে গোপনে । তিনি যে 
প্রতুর একজন,_কি বিশেষ একজন ভক্ত, তাহা আর কেহ জানিতে 
পারিলেন নাং সে কেবল তিনি আর প্রত জানিতেন। শ্রীগ্রতুর 
'লীলাঘটিত যতগুলি গ্রন্থ আছে, তাহাতে ছোট-বড় শত-শত ভক্তের 
নাম উল্লেখ আছে, কিন্তু পুরুষোত্বম আটাধ্যের নাম কোথাও 
পাওয়া যায় না। শ্রীমহাপ্রভুর অবতারের পরে মহাজনের লক্ষ লক্ষ, 
পদ সৃতি হইয়াছে, ইহার মধ কেবল একটিতে পুকুযোতমের নাম 


স্বরূপ দামোদর ২৭৭ 


“পাইধাছি। শ্রীটৈতন্ত-5রিতামৃত গ্রন্থকার প্রীপুরুষোত্তম আচার্য অর্থাৎ 
স্বরূপ দামোদর সন্বদ্ধ এইবূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যথা-- 
পুরুষেভুম আচংধ্য ভার নাম পুর্কাশ্রমে | ননদ্বীপে ছিলা ভেঁহ প্রভুর চন্রণে ॥ 
প্রভুর সন্ন্যান দেখি উন্নত হইয়া। সন্গযাম গ্রহণ কৈল বারানসী গিয়া] ॥ 
শুরু ঞাঞি আজা মাগি আইলা নীলাঃলে। রাত দিনে কৃষ্ণ-প্রেম আনন্দে বিহ্বলে ॥ 
পা্ডিভেঃর অবধি বাক্য নাহি কাঁর সনে। নির্জনে রহয়ে লে'ক' সব নাহি জানে ॥ 


কঞ্চরন 5রবেতা দেহ-প্রেনকপ | সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর ঘিতীয় স্বরূপ ॥ 

গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহ প্রভুপাশে আনে। স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে প্রত তাহা শুনে ॥ 
ভর্ভি'দিদ্ধান্তবিরদ্ধ, আর রসাভাস। শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥ 
অতএব স্বরূপ গোসাধি করেন পরক্ষণ |. শুদ্ধ যদি হয় প্রভুরে করান শ্রবণ ॥ 
সঙ্গী গন্ধব্বঘম, শাস্তে বৃহস্পঠি। দামোদরসম আর নাহি মহামতি ॥ 


পুরু'ষাস্তম আচীধ। গবদীপে গোপনে বাস করেন, অন্তরঙ্গ সেবা 
করেন, বস লইয়া থাকেন, হৈ-টৈ হইতে দুরে পলায়ণ করেন; স্ৃতরাং 
তাহার মাহাত্ম প্রভু ব্যতীত আর প্রায় কেহই জ|নিতেন না। 
পুরুষোতম প্রভৃব দিতীয় স্বরূপ।* প্রভূ যখন সন্্যাস গ্রহণ করিলেন, 
তখন প্রহর উপব বাগ বরিয্া, তাহাকে আগ করিয়া যেখানে গরভুর 
নামগন্ধও নাই, যেখানে সাধুগণ ভক্তিধন্মের বিরোধী, সেই বারাণসীতে 
ফাউয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন । তাহার নাম হইল 'ম্বরূপ দামোদর" | 
এই স্ববপ প্রভৃকে কেবল যে পূর্ণব্রহ্ষ বলিয়া জানিতেন তাহ নহে-- 
গ্রভুর তত্ব তিনিই প্রথম তীহার গ্রন্থে প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রেমের 
শক্তি দেখুন,-অকৈতব্-প্রেমের হুষ্গতি অন্গভব করুন। পুক্ুষোতম 
প্রকে পূর্ণরক্ধ বলিয়া জানিতেন; অথচ তাহায় উপর রাগ করিয়া, 
তীহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। স্থৃতরাং শ্রীকষ্ণের উপর রাধার 
€প্রমজনিত মান ঘে অপভ্ভব নয়, তাহা ত্বরূপ কাধ্য দ্বারা দেখাইলেন। 

-হরূপ শেষ-জীবন নীলাচলে প্রত্বর সহিত বান করিয়াছিলেন 


২৭৮ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


শয়নে-ম্বপনে, পিদ্্-জাগরণে। সুখে-ছুঃখে প্রভুর সহিত থাকিতেন, 
তিনি দানরূপে গ্রভুব দেবা কঠিতেন, সখাবধ,প তাহার স্থখ-ছুঃখের ভ:ঞ, 
হইতেন, আর মাঙাকপে-তীাহাকে লালন-পালন করিতেন, ফত্বু করিয়; 
আহার কর.ইতেন, শধ্যায় শয়ন কবাইত্নে ও নীনাকপে রক্ষী করিতেন! 
প্রত্যেক মুহুষ্ডে প্রভুর সে ধার জন্য স্বরূ“পর প্রখোজন হইত, আর প্র্ডেক 


মুহূর্তে উহাকে পাওয়া যাই 1 গুড শন করিছেছেন ন্‌: বাতি 
অথ্ক হইয়াছে, প্রত নামঙ্প করিতেছেন, কঞ্চনাম-গ্রগণরূপ সৎ 


রঃ 


হইতে বঞ্চিত হইঘা হিদ্র যইবেন না। কিন্ত শরীর অতি দুর্বশ, 
একটু শিড। না গেলে খরার গাকিনে কেন? ইছাই ভাবিয়া স্বংপ 


লি 9 চপ স্পা মি, নি 

নানাধপ সাপালাপনা কহিশঠেছেন শাহি; অুছনত এশা চলুন, রাড 
ও তি । পি টি ৮ 

অধ 5৫ ৮ শ্র্ন বল »১৪ ভাহানু নিবইকে ও ভঙ্ে 
রে সর তি ॥ সঃ চা 41 হয € দে শ্য স্ *) 

বি হন| 15 বছবেন লা, স্ব্ধণপ্ি ছু ডিতেন না। তখন 


প্রভু অ্বপলে খোন্াংহাদ করি লাগিলেন কখন ব্লহেত।, 

*ন্ূপ ! একটু আঅপেক্। কর আমি এখনিই যাইতেছি।” আবার 
“বপ।; রাত্রি ত অর্ধেক হয না আমাকে আর একটু কঞ্চনাম জপ 

কগিতে দাও, তোমাতে শিনতি করি ৮ এজ্টু পরে স্বরূপ ! আমার 

নিদ্রা আমিতেছে না, শয়ন করিয়া কি করিব ?* কি) কখন একেলাবে 
ভাবে বিহ্বল হইয়া বলিতেছেন, “স্বরণ! আমি শয়ন করিব কিরূপ ? 
কৃষ্ণ এখনই আটিবেন। তাই তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছি ।» 
কিন্তু শেষে গ্রুতু স্বরূপের হাত এড়াইতে পাঁহিলেন না। কোন প্রক্ষাবে 
স্ব্ূপ তাহাকে শধ্যা্ধ লইয়! শরন করাইলেন এবং গ্রদীপ নির্বাণ ও 
দ্বার বদ্ধ করির! বাহিখে আপিশেন, এবং প্রন কি করেন জানিবার 
নিমিত্ত ক'ণ পাতিয। রহিলেন! এদিকে--তিনি চলিয়া গিয়াছে, 
ভাবিয়া, গ্রন্থ আবার চুপে চুপে নামজপ আরম্ভ করিলেন, স্বরূপ আবার 


স্ববূপ দামোদর ২৭৯ 


গৃহে প্রবেশ করিলেন। আ'র ধরা পড়িয়াছেন না মনি ভয়ে প্রভুর 
মুখ শুকাইযা গেল! তখন স্বদপ বলিতছেনঃ *শুছু ভক্তণণকে দুঃখ 


? ভাল, তোমার যেন পিছ 


দিতে তোমাব কি একট্ুপ মায়া হয় ন। 
কবিরা নিদ্রা যাইজে ইচ্ছা নাউ । 


নই, কি বুফনামগ্রহণন্ূপ জথ ত্যাগ 
কিন্তু আমরা সামান্য জীব, আমদের দেতদশ্ন আছে, আমরা একটু 


শিদ্রী না গেলে বাচিব কিকপে 1৮ গ্রহ তখন আতশয় লঙ্জ! পাইয়া 


বলিতেছেন, *ম্বটপ 1 গামা দান আছি এখনি নিদ্রা যাইতেন্ছি।৮ 
সদ ঘি. ক ১৩ সু ৫ মশা 
প্র ও স্বদপে নিতিিতি এইস কও হয়! ভুড়, ক্ুফবিরশে কি 


রি পা পরত ॥ ্ রিট 2০ নি নি দু 
মিলনে যে ভংবে বদন বিভাবিতি হখেন, তাভা কাপের গল দর 

নি ৩ ৬১ ু রর চা রে 
বানর! হলেল। গ্রটি ফুফু পরিতে গ্াইউন্মানিনশ-ভাবে লিভ পিত 


০ চে ০ টা শি ০৪ হে ৮ স্পা ৬, শপ নিল 
হইলেন । অমনি আদ ভাইর লিসট ললিজারণে 


স্পা 


প্রান পাইলেন । 
গ্র়্ অ্বব্ূপকে ললিত বলি সঙ্গোণন কগিতে লাগিলেন । শ্িহ সদের 
গলা ধর য়, মন উদ্াড়িয়া মনের তদদন! বালনিতেছেন, আর ম্বপও্ খন 
দেই ভালে বিভাবিত হই পেউ রস আশ্বাদন করিতেছেন।। 

প্রন 
লিতা-রূপে তাহার সঙ্গে যাইতেছেন। প্র যখন সি মুচ্ছিত 
ট স্বরূপ তখন প্রহ্থর কর্ণে কষ্খনাম শুনাইমা তাহাকে চেতন। 
করাইতেছেন। প্রভুর চিত্ত ও ম্বরূপের চিত্ত এক হইয়া গিয়াছে। 
রঃ যখন যে-ভাবে বিভাবিত হইলেন, স্বরূপও অমন আপন'-আপনি 

মইভাবে বিভাবিত হইলেন। প্রভুর বিরহ-ভাব উপস্থিত হইলে স্ববপ 
রা আপন'-ম্াপনি চি পদ গাইয়! প্রহুকে শান্ত করিতে 
লাগিলেন। এই নিমিত্ত তিনি প্রছুর * দ্বিতীয় স্বরূপ* নামে অভিহিত হন। 

গ্রহ ও স্বরূপ টু জনে হাত ধরাধরি করিয়া, এক-চিন্ত হইয়। 
প্রেমের যে নিবিড়-যালঞ্চ, তাহাতে দিব্/চক্ষে দ্বাদশবর্ষ বি5রণ 


ফন রাবারুপে ক্কুপশুীনে বুন্দাধনে যাইত্েল স্বকপ ভখন 


২৮৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


করিয়াছিলেন । শ্রীচৈতন্-চন্দ্রোদয় নাটককার শ্বরপকে এইরূপ বর্ণনা 
করিতেছেন 

“অহো রদ ফলবান কৃষ্ণ ভগবান! তাঁর রমাচার্যা ভাব হইতে মুর্ভিমান ॥ 

সন্ত্যাদীর বেশ বহু প্রকাশ করিয়া । অবতীর্ণ হৈল লোক কৃপাযুক্ত হৈয়া ॥ 

সর্ধলোক দামোদর স্বরূপ বলেন। প্রেম হইতে অপুথক তাহারে মানেন & 

প্রড় গদগদ ভইয়া কৃষ্ণের ব্ূপ বর্ণনা করিতেছেন, হ্ববূপ অবণ 
করিডেছেন। গ্রহ কের প্রতি তাহার কত ভালবাস; তাহা বর্ণনা 
করিঙডেছেন স্বরূপ শ্রবণ করিতেছেন । সেই গোলকের অঙ্গ-প্রত্থাঙ্গের 
ভঙ্গি, দেই দুল স্থধা,-যাহা চিরদিন জীবের নিকট গু ছিল, তাহা 
ভে'গ করিবার প্রধান অধিকার স্বরূপ । 

প্র ছাদশবর্ষ গোপনে এই সমুদাঁয় ব্রজের রস নিঙ্গডাইয়া সুধা 
বাহির কহিলেন। স্বরূপ শুনিলেন, আর সেখানেই উহ1 শেষ হইয়া 
যাইত, তাহ? হইলে, প্রহার অবতার বুথা হইত । কিন্ত ত্বরণ সেই 
স্বধা পাত্রে ধরিলেন, আর জীবের জন্ত উহা চিরদিনের নিমিত্ত সঞ্চিত 
করিয়া রাখিলেন। 

এই ধা কিনা ভ্রজের নিগৃট-রস। এই রস বাহির করিতে 
'আম'দেব প্রস্থুর স্তায় বস্তর ছাঁদশবর্ষ লাগিয়াছিল। এই রসের চর্চা 
জনতার মধ্যে হইত ন1। তাই প্রতু আপনার কুটীর রজনীতে 
স্বরূপে গলা ধরিয়া উদগারণ করিতেন। স্বরূপ এই সমুদায় ভাব 
তাহার কচায় লিখিয়! রাখিলেন, আর সঙ্গীত ছারা উহার জীবন্ত 
আকার দিলেন । স্বরূপ সঙ্গীতে গন্ধরসম । এখন যে উন্মাদকারী 
কীর্ভনের সুর শুনা যায়, প্রভুর কৃপা পাইয়া স্ববপ তাহ! সৃষ্টি করেন। 
শুধু সব নয়, তাঁলও বটে। এইরূপে দশ সহম্র মহাজনের পদের সৃষ্টি 
হইল। আর ত্বরূপ যদি প্রহর সহিত শেষ ছ্বাদশবর্ষ বাস না করিতেন, 


স্বরূপ ও প্রভু ২৮১ 


ভাবে প্রত ষে এত দিন কি করিয্পাছিলেন, কেহ তাহা জানিতেও 
পপ'রিত না। 

স্ব্প রাগ করিয়া কাশীভে যাইয়া চৈতন্ালন্দ গুরুর নিকট সন্াস 
লইেন। গরু বেদ পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্ত স্বরূপের গৌরগত 
প্রাণ; ভিনি গোপনে গৌবরূপ ধ্যান করবেনঃ আর রোদন করেন। 
যখন শুনিলেন, গ্রহ নবছীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে গিয়াছেন, আর 
তৎক্ষণাৎ কাশী হইঞ্ছে। নীলাচলে ছুটিলেন। সেখানে পৌছিয়া শুনিলেন 
যে, প্রঃ কয়েকদিন মাত্র দক্ষিণ হইতে ফিরিয়াছেন। প্র কাশীমিশ্রের 
আলরে ভক্তগণসহ্‌ বলিয়া নামজপ করিতেছেন, এমন সময় শ্বরূপ 
'অংলিয়া প্রন্তর দ্বারে দীড়াউলেন। গোপীনাথ তাহাকে দেখিয়াই প্রভুর 
নিকট যাইয়া! বলিলেন, «ও্ন্বদ্বীপের পুরুযোত্তর আচার্য অনধুত বেশে 
'্বাবে দাড়াইয়া আছেন ।% এই সংবাদ শুনিয়াই প্রভুর চন্দ্রবদন প্রকুল্প 
হুইল। তিনি ভখনই ভ্রতপদে তাহার নিকট গেলেন, এবং উভয়ের 
নয়নে মিলিত হইল। প্রন্নকে দেখিয়াই শ্বরূপের বুক ছুবছুর করিতে 
লাগিল। তিন কষ্টেশ্রষ্টে ১১তন্যচন্দ্রোদয় নাটকের নিয়লিখিত শ্লোকটি 


পাঠ করিবেন, 
“হোলোদ্ধুলিতখেদয়া বিশদয়] প্রে!ন্মীলদামোদয়, 
শান্যচ্ছান্ত্রবিবদয়! রসদয়] চিত্তাপিতোম্মাদয়]। 
শঙ্বতর্ভিবিনৌদয়1 সমদয়া! ম।ধূ্্যমর্যযাদয়া, 
প্রীচৈতগ্াদয়ানিধে তব দয়! ভূয়াদমন্দোদয়া ॥ 


অস্বণর্থ-_. 
পজ্রীচৈতগ্কা দয়ানিধি তব দয়া সাধ্যাবধি, মোরে হও আনন্দ উদয়| | 
মাধুরধ্য অর্ধ ?দ1 যেই, তাহাতে লক্ষিতা সেই, সে মাধুধ্য মর্যাদা বিশদা! | 


খেদকে কাপায় হৈলে, রস দেই সর্বকালে, 'আমোঁদ উন্মীলে তাহে সদা । 
যাহা হৈতে চিত্তোন্মাদ, সাম্য শাস্ত্রে করে বাদ, মাধুর্য সর্ধযাদা মত্তা অতি। 
নিরন্তর অতিশয়, ভক্তির বিনোদ হয়, শ্রীকুষ্চরণে দেই রতি । 

€হেন দয়া! মোরে কর, এত বলি দামোদর, প্রভুর নিকটে চলি যায়।” 


২৮২ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ত্বরূপ গ্রভুর চরণে পড়িতে গেলেন, অমনি প্রন তাহাকে ছুই বান্থ 
দ্বার! হৃদয়ে ধবিলেন এবং উভয়ে উভয়কে ভূজলতায় বন্ধন করিয়া অচেতন 
হইয়! যুত্তিকায় পড়িয়া গেলেন; ভক্তগণস্ত্বির নয়নে দেখিতে লাগিলেন 
অনেকক্ষণ পরে উভয়ের চেতন হইল, উভফে উঠিয়া বসিলেন, এবং 
কথাবার্তী কহিতে লাগিলেন। প্র্ন বলিতেছেন, তুম ষে আসিবে 
তাহা! আমি কলা স্বপ্নে দেখিরাছি। আসিয়া ঝড় ভাল করিয়াছ। 
তোমা বিন! আমি অন্ধ ছিলামঃ এখন আমি ছুই চক্ষু পাইলাম । 

স্বরূপ বলিতেছেন, প্প্রহ্ঃ? আমি আপনি আসি নাই, তোমার 
রূপ-পাশে আমাকে বান্ধিরা আনিয়াছ। আমি অতিশয় অদম, তাই 
তোষাকে ছাড়িয়া দূরদেশে গিয়াছিলাম। তোমার চরণে যর্দি লেশমান্জ 
প্রেম থাকিত, তবে আমি কি আর যাইতে পারিতাম ? ম্বক্ূপ তারপর 
শ্রীনিত্যানন্দ ও পরমানন্দপুরীকে প্রশাম ও অন্থান্ত ভন্তগণকে যথাযোগ্য 
সম্ভাষণ কসিশেন। প্র স্বপপকে একখানি ঘর ও তাঁহার সেবাব নিমিত্ত 
একজন কিন্কব্র দিলেন। 

এই বে পরমানন্দপুরীর কথা বলিলাম, ইহার মাহাজ্সের কথ! কিছু 
বলিব । ইহাতে প্রহর দাদা শিশ্বরূপের শক্তি ছিল। ইনি ত্রিছুত 
নিবাসী, মাধবেজ্্পুণীর শিশু, অতএব ঈশ্বরপুরীর পরমার্থ ভাই, ,আর 
তাহার কৃষ্ণ-প্রেমের অংশী। দেখিতে পরম স্ন্দব, প্রকৃতি অতি মধুর 
আর ভারত-বিখ্যাত হাতি । প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় নাই, কিন্তু 
জ্রীগৌরাঙগের নাম শুনিয়াছেন। যদিও তখন দেশ হিন্দু-মূদলমানের 
বিরোধে ছারেখারে যাইভেছিল এবং সেই জন্য সমস্ত রাজপথ একেবারে 
বন্ধ লইয়! গিয়াছিল, তবুও শ্লীগৌবাঙ্গের কথ! তখন সমস্ত ভারতে প্রগর 
হইয়াছে । প্রহর কথা গুনিবা-মাত্র পরমানন্দপুরী তাহাতে আর 
হইলেন। শুনিলেন ষে, শ্রীগৌরাঙ্গের যে কৃষপ্রেম তাহার ' এক-কণাও 


পরমানন্দপুরী নীলাচলে ২৮৩ 


তাহার গুরু মাধবেক্রপুরীর ছিল না। তাহার যেরূপ প্রেম, তাহা জীকে 
সম্ভবে না। আরও শুনিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং--তিনি, এবং 
পরমানন্দ ইহা কতক বিশ্বাসও করিলেন। আবার তীহার সমুদ্দায় কা? 
শুনিয। তাহার প্রতি এত আকৃষ্ট হইলেন যে, স্থির থাকিতে ন! পারিয় 
তাহার খু'জিতে বাহির হইলেন । প্রথমে শুনিলেন, তিনি দক্ষিণদেশে 
গিরাছেন তাই, তীর্থভ্রণণ ছল কখিয়া করিয়া দক্ষিণদেশে গমন করিলেন। 
সেখনে যাইরা শুনিলেন, প্রত উত্তরাভিমুখে গিয়াছেন। কাজেই উত্তরে 
আঘিতে লাগিলেন। শেষে মাবান্ত করিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ যেখানেই 
থাকুন, শ্্রীনব্ীপে গেলে তাহার ঠিকানা জানিতে পারিবেন? ইহাই 
ভ'বিয়া একেবারে ননদ্বীপে ভ্রীণচীর মন্দিরে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন ! 
শচীর তখন যন কুটুস্গিত। সগ্জানীদের গে । তাহাদিগকে তিনি আদর 
করেন। মন্গমানীকে আর তাহার ভন নাই, ভীহাদ্রে যাহা করিবার 
তাহা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের নিস্কট্ট কোন লংবাপ পান না 
তাই নিমাইকে তল্লাম করিতে তাহাদ্গিকে অনুরোধ খরেন, আর বলেন 
*ধদি তাহার সহিত দেখ। হয়, তবে আমাদের দুর্দিখার কথ! জানাইবে।, 
আর একবার আমাকে দেখ। দিয়া যাইতে বলিবে ।» 

পূরম'নন্দপুরীকে দেখিরা শটীর বোধ হইল যেন বিশ্বরূপ আসিয়াছেন । 
ফল কথ শচী তখনও জানেন না যে, বিশ্বস্জপ অদর্শন হইয়াছেন । 
পুরী ভাবিলেন, শচীর নিকট শ্রীগৌরঙ্গের সংবাদ পাইবেন; আর শচী 
ভাবিলেন, পুরীর নিকট নিমাইয়ের সংবাদ পাইত্নে; কিন্তু উভষেরই: 
আশ! ভঙ্গ হইল। তবে পূর্বের বলিয়াছি, প্রভুর লীলার মধ্যে পদে পদে 
অলৌকিক ঘটনা উপস্থিত হইত । পরমানন্দপুরী শচীর বাঁটী আসিলেন", 
শচী ও তিনি প্রভুর সংবাদ না পাইয়া দুঃখিত হইঘা বসিয়া আছেন, 
এমন ময় প্রীনিত্যানন্ন প্রেরিত লোক নীগাচল হইতে সংবাদ আনিলেন। 


২৮৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


ষে, প্রন নীলাচলে আপিয়াছেন। এ সংবাদ শুনিয়া নবীপে আনন্দ 
কলরব উঠিল, এবং ভক্তগণ নীলাচলে প্রকে দেখিতে যাইবার জন্য 
আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরমানন্দপুধীর দেরি সহিল ন', 
তিনি কমলাকাস্ত নামক প্রন্থুর জনৈক ব্রাহ্ষণ ভক্তকে সঙ্গে করিয়া শচীর 
পিকট বিদায় লইয়! নীলাচল মুখে দৌড়িলেন। 
শ্ীক্ষেত্রে ভক্তগণ জগয্!থ দর্শনের মিমিত্ত গমন করেন। কিন্ত 

ভক্তোত্তম পরমানন্দ, শ্রীক্ষেতে শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিতে চলিলেন। 
শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রকে তল্লাস করিতে করিতে প্রীজগন্নাণের 
মন্দির তাহার দৃষ্টিগোচর হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীজগন্নাথকে মনে পড়িল। 
তখন পুরী অন্তাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। ভক্তগণের ঠাকুর 
জীবন্ত সামগ্রী । ভাই পুরী ভাঁবিতেছেন, শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া অগ্রে 
শ্রীজ্গন্নাথকে দর্শন না করিয়া এ কফি কুকার্ধয করিলাম ? শ্রীজগন্মাথকে 
অবমাননা, করিলেন বলিয়া ভয় হইল। তখন করজোড়ে শ্রীমন্ছিরের 
দিকে ফিরিয়া বলিতেছেন, ষথ! তত্য-চন্দরোদয় নাটকে 

আগে ন! দেখি] প্রভু ভোমার চরণ। .  শৌরচন্ত্র দেখিবারে কি অন্বেষণ ॥ 

ইথে মোর বস্তপি হইল অপরাধ। তাহা ক্ষাম জগনাথ করিবে প্রনাদ ॥ 

তুমি মে সর্বাঙ্জ জান সবার অন্তর । মোর উৎ্কার কথা তোমার গোচর ॥ 

ট্ৎকঠাতে লয়ে যার কি করিব ম্মামি। ইহা জানি অপরাধ ক্ষম মোর তুমি ॥ 

ভ্রীমন্দিরের পানে চাহিয়া শ্রীজগন্মাথকে নিবেদন কগিতেছেন, এমন 

ময় দেপিলেন মন্দিরের নিকট জন্তা হইয়াছে । তখন একটু অগ্রবর্তী 
হুইমা দেখিলেন, সম্মথে লোকের জনত। হইয়াছে, আর মধাস্থানে 
একটি সন্ন্যাসী বলিয়া আছেন । সন্গ্যাসী অতিশয় দীর্থাজ বলিয়া! সবার 
(উপরে তীহায় মত্তক দেখ! যাইতেছে। আর একটু কাছে যাইয়া 
ধরেখিলেন সন্্যাপীর বস অল্প, তাহার বর্ণ বিমল-হোমের গ্যায় উজ্দল 


পুরী গোসাঞ্রির গৌর-দর্শন ২ 


এবং কূপ অতুলনীয়। আরও দেখিলেন সকলের দৃষ্টি এই সন্ঃ'সীর উপর 
রহিয়াছে। শুনিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ আমান্থযিক, তাই যুবক, 
সঙ্লাসীটিকে দেখিয়া মনে হইতেছে, ইনিই শ্রীগৌাঙ্গ,_-তাহাতে সন্দেহ 
নাই । পুরী গাসাঞ্জি, প্রভুকে কিরূপ দেখিতেছেন ভাহ। চক্ট্রোদয় নাটক: 
এইব্প বর্ণন করিয়াছেন ₹_ 


“দেখিলাম মহা প্রভু ভর্তগণ সঙ্গে। জগন্নাথ দেখি বাসয়াছেন অতি রঙ্গে ॥ 
জগনাথের রূপ গুণ কহিতে কহিতে। ছুই নেয়ে অশ্রধার! বহে শতে শতে ॥ 
হেন মণি শিল] বিলাসিত বঙ্গঃস্থল। তাহা বাঞ] পড়িছে আনন্দ অশ্রজল ॥” 


আপাত মস্তক সব পুলক বেছিত।” 

শ্রগৌরাঙ্গকে দর্শন করিবামাত্র পুরী গোসাগ্রির মনে ষে কিছু, 
সন্দেহ ছিল তাহা গেল; তখন বুঝিলেন যে, এপ চিণ্তাকর্ষক, এন্ূ্‌প রূপ 
ও লাবণা ধারণ, শ্রীভগবান্‌ ব্যতীত কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে; 
শ্রীগৌরাঙ্গের অতুলনীয় রূপ দেখিয়! পুরী গোপাঞ্ির আনন্দাক্র পড়িতে, 
লাগিল। যাহার শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র তাহার! দর্শন-হৃখ অপেক্ষা, 
আর অধিক কোন নখ আছে, তাহ! জানেন না। 

পুরী গোলার যাইয়া অগ্রে দীড়াইলেন। মহাপুরুষ দেধিলেই 
চিনিতে পার! ধায়। তাহাকে দেখিয়া সকলের মনে হইল যে, একটি: 
মহাপুরুষ আসিয়াছেন। দেখিলেন পপ্রমনান্দে সন্যাসীর বদন, প্রকুপ্ন 
হইয়াছে। প্রনুর সেবক কমলাকাস্ত অমনি পরিচয় দিলেন যে, ইন্গি 
পরমানন্দপুরী। পরমানন্দপুরীর নাম ভারত-বিখ্যাত। শুনিবামাজ 
সকলে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। প্রসও গাত্রোখান করিনা পুরী 
গোসাঞ্রিকে প্রণাম করিলেন। ' উহাতে তিনি ভয় পাইলেন, কিন্তু 
আপত্তি করিতে সাহস হইল না। প্রহু গ্রপাম করিলে, পুরী তীহাকে, 
উঠাইয়া প্রেমে আলিঙ্গন। করিলেন। প্রভু বলিলেন, গ্োসাঞ্রি, ' 
গ্রীজগঞ্জাথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এখানে থাকুন পুন্রী বলিলেন» 


২৮৬ শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত 


আমার ইচ্ছা তোমা নিকট থাকি। তোমার তলাসে হ্ীনব্ধীপে 
গদাছিলাম, সেখানে *চী-জনণী আমাকে ভিক্ষা দিন্েনে। সেখানে 
গুনিলাম তুমি পালে আটিঠাছ | ইহা শর খা তন-*-*চী ৭ অন্থগন্ 
ল্কলে 'আাননা পণিগ্ুত ১16৮1 ভভভগণ ম্যাপ বং উপ ক্ষ 
[বি] ভোন।ুক দেখতে আাপসিনোছন। আামার ১ পিগন্ব নিল না 
"ই অগ্রে আমিলাম। এশন তশোমার কূপ দর্শন কতিখা নফল শীতল 
গইল।» যথ-- 
দেটিষা তোমার বপ নেত্র জডাইল। তীর্থযাআদি মোর সবল হইল 
প্র ষ্াঁাকে নিজ বাগায একখানি ঘব ও পেশর নিমিত এবজন 
বহ্কব দিলেন। তীশাব "জনা "নি গ্বেক্গংপ আসিলেন। যখন পুণী ৭ 
রূপ আগিলেন, তখন মা তোম এই তে ক পিতেন যেঃ যেখানে যঠ 
“পা তাছে সকপ পাগার ছাপা মিলিত হয়। পুতকে সে ?িবস 
এগদানন্দ ক্ষীর নিমন্ত্রণ ব বলেন । 
ভাহাপ পব গোনা স্ব িন। জীগৌখাঙ্গ বমণা নাম-জপ 
কবি"ছেন, এমন সঃয় গোবিন্দ অসিষা তাহাকে প্রণাম কি ও 
কণজোডে দীচাইলেন। সার্বভৌম জিগ্ঞাসা কগিলন, একে তুমি ( 
'ভাহাতে গোবিন্দ বলিতেছেন, «আমি শুদ্রাথম, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুবীর 
সেবক। ভিনি যখন দেহত্)াগ ববেত তখন আমাকে আর তাহার 
অন্য সেবক ক শীশ্বরকে বলিলেন, *ততোমবা যাও যাইয়া ৪ রুষ১৩ন্যকে 
সেবা করিবে । আব আমাপও পক্ষ হইতে ৩।হাকে ঝলিবে যে *তিনি 
ঘখন গৃহাশ্রমে ছিলেন, তখন আমি তাহার মধুব নটেন্ত্রপ দর্শন ও 
হাদছে অঙ্কিত করিযাছি। এখন তাহাকে দর্শন বরিলে আর (লরূপ 
দেখিতে পাই না, বরং আমার প্রা্ধ ধন হারাইব। ভাই ভাহাকে 
'দোথতে যাই নাই। শ্রীপাদপুবী গোফাঞ্রির আজ্ঞারপে আমি শু চরণে 


প্রভু পুরী গোসাগ্রি ২৮৭ 


উপস্থিত হইলাম। এখন প্রস্থ কৃপা করিয়া আমাকে স্থান দিতে আজ্ঞা 
হয়। কাশীগ্বর তীর্থ করিতে গিয়াছেন, সত্বর আসিবেন। 

ঈশ্বরপুরীর সন্দেশ শুনিষ্া প্রভু অতান্ত মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন, 
«আমার প্রতি তাহার বে বাঁৎসণা-প্রেম তাহার অবধি নাই” কিন্তু 
পাঠক মহাশয় ঈশ্বরপুধী কি বস্ত তাহা একবাঁর অনুভব করুন। ষে 
নিমাই ভ্রীভগধ'ন্‌ বলিয়া জগতে পূজিত, তাহার গুরু তিনি । পাছে 
তাহার হৃদয় হইতে প্রভুর গৌর নটেভ্দ্ররূপ কিছু মলিন হয়, এই ভয়ে 
তাহ'র যে শিয়া, তিনি জগতে শ্লীভগবান বলিয়া পূনজজ, ভীহাকে দেখিতে 
আদিলেন না। সার্বভীম গোধিন্দকে জিজ্ঞাসা কারলেম, “তুমি ত 
কারস্থ, তুমি ঈশ্বরপুরী গোসাঞ্চির কি কার্ধ করিতে? গোবিন্দ 
বলিলেন, *পমুগায় কাঁধই করিতাম, এমন কি রন্ধন পর্যান্ত:» ইহাতে 
সার্ববতৌম পূর্ব অভ্যাসবশতঃ একটু আশ্চর্য হইয়া প্রকে বলিতেছেন, 
*পুবী গোসাঞ্ি সর্বশান্ত্রজ্ঞ । তিনি কিরূপ শূদ্র-সেবক রাখলেন 1» 

এ কথার তাৎ্পধা পরিগ্রঠ করেন। জাতিবগার হিন্দুধর্মের 
মজ্জাগত। সন্াস'দেরও শান্ত্রমতে শূদ্র-সেবক রাখিতে নাই। 

প্রচ বলিলেন, “যাহার! মহাজন তাহার! লোকের মাহাত্ম্য দেখি 
বিচার করেন। জাতি দেখিয়া বিচার করেন না। সার্বভৌম তখন 
বলিলেন, «তা বটে ! টৈষুবের কাছে এ সমুদায় ক্ষুব্র বিধি আবার কি?” 

"সার্বভৌম বলে প্রভু এই হুনিশ্র় ।  নৃঞ্চ বৈষণবের চেষ্টা লৌকিক না হুয় 

প্রভু গোবিন্দের কথায় কোন উত্তর না দিয়] সার্বভৌমকে পরামর্শ 
জিজ্ঞাসা করিলেন । বলিতেছেন, *উট্টাচার্ধয, তুমি ইহার বিচার কর ।. 
খিনি গুরুকে দেবা করিয়াছেন তিনি পুজ্য, আমি তাহার সেবা কিন্পপে 
লইব? আবার এদিকে গুরুর আজ্ঞা । এখন আমি কি করি।» 

সার্বভৌম বলিলেন, “গুরুর সাক্ষাৎ আজ! সর্বাপেক্ষা বলবৎ । 
অতএব গ্রোবিন্বকে গ্রহণ করা উচিত |» 


২৮৮ শ্ীঅমিয্নিমাই-চরিত 


তখন প্রভু উঠিয়া গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিলেন । গোবিন্দ অমনি 
প্রতুর শ্রীচরণতলে পতিত হইলেন। এই হইতে গোবিন্দ প্রতৃর সেবক 
হইলেন। এই গোবিন্দের কথা কি বলিব। যেমন প্রভু তেমনি সেবক। 
নিজে উদাসীন, পরম ভক্ত, অগ্তকে সেবা! করা গোবিন্দের ধণ্ম । গোবিন্দ 
ভুকে কিরূপ সেবা করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে বলিব। ব্রিতুবনে 
গোবিন্দ হইতে অধিক ভাগ্যবান আর নাই। 
অগ্রে কানীশ্বর, দক্ষিণে পুরী গোপাঞ্ি, বামে ভারতী গোসাঞ্রি 
পশ্চাতে স্বরূপ ও গোবিন্দ, আর মধাস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ । এইরূপে প্রভু 
জগন্নাথ দর্শনে গমন করিতেন। সকলের কথা বলিলাম এখন ভারতী 
ঠাকুরের আগমনবার্তা বলিব । 
কেশব ভারতী প্রকে বল্লাসমন্ত্র দেন। ব্রহ্মানন্দ ভারতী তাহার 
পরমার্থ ভাই। গোবিন্দের আগমনের পরেই তিনি নীলাচলে প্রতুকে 
দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তাহার যেমন গৌরবর্ণ রূপ, তেমনি প্রকাণ্ড 
দেহ, আবার সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি পরম সাধু ও পণ্ডিত বলিয়া 
বিখ্যাত। কিন্ত তিনি ভক্ত নহেন--শাস্ত, অর্থাৎ নিরাকার নঈশ্বরকে 
ধ্যান করিয়া থাকেন। প্রতুকে কখন দর্শন করেন নাই। তীহার মহিমা 
শুনিয়া তাহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। মুকুদ্দ প্রতুর ছার রক্ষা? 
করিতেছেন, এমন সময় সেখানে আদিয়! ভারতী আপনার পরিচয় দিয়া 
প্রভুকে দর্শন করিবেন এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তখন মুকুষ্দ 
গী্র প্রতুর. নিকট যাইয়া বলিলেন, প্পরদ্বানন্দ ভারতী ঠাকুর আসিয়াছেন 
তোমাকে দর্শন করিতে চাছেন।» প্রভূ একটু মধুর-হাশ্ত করিম 
বলিলেন, *ত্নি গুরু, আমিই তাহাকে দেখিতে যাইব; খিশেষতঃ 
'ভিনি শান্ত । তিনি «শান্ত»; এই বথা বলিল প্রভু ইহাই ব্য করিলেন 
যে,তিনি অন্জাতী য়, প্রভুর ভক্তগণ নহেন। তখন শ্ীগৌরায ভজগণ সহ 


প্রভূ ও ভারতী ২ 


ভারতী ঠাকুঃকে আনিতে চলিলেন। প্রভু ভভগণ পরিবেষ্টিত হইয়া 
আসিতেছেন দেখিয়া ভীরতীর নয়ন-ভূঙ প্রড়র শ্লিবদন-পন্ন প্রতি আকৃষ্ট 
হইল । যথা-- 


“চতুদ্দিকে ভক্তগণ মাঝে বিশ্বস্তর | তারকাবেছিত যেন পর্ণ শশধর ॥ 

দুর হৈতে ব্রঙ্গানন্দ প্রভুকে দেখিয়া ।  কহিতে লাগিয়া! অতি বিস্ময় পাইয়া ॥ 
প্ীকৃষচৈতন্য ইহো৷ জানিল নিম্চয়। যে অপূর্ব শুনিয়াছে সেই রূপ হয় ॥ 
কমক-পরিঘ সম দীর্ঘ বাহ্ছয়। স্ুতর কনক কেতকী-কাস্তি হয় ॥ 

নব দমনক মাল্য লাঙ্যমণি ছ্যতি | উদয় করিল গৌরচন্দ্র চারু গতি ॥ 
এইমত ব্রহ্মানন্দ দেখে নেত্র হরি । তাহার নিকট আইলা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥" 


প্রহ্থ নাম শুনিয়া প্রথমেই বলিয়াছেন, *ইনি শান্ত, ইহার নিকট 
আমি যাইব।৮ তাহার পরে দেখেন ভারতীঠাকুর চণ্মান্বর পরিধান 
করিয়াছেন। দেখিবামাত্র প্রভু চটিয়া গেলেন। তখন মুকুন্দের দিকে 
চাহিয়া বলিতেছেন, “কৈ ভারতী-গোসাঞ্ি কোথায় 1% মুকুন্দ বাঁললেন 
“এ তোমার অগ্রে দাড়াইয়া।* প্রভু বলিলেন, *মুকুন্দ তুমি অজ্ঞান । 
তুমি কাহাকে ভারতী বলিতে, উনি ভারতী গোপঞ্ি হইলে চর্দদাগ্থর 
পরিবেন কেন ? যথা 


“যদি হইতেন তিই ভাঁরতী-গোঁসাঞ্রি | বাহ বেশ চর্দাঙ্থর পরিতেন নাই ॥ 
শ্রীকৃফ-চরণ আশ্রয় ষে সভাকার | চন্মাগ্থর বাহন প্রতারণা নাহি তান ॥ 


এই কথা শ্ুনিঘ্া ভালমানষ ভারতীর মুখ শ্তথাইয়1! গেল। তাহার 
প্রক্ুর নহিত পাল্লাপাল্লি দিবার ইচ্ছা! নাই। প্রন্থকে আত্মনমর্পণ করিতে 
আনিয়াছেন। পূর্বেই প্রত্কে শ্রীভগবান্‌ বলিয়া অনেকট। বিশ্বামও 
হইয়াছিল? এখন দর্শন মাত্রে সে বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে । অতএব প্রস্থ 
যখন মধুর ভরৎসনা করিলেন, তখন ভারতী কথায় কিছু বলিলেন না 
তবে মুখের ভাবে বলিলেন, “ক্ষমা কর, আমি এখনি চর্দাস্বর, ত্যাগ 
করিতেছি।* প্রভু তখন পঞ্ডিত দামোদরের দিকে চাহিলেন। দাযোদর 
ইঙ্গিত বুঝিয়া একখানি নুতন: বহির্ববাস আনিলে। ভারতী উহা গ্রহণ 


1 


কও... 
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করিয়া! পরিধান করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, «ঠিক! আমি 
এখন বুঝিলাম আমি যে চষ্াপ্থর পরিতাম, ইহ! কেবল দ্র নিমিত। 
চর্মাস্বর পরিয়! ভবসাগর পার হওয়া যায় ন।৯ 

যে মাত্র ভারতী-গোসাঞ্রি বহির্বাস, পরিধান করিলেন, অমনি প্রত 
আলিয়! তাহাকে অতি বিনীত ভাবে প্রণাম করিলেন। 

কাপড়ের বহির্বান পরিবর্তে চর্মের বহির্বাস, প্রভুর বাহ-প্রতারণ! 
বলিয়] সহ হয় নাই, কিন্তু এখন বাহ্ৃ-প্রতারণা বতীত, তাহার ধর্শের 
মোঃ আর কই কি আছে? মাঝে মাঝে ছুই একটি বিমল বন্ত দর্শন 
হয় বটে, কিস্ত অধিকাংশ বাহ্‌ প্রতারণ]। 

বখন প্রতু ব্রহ্মানন্দকে প্রণাম করিবেন, তখন ভারতী অতিশয় 
ভয় পাইলেন। কারণ প্রতুকে দর্শন-মাত্রে তাহার চিরকালের বিশ্বাস 
নষ্ট হইয়া পুনর্জন্ম হইয়া গিয়াছে । প্রভু ষে স্বর শ্রীভগবান্‌ এই বিশ্বাস 
তাহার তখন হইয়াছে | ব্রদ্ষানন্দ ভয় পাইয়া গ্রতুকে বলিতেছেন, 
*ম্বামিন্! তোমার জীব-শিক্ষা। দিবার লাগি অবতার । আমাকে এই 
নিমিপ্ত প্রণাম করিলে । তুমি তোমার জীবকে দৈন্য ও গুরু-সম্পকীয় 
জনকে ভক্তি শিক্ষ। দিতেছে, কিন্তু তবু আমার এই মিনতি, আমাকে 
আর প্রণাম করিও ন1, উহাতে আমার মনে বড় ভয় হয়।» তারপর 
প্রতৃর ভক্তগণের সহিত ব্রদ্ধানম্দের পরিচয় হইল, আর স্বরূপ প্রভৃতি 
সকলে তাহাকে প্রণাম করিলেন। 

তৎপরে ক্রদ্ধানন্দ প্রভূকে বলিতেছেন, *প্রীজগন্গাথ দেবের মহিমা 
জানিবার শক্তি আমার নাই) কিন্তু এখন সেই মহিম! আরে! উজ্জল 
হুইয়াছে। যেহেতু সম্প্রতি শ্ক্ষেত&ে উভয় স্থির ও জঙ্গম-ত্রন্ধ উপস্থিত । 
স্ির-ব্র্ধ নীলবর্ণ ও জঙ্গম-তরদ্ম গৌররণ ধরিয়া উদয় হইয়াছেন ।* 
গু এই কথা শুনিয়। সামান্ত অগ্রন্তত হইলেন, হইনা হাসিয়া 


প্রভৃর অবতারস্থ ২৯১ 


বলিলেন, *্ম্বামী, যাহা! বলিলে তাহা ঠিক! এই নীলাচলে নীলবর্ণ 
ধরিরা স্থির-জগন্বাধ ছিলেন, এখন তুমি জঙ্গম জগন্নাথ, গৌরবর্ণ ধরিয়া 
উদয় ছইরাছে। ব্রদ্ধানন্দ-স্বামীর অঙ্গের বর্ণ অতি-গোর পূর্বে বলেছি। 
দ্ষানন্দ তখন গ্রভুকে ছাড়িয়া! দিয়া সীর্বভৌমকে বলিতেছেনঃ 
'ট্টাচাধ্য, তুমি নৈয়ায়িকের শিরোমণি, তুমি বিচার কর। যিনি ব্যাপ্য 
তিনি জীব, ধিনি ব্যাপক তিনি শ্রীভগবান্‌.--এই শাস্ত্রের বচন। 
শ্রীকঞ্চচৈতন্য স্বামী আমার চশ্মান্বর ঘুগাইলেন, ইথাতে আমি হইলাম 
ঝাপ্য অর্থাৎ জীব, আর স্বামী হইলেন ব্যাপক অর্থাৎ শ্রাীভগবান্‌।” 
ভট্টাচার্ধ বলিলেন, ্বামিনি আপনারই জয় হুইল, আপনার 
কথাই শাস্ত্রসম্মত |» | 
্রন্মানন্দ বলিলেন, *শাস্ত্রের কথাও বটে, আর শ্রীভগবানের থে 
প্রকৃতি তাহার কথাও বটে। শ্রীভগবানের প্রতিই এই যে, চিরদিন 
ভক্তের নিকট তিনি হার মানিয়া থাকেন।* তাহার পরে আবার 
প্রভৃকে বলিতেছেন, “ম্বামিন্! আর এক অদ্ভুত বথ। শ্রবণ করুন। 
€রদিন আমি নিরাকার ধ্যান করিয়া আসিয়াছি, কিন্ত তোমাকে দর্শন- 
মাত্র আমার মে ভাব দূরে গিয়াছে। এখন আমার হাদয়ে শ্রীকৃষ্ণ উদয় 
হইয়া আনন দিতেছেন, আমার মন শ্রীকৃষ্ণতে আকৃষ্ট হইতেছে, আমার 
জিহ্ব! কষ্ণনাম গ্রহণ করিতে লোলুপ হইয়াছে । অধিক কি, তোমাকে 
আমার সেই কৃষ্ণ বলিয়! বোধ হইতেছে ।* যখন ব্রন্ধানন্দ এই কথাগুলি 
বলিলেন, তখন তিনি ভাবে এত মুগ্ধ হইয়াছেন যে, প্রভূ আর উহা! হালিয়। 
উড়াইয়া দিতে পারিলেন না; তখন প্রত তাহার চিরদিনের পন্থা! অবলম্বন 
ফরিলেন,--সে কি তাহা বলিতেছি। চরিতাম়তে এই যে কথাটি আছে” 
ভন্তর্টামি ঈশবরেব এই রীতি হয়| 'বাহিরে না কহি বন্ধ প্রকাশে হায় ৪" 
ইহা প্মরণ করুন। প্রতুর এই এক প্রভা ছিল। তিনি আপনাকে 


২৯২ শ্রীঅমিয় নিমাই-চরিত 


শ্রীভগবান কি অবতার, কি শ্রাভগবানের কেহ, এরূপ কোন কথন 
মুখাগ্রে আনিতেন না; কিন্তু তাহাকে দর্শন মাত্র লোকের তাহাকে 
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়৷ বিশ্বাস হইত | অর্থাৎ মুখে দ্িনি কাহার নিকট আপ্নার 
পরিচয় দিতেন নাঃ তবে তাহার অন্তরে উদয় হইয়া, ভিনি বস্ত কি. তাহা 
প্রকাশ করিতেন। এইরূপ ঘটন1 যখনই হইত, তখনই সেই ভাগ্যবানের 
নিকট প্র এইরূপে অস্তবে অন্তরে নিজ্জের পরিচয় দিতেন | সেই 
ব্যক্তি স্বভাবতঃ, «তুমি নিশ্চিত সেই তিনি, জীবের প্রাণ, যেহেতু 
তোমাকে আমার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ক বলিয়া বোধ হইতেছে ।* এইব্ূপ বলিলে, 
গ্রভৃর একটি উত্তর ছিল; তিনি তাহাই বলিয়া সেই ভাগ্যবানের নিকট 
আপনাকে গোপন করিবার চেষ্টা করিতেন। ব্রক্ষানন্দকে এখন সেই 
উত্তরটি দিলেন $ অর্থাৎ বলিলেন, *শ্বামিন্! তোমার কৃষ্ণের প্রতি 
গাঢ় অন্্রাগ। যাহার এরূপ ভাব, সে চারিদিকে কৃষ্ময় দেখে । এমন 
কি, তাহার স্থাবর জঙ্গম গ্রভৃতিকে কৃষ্ণ বলিয়া খোধ হয়, আমাকে 
ধে হইবে তাহার বিচিত্র কি %৮ 

সার্বভৌম বলিলেন, *সে ঠিক কথা । কুঞ্ণ প্রেম গাঢ় হইলে এরূপ 
হয়! আবার যাহার কষ্চ-প্েম নাই, ভাহাকে যদি সাক্ষাৎ 3 দশন 
দেন, কিন্বা যদি তিনি ছন্মবেশেও উদর হয়েন, তাহ? হইলেও এপ হয় ।* 

প্রভু অমনি কর্ণে হন্ত দিয়া বলিতেছেন, “বিষ ! সার্বভৌম, 
তুমি কি ভুলিয়া গেলে ষে, অতি-্তি মার নিন্দা উভ£ই সমান ?? 

. ব্রহ্ধানন্দ আবার গ্রভুকে ছাড়িয়! দিয়া কক যেন আপন মনে 
অ'র কতক সার্বভৌমকে লঙ্কা করিয়া বলিতে লাগিলে-“ষনি 
শ্রীভগবান্‌ তিনি পরম স্থন্দব। তাহার দর্শনে, জাবকে আনন্দে [বিহবল। 
করে। সেআনদ্দ পরিত্যাগ করিয়া যে নিরাকার ধ্যান করে, তীহার 
কেবল দুর্ধবাসনা । আরার ইহাও বল! ঘাইতে পারে, যাহার দর্শনে, 


দায়োদর ও বরক্ষানম্দ ২৯৩ 


আনন্দে বিহ্বল করে, সেই বস্ত্র ত্রীভগবান্‌। এই যে বস্তুটি সর্দ্যাসী-রূপ 
ধরিয়া আমাদের সম্মুখে ঈড়াইয়া, ইহাব দর্শনে শুধু যে আমার মন নির্মল 
ও রুচি পরিকর্থন হইয়াছে তাহা নয়”আনান্দ আমাকে একেবারে উন্মাদ 
ক্বরাছে ! ইহাতে আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, এই যে বস্ত্রটি, ইনি 
সেই তিনি, ধিনি তাহাব রূপে ও গুণে সর্বধজীবকে আকর্ষণ করেন। 
ভট্টাচাধ্য তুমি কি বল ?* এই কথা আবম্ত হইলেই প্র অভাস্তরে চলিয়া 
গেলেন, আর সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া তত্ব-বিচার করিতে লাগিলেন । যথা-- 


“চৈতন্য গোসাঞ্চি হন স্বয়ং ভগবান সার্ববতে'ম হন বৃহস্পতি বিষ্কমান ॥ 
রখানন্দ ভারতী পরম বিজ্ঞতম | দমাদর (স্বরূপ) পওিতাদি শাস্তরজ্জ উত্তম | 
র সবে মেলি কৈল পব্রম ব্রন্দের বিচার ॥" 


সার্বভৌম বলিলেন *ম্বামিন ! আপনার সিদ্ধান্ত অতি চমৎকার ।* 
ব্রন্ধানন্দ বলিতেছেন, “দেখ ভট্রাচাধ্য শানে ও মহাভারতে আমরা 
এইট কথার অপরূপ প্রমাণ পাইতেছি। শ্রীভগবানের সহম্র নামের মধ্যে 


এই একই নাম অ'ছে, যথা 
স্ুবর্ণোধর্ণো হেমাঙ্গোবরাঙশ্চন্দনাঙ্গদী | 
সন্ভাসকৃছম: শান্তে নিষাশাস্তিপরায়ণঃ |» 


*এ যে শ্রীভগবান্‌ স্থবর্ণবর্ণ ধরিয়া জঙ্ল্যাপী হইবেন শাস্ত্রে উক্তি 
আছে, ইহা এতদিন সফল হয় নাই, এখন ভইল। শ্রীভগবান্‌ স্বয়ং আনন্দ 
আৃতরাং ভিনি জীবকে আনন্দ দিয়া থাকেন। নিরাকার ধ্যানে আনন্দ 
কি? তিনি যাহার প্রতি কপাবান হয়েন, তাহার নিকট ভূবনমোহন-রূপ 
ধাবণ করিয়া তাহাকে আদান প্রদান করেন। ঘষে ব্ক্তি ভাগাবান 
সে মেই আনন্দপ্র জপ ধ্যান না বরিয়! পিরাকার ধ্যান কেন করিবে 1৮ 

এমন সময় পণ্ডিত দামোদর আসিয়। গলায় বসন দিয়! ব্রদ্ধানন্দকে 
প্ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন, আর তাহাকে আপনার কুটিরে লইয়া গেলেন। 
ক্ভারতীকে প্রস্থ বাস! করিয়া দিলেন, আর একটি ভূত্যও দিলেন। 


২৯৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


সার্বভৌম প্রতুর সহিত অহোরহ রহিয়াছেন, আবার তীহার মন্যে 
অহোরহ একটি বাসনা রহিয়াছে । প্রতাপরুদ্র তাহাকে বড় শ্রদ্ধা করেন. 
আর তাহার অন্নদাতা। রাজা মহাপ্রভৃকে দর্শনের নিমিত পাগল 
হইয়াছেন, ভাহা চক্ষে দেখিয়াছেন। রাজার প্রধান ভরসা তিনি। 
সার্বভৌম এই কথ। প্রসুর নিকট উত্থাপন করিবেন বলিয়া অনবরত 
চেষ্ট। করিতেছেন, কিন্ত সাহস হইতেছে না। বলিতে ষান, আবার 
পারেন না। রাজার সহিত ষদি তাহার নিংস্বার্থ সম্বন্ধ থাকিত, তবে এরূপ 
কুষ্টিত হইতেন না। ওদিকে বিলম্বও আর করিতে পারেন নাঃ যেহেতু 
রাজার নিকট হইতে পত্র আমিল। রাজা এই পত্রে জানিতে চাহিলেন 
ষে, তাহার কথ' প্রভুর নিকট বলা হইয়াছিল কি না, আর প্রভুর কিরপ 
অনুমতি হইয়াছে। তখন ভট্টাচার্য সাহস করিয়া করজোড়ে প্রভুকে 
বলিলেন, *প্রহ্ব একটি নিবেদন ।» প্রভূ মুখ তুলিয়া! কথা শুনিবার 
সম্মতি প্রকাশ করিলেন; খন সার্বভৌম বলিলেন, «প্রভু অভয় দেন ত 
বলি।* প্রভু বুঝিলেন ষে সার্ববভে মের অভিপ্রায় ঠিক সৎ নহে । তাই-_ 
“প্রভু কহে--কহ তুমি, নাই কিছু ভয় । যোগ্য হইলে করিব, অষোগ্য হইলে নয় |" 

সার্বভৌম বলিতেছেন, “মহারাজ গ্রতাপরুদ্র তোমার সহিত মিলিবার 
জন্ত নিতাস্ত ব্যাকুল হইয়াছেন । আমাকে লইয়া যাইয়া তোমাকে এই কথা 
বলিবার নিমিত্ত বিস্তর সাধ্যসাধনা করিয়াছেন । আবার সম্প্রতি অতি. 
কাতর হইয়া পত্র লিখিয়াছেন। একবার তাহাকে দর্শন দাও» এই আমাদের 
ইচ্ছা ।* প্রতৃ এই কথা শুনিয়া শিহরিয়া কর্ণে হুশ দিলেন । বলিতেছেন, 
*ভট্টাচার্ধয, তুমি বিজ্ঞতম ওরূপ কথা কিরূপে বল? যে নিষ্ঠাবাদ,. 
শ্রীক্চের ভজন করিবে, তাহার পক্ষে বৈষয়ী-বাক্তি ও নারী দর্শন- 
অপেক্ষা বিষ খাইয়া মরা ভাল। তুমি আমাকে রাজদর্শন-রূপ অবৈধ 
কাধ্যে রত করিও না, ষেহেতু আমি ভিঙ্কৃকের ধর্দু অবলম্বন করিয়াছি ।” 


রাজার জন্ত দরবার ২৪৫ 


সার্বভৌম বলিলেন, «প্রভু, তূমি ষে শাস্ত্রের কথ! বলিলে তাহ! আমি 
জানি। রাজা সামান্য বিষয়ী হইলে আমি কখন এ কথ। বলিতাম না। 
রাজা শ্রীজগন্লাথের সেবক, পরম ভক্ত, ভাই তুমি তাহাকে দশন দিলে 
শাস্ত্বিরুদ্ধ কাধ্য হইবে না 1৮ 

প্রভু বলিলেন, «তাহ! হইলেও বিষয়ী ব্যক্তি ও নারী ভিক্ষুকের পক্ষে 
বিষ। এমন কি, বিষদী ব্যক্তির কি স্ত্রীর মুক্তি পথ্যস্ত ভিক্ষুকের দর্শন 
করিতে নাই, কি জানি যদ্দি মন বিচলিত হয়। এই্বধযশালী রাজার 
সাহত আমাকে মিলিতে বল ?* 

সার্বভৌম তবু নিরস্ত হইলেন না, যেন প্রতাত্তরে কি বলিবেন 
তাহারই উদ্যোগ আরম্ত করিলেন। ভখন গ্ুভু একটু কঠিন হইয়। 
বলিলেন, “ভট্যাচাধ্য, তুমি আর্যঃ তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি 
ন|। তুমি যদি এদপ অন্যায় আজ! কর, তবে নীলাচল হইতে আমার 
পলাইতে হুইবে।* এই কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য করযোড়ে ক্ষমা মাগিলেন, 
আর বলিলেন,_-এমন কাধ্য তিনি আগ করিবেন না। 

সার্বভৌম তখন রাজাকে, লিখিলেন যে, প্রভুর অন্রমতি হইল ন!। 
তবে তিনি ভক্তব্ৎলল, অন্মর্তি অবশ্য হইবে। কিন্তু রাজার বিলম্ব 
সহিতেছে না। তিনি আবার সার্ধভৌমকে লিখিলেন যে, €&ভূ যদি 
অস্বীকার করেন, তবে তাহার ভক্তগণ ছার! তাহার মন দ্রব করাইবে। 
তিনি আরও লিখিলেন ষে, প্রতভুকে দশন নিমিত্ত তিনি নিতান্ত ব্যাকুল 
হইয়াছেন, তাহার রাজ্য পর্যস্ত ভাল লাগিতেছে না। এমন কি, প্রন 
যদি তাহাকে দেখা না! দেন) তবে তিনি কর্ণে কুগুল পরিয়া যোগী হইয়! 
বাহির হইবেন। এই পত্র পড়িয়া সার্বভৌম বড় চিস্তিত হইলেন। 
কিন্তু প্রভুর নিকট আবার গমন করিতে সাহস হইল না; তখনই ভক্তগণ 
লইয়া ষড়মন্তর করিতে বসিলেন। তাহাদিগকে সমূদায় কহিলেন, ও 
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রাজার পত্র দেখাইলেন। শেষে শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন, ষে তিনি 
বদি প্রন্তুর মন কোমল করিতে পারেন, তবেই হইবে! কিন্ত 
শ্রীনিত্যানন্দের সাহস হইল না। খন ভট্টাচাধ্য বলিলেন, “চল সকলে 
যাই । ভীহাকে রাজার সহিত মিলিতে -বলিব না, তবে রাঁজার চরিত্র 
বণখ্যা করিখ' প্রভুর মন নরম করিব। সকলে দল বাদ্ধিয়া গ্রভুকে 
যাইর| ঘিরিয়। ফেলিলেন; সার্ববভৌমকে সকলের পাছে, নিতাই নকলের 
আগে। তাহাদের মুখ দেখিয়া প্রত্ত বুঝিলেন যে, তীহাদ্র কোন কথা 
আছে, তাই শুনিবার নিমিত্ত মুখ উঠাইলেন। নিতাই বলিতে গেলেন, 
কন্ত একে একটু তোতলা, তাহাতে আবার কথাট1 তত ভাল নয়, তাই 
বলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইহা! দেখিয়া! প্রভু বলিলেন, 
«তোমর। যেন কি বলিবে? বল, আমি শুনিতেছি।* ইহাতে নিতাই 
সাহস বাদ্ধিয়া বলিলেন, «তোমাকে না বলিলে মরি, বলিতেও সাহস 
হয় না। আর কিছু নহে, রাজ! তোমাকে দশর্প করিবার নিমিত্ত বড় 
বাকুল হইয়াছেন । রাজ যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পড়িয়া আমাদের 
তাহার প্রতি বড আদ্ধা হইয়াছে । রাজা লিখিয়াছেন যে, ষদি তোমার 
দর্শন ন। পান তবে কর্ণে কড়ি দিয়া উদাসীন হইবেন, তাহার রাজান্থখ 
আর ভাল লাগিতেছে না। তীহার মনের একমান্্ সাখ যে তোমার 
ভ্ীচরণ ও শ্রীবদন নয়ন ভরিয়। একবার দেখিবেন। 

প্র এই কথা শুনিয়া, কতক কুক্ম কতক ব্যঙ্গ ভাবে বলিলেন, 
*তোমাদের ইচ্ছা যে আমাকে লইয়! এখন কটকে চল। ভাহ। হইলে 
তোমাদের বঞ্$ ভাল হইবে, না? তোমরা ঘদি পরমার্থ না মান লোকে 
কি বলিবে। তাই একবার ভেবে দেখ? অপরের কথ। দুরে থাকুক, 
দামোদর পর্য/স্ত আমাকে নিন্দা করিবেন। ভাল, দামোদর আমকে 
আজ্ঞ! করিলে আমার রাগার সহিত মালিতে আপত্তি নাই।» 


রাজার পুরীতে আগমন ২৯৭ 


দামোদর বলিলেন, “আমি ক্ষুদ্র জীব অর তুমি শ্ীভগব'ন তোমাকে 
অমি বিধি দিবি ইহ! হইতে পারে না। তবে রাজার যদি তোমার 
প্রতি গুকৃত ভক্তি ও প্রেম থাকে, তবে তিনি অব্য তোমার চরণ 
পাবেন, ইহা আমি বলিতে পারি ।* ভুনিভ্যানন্দ তাড়া খাইরা ভয় 
পাইয়'ছেন। বলিতেছেন *সর্ধনাশ ! রাজদর্শন কর তোমাকে এ 
কথ] কে ধলিবে? ভবে রাজা যখন তোমার নিমিত্ত প্রাণ ছ'ডিতে 
প্রপ্ুত, তখন তোমার কৃপাশন্ছি স্বরূপ তীভাকে তোমার একথানা 
বহধবান পাঠাইতে অনুমতি দাও, তাহা পাইলে রাজ। এখন স্ুস্থির 
₹ইবেন।৮ প্রভু বলিলেন, *ধদি তোমাদের ইচ্ছ? তয় তবে তাহা কর। 
আনার আপত্তি নাই।» তাহা কর! হইল, রাজাও বস্ত্র পাইয়া! কতাথ 
₹ইলেন, কিন্তু নিরস্ত হইলেন না; তাহার কারণ বলিতেছি। 

প্রহু যে রাজার সম্বন্ধে এই বাহ্‌ নিষ্টুরতা। দেখাইলেন, 'ভাহার আর 
কোন কারণ নাই, কেবল এই যে, ভূপতির তখন প্রদর্শনে অধিকার 
হয় নাই। রাজা সকলের কর্তা, যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। তাহার 
বাসনা রোধ করে কাহার সাধ্য । ইচ্ছা! হইগরাছে গ্রভুকে দেখিবেন, 
তখন দেখিবেনই দেখিবেন ! এই ষে ইচ্জা, কেবল প্রেম ও ভক্তিজনিত 
নহে। তাহ। হইলে, 'প্রভ-দর্শন হুলভ হইত। কিন্তু এই ইচ্ছার হেতু. 
প্রেম ও ভক্তি বাতীত আরও কিছু ছিল, তাহা এই যে-তিনি রাজা। 
ভিনি রাজা প্রন্তর সহিত মিলিতে চাহিয়াছেন, তাহা পারিবেন না, 
তাহা কিবূপে হইবে? তিনি না দেশের রাজা? তাই গ্রভু নিষুর 
হইরা বলিলেন ষে, এ কথা পুনরায় উখবাপিত হইলে তিনি নলাচল ত্যাগ 
করিবেন। রাজা শুধু বহির্বাম পাইয়া ঠাণ্ডা হইতেন না ভবে 
সার্বভৌমের পত্রে অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। সার্বভৌম লিখিলেন যে, 
প্রভু অবশ্ঠ ঠাহাকে দর্শন দিবেন, তিনি যেন ব্যস্ত না হন। 
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প্রতাপরুদ্রের জানঘাত্রীর ছুই তিন দিন থাকিতে প্রতি বৎসর পুরীতে 
আসেন, সেই নিয়মান্গসারে নীলাচলে আসিলেন। রাজার সঙ্গে রাম 
রায়ও আমিলেন। রামানন্দ, গ্রভুকে বিদ্যানগর হইতে বিদায় দিয়া, 
সৈন্যসামন্তলহ রাজার কাছে গমন করেন, এবং তীহাকে বিষয়কার্ধ্য 
বুধাইয়! দিয়া চিরদিনের তরে অবসর লয়েন, এখন রাজার সহিত 
নীলাচলে আসিলেন। রাজা পুরীতে আসিয়াই, *কে আছ; সার্বভৌম 
উষ্টাচার্যকে ডাকিয়া! আন*», বলিয়! শ্রীজগন্নাথ দর্শনে চলিলেন। দূত 
দৌড়িয়। আসিয়া সার্ব্বভৌমকে রাজার আজ্ঞা জানাইল। 

রাজা আপিয়! শ্রীজগন্মাথ দশন করিতে চলিলেন, আর রামরায় 
জগন্নাথ দেখিতে না যাইয়া প্রভৃকে দেখিতে দৌডিলেন। 

রাজ! শ্রীজগন্গাথ দশ'ন করিয়া আসিয়া, চন্দ্রাতপের ছায়াতে পাত্র মিত্র 
লইয়া বলিয়া, সার্বভৌমকে প্রত্যাশা! করিতে লাগিলেন । রাজার হৃদয় 
তখন আনন্দে পরিপ্লুত। ইহা শ্রীজগন্নাথ দশ'ন করিয়া! আসিম্াছেন বলিয়। 
নয়, প্রতৃকে দশন্ন করিবেন সেই আশায় । সার্বভৌম তাহাকে পূর্বে 
আশ! দিয়া লিখেন, তাহাতে রাজা বুঝিয়াছিলেন ষে, তিনি নীলাচলে 
আইলেই প্রভুর দশ'ন পাইবেন। তাহার পরে রামানন্দ কটকে ষাইয়। 
কাধা হইতে অবসর মাগিলে, রাজ! কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি 
বলিলেন যে, বিষয়কার্ধ্য ত্যাগ করিয়া তিনি প্রভুর চরণে থাকিবেন। 


এইরূপে রাজার নিকট আবার প্রতৃর কথ! উত্থাপিত হইল। তখন 
রামানন্দ সহ মুখে প্রভুর গুণামুবাদ করিলেন । পূর্বের শ্রীপ্রভুর ভগবত্তা 
সম্বন্ধে রাজার যে কিছু সন্দেহ ছিল, রামরায়ের সহিত কথাবর্তায় তাহ 
দুর হইল। রাজা তখন কাতর ভাবে রামানন্দের শরণাগত হইয়া 
বলিলেন, *তুমি প্রতুর প্রিরপাত্র, আমার একবার প্রভূকে দেখাও ।* 
রামরায়ও ইহ! হ্বীকার করিয়! বলিলেন, «প্রভু প্রেমভক্কির বশ, তোমার 
সময় হইলে তোমাকে অবস্থা দর্শন দিবেন। তাহার রীতিই এই ।৯ 


রাজার জন্য দরবার ৪৬০ 


রাজা প্রতি বৎসর স্সানযাত্রার কিছু পূর্বের নীলাচলে যেৰপ আপিয়া' 
থাঁকেন, এবারও সেইরূপ আসিয়াছেন। কিন্তু এবার জগন্ননাথ দশ'ন 
করিতে তত নয়, যত প্রতুকে দর্শন করিতে । দৃী প্রেরণ করিয়া, 
প্রিয়তমের নিমিত্ত বাসকসজ্জাী করিয়া, প্রিয়তমের আগমন সংবাদ 
প্রতীক্ষায় ও উল্লাসে প্রিক্কা যেরূপ বসিয়া থাকেন, রাজা সেইরূপ 
সার্ববভৌমকে প্রত্যাশ৷ করিতেছেন । 
সার্বভৌম অংপিয়৷ রাঙ্জাকে আশীর্বাদ করিলেন; রাজা প্রণাম 
করি ভট্টাচার্যকে বসাইলেন, এবং বলিলেন, *ভট্টাচাধ/* প্রতুর 
নিকট লইয়া চল।* অমনি ভট্টাচার্যের মুখ মলিন হইয়া গেল। 
তিনি কষ্টে-হষ্টে বলিলেন ষে, প্রভুর এখনও অনুমতি হয় নাই। ভাহার' 
পরে রাজাকে ২।১টা আশ্বীন বাক্য বলিতে গেলেন, কিন্তু রাঁজা সে' 
অবদর দিলেন ন1) প্রতুর অনুমতি হয় নাই শুনিবামাত্র ব/াকুলিত হুইয়:) 
রোদন করিয়া উঠিলসেন। যথ! ঠৈতত্-্তন্দরোদয় নাটকে-- 
«পীচৈতন্ত দরশন, না দিবেন অভাগার প্রতি | 


হাহা ধিক রাজত্ব, ইহা হইতে সুনী৮ত্ব, 
পৃথিবীতে আর আছে কতি। 
দর্শন ন1 করি যারে হেন নীচ অধমেরে, 


মহাপ্রতু করে দরশন। 
রাজা বলিতেছেন, *ভষ্টাচাধা, ধিক আমার রাজত্ব, আমি কি এত, 
নীচ! আমি যাহাকে দ্বণা করিয়া দেখি না তাহাকে প্র দেখা দেন,. 
তবু আমাকে দেখা দিবেন না। ভাল ভট্টাচার্য আমি নীচ হইলাম, 
তিনি ত গ্রীভগবান্‌? তিনি পতিত উদ্ধার করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, 
তবে আমাকে উপেক্ষা কি বলিয়! করিবেন? তবে কি তিনি এই 
গ্রতিজ্ঞা করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন যে, একা প্রতাপরজ ব্যতীত জগতেরট 


৩০ ০ শ্রীঅ্মিয়নিমাই-চরিত 


সতাবল্লোককে উদ্ধার করিবেন? ভষ্টাচাধা আমারও প্রতিজ্ঞা শুন। 
তিনি শ্রীভগবান, আমাকে দর্শন দিবেন না স্কর করিয়াছেন। আমিও 
প্রতিজ্ঞা করিলাম, তাহার দর্শন না পাইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব ।* 
ভট্টাচার্য বলিলেন, «এরূপ যাহ'র দৃঢসন্ল্প তাহার অভাব কি? 
অবশ্ঠ প্রভু তোমাকে দর্শন দিবেন ; সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই । তবে 
আরও দুই একদিন অপেক্ষা কর ।* যথা চরিতামুতে-- 
“ঠেঁহ প্রেমাধীন, তোমার প্রেম গাঢ়তর। তঅবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর ॥” 
এদিকে রাজা শ্রীজগন্মাথ-দর্শনে চলিলেন দেখিয়া, রামানন্দ, ত।হার সঙ্গ 
ভাড়িয়, প্রভুকে দশ'ন করিতে আসিলেন। রামানন্দ আপিয়া প্রকে 
প্রণাম করিলেন, আর উভয়ে গ্লাগলি হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন । 
রামানন্দের সহিত প্রভুর এত গাঢ় আত্মীয়তা দেখিয়1 তাহার নিজ 
ভক্তগণ আশ্চধ্যান্থিত হইলেন । তাহার পরে ছুইজনে বলিয়া! কথাবর্তা 
আরম্ভ করিলেন । রাজা রামানন্দকে দুতী নিযুক্ত করিয়াছেন, আবার 
রাজা রামানন্দের চিরদিনের অন্নদগাতা। র্ক্গাকে যে গুভুর সহিত 
মিলাইবেন, ইহা ভীহার বাজে আন্তরিক ইচ্ছ। | রামানন্দ নজিতেছেন, 
*্ভ তুমি যখন নী'লাটলে আসিলে, আমি ভাহাব কিছুদিন পরে 
থাঞ্জর নিকট গমন কলাম $ এবং বি্ধয় হইতে আমাকে অনবাহতি 
দিতে রাজার অন্রমতি চাঠিলাম | র্জা উহার কারণ লিজ্ঞাসা করিলে 
আমি বাঁললামঃ আমি যহদিন ব'চির, প্রভুর চরণ পূজা কঠিব, এই 
সঙ্থল্প করিয়াছি ।* এই কথা বলিবামাজ রাজ! মভা-প্রেষে চঞ্চল হইলেন, 
এবং উঠিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং পরে বলিলেন, “তুমি হন্থ, 
গুভুর রূপা পাইয়াছ। আমি ছার, তাহা! পাইবার যোগ্য নহি! তুমি 
শ্থচ্ছদে যাও এবং তাহার চরণ ভজন করিয়া জন্ম সার্ক কর। আরও 
বপিভেছি, তুমি বিষয়কা্ধ। করিও না, বিস্তু তোমার যে বেতন ইহার 


প্রহ্ন ও রামরায় ৩৯ ১৮ 


ঘিগুণ পাবা । ছিনি ম্বমং শ্রীকম্ণ। কুপাময়, যদিও এজক্সে আমাকে 
রূপ। না বকেন, ভবে অবশ্য আন্য কোন জন্মে করিবেন ।৮ 

এই সনুদার় বলিবা শেষে রামরায় বলিতেছেন, *প্রভু, রাজার তোমার 
প্রতি যে প্রেষ দেখিলাম তাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম । সে 
প্রেমের লেনও আমাতে নাই ।৮ এই কথ। শুনিয়া প্রভু বলিতেছেন, 
*তুমি শ্রীকুসের ভক্ত, তোমায় খিমি ভক্তি করেন, তিনি ভাগ্যবান । 
রাজার এ গুণ হিনি শের কপার পাত্র হইবেন ।৯ প্র রাজকে 
যে কৃপ। করিলেন, এই প্রথমে তাহার আভাস দিলেন । ভাহার পরে 
প্রচ বলিতেছের, *বামানন্দ, শীমুখ দর্শন করিগাছ 1৮ রামরায় বলিলেন, 
*না, এই এখন যাইব ।* ইহাতে প্র বলিলেন, «এ -কি অবার্ধ্য 
করিলে ! জগয্নাথ ঈশ্বর, তাহ!কে দর্শন না করিরা “কন এখানে আপিলে 1» 
রামরায় বলিলেন, *৮রণ রথ, হৃদয়-সারথী। সারথখ যেদিকে লইয় 
যায়, চবণ সেইদিকে গমন করে । হৃদ্য়-লারথী এই দিকেই আনিলেন | 
প্রহথ বলিলেন, “ভবে যাও, এখন জগন্নাথ দর্শন ও পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির 
সহিত দেখাশুনা কর গিয়া” রামরার প্রভু ও ভক্তগণকে প্রণাম 
করিয়া উত্ঠম: গেলেন, এবং জগন্নাথ দর্শশ করিয়া রাজার নিকট গমন 
করিলেন। 

রাজ! দিভ্ুণস। করিলেন, “রামানন্দ, প্রভৃর নিকট নিবেদন, 
করেছিলে ?* বামরায় বণশিলেন, “ধৈর্য ধরুন । প্রায় হঝেছে» একটু, 
বিলম্ব আছে, আর কিছুকাল অপেক্ষা করুন ।» রামানন্দ আপন উদ্ভানে 

বিবয়ীর ন্যায় বাস কবেন প্রহর ওখা;ন প্রায় দিবানিশি যাপন 
করেন, আবাব রাজাকে ও একবার দর্শন করিতে গমন করেন। রাজার 
নিকট গমন করিলেই রাজা জিজ্ঞাসা করেন, “কতদুর ? প্রস্থুর কি" 
পূর্বাপেক্ষ। মন একটু শিখিল হয়েছে ?* 


“২৩ ই অমিয়নিমাই-চরিত 


রামানন্দ শেষে প্রভুকে ধরিলেন। তাহাকে বলিতেছেন, পপ্রভূ? 
রাজার সহিত দেখা করা আমার ছুর্ঘট হরেছে। দেখা হইলেই কেবল 
এক কথ।, প্রহর সহিত মিলাইয়া দাও। তুমি মনে করিলেই পারিবে 
রাজা ক্ষিণ্ডের স্তায় হইয়াছেন, তাহার যেরূপ ভাব তাহাতে তাহাকে দেখা 
না দিলে তিনি প্রাণে বাচিবেন বলিয়া বোধ হয় না।* ইহ শুনিয়। প্রভূ 
একটু কাতর হইলেন। বলিতেছেন, “রামানন্দ,“তোমরা আমাকে রাজার 
কথা বলিয়া কেন ছুঃখ দাও? আমার তাহাকে দর্শন দিতে ত কোন 
আপত্তি নাই । তবে নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ কিরূপে করি ?* 

রামানন্দ বলিলেন, “তোমার আবাঁর কি বিধি মানিতে হইবে জানি 
না ষদি বল, জীব-শিক্ষার নিমিত্ত তোমার সমুদায় বিধি পালন করা 
কর্তব্য; তাহা সত্য, কিন্তু গ্রতাপরুদ্র নামে রালা, বর্তব্যে ভক্ত !» 

প্রভু বলিলেন, তাহা আমি জানি । কিন্তু আমার যে অবস্থা, তাঁহতে 
সমুদয় বিচার করিতে হইলে আমার সতর্ক হইয়া চলিতে হয়। 
আমার একটু ছিদ্র পাইলে জীবে আর হরিনাম লইবে না ।» 

রমানন্দ। প্রভু কত লক্ষ অধম পতিত অস্পৃশ্য পামরকে অধম 
হইতে উত্তম করিলে, --এমন কি ত্রজরস দান করিলে; রাজা! তোমার 
ভক্ত, তাহাকে বঞ্চিত করিবে ইহাঁও ত সঙ্গত হয় ন1। 

প্রভু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেম, “রামাদন্দ, তুমি এক কার্ধ কর। 
'তুমি রাজার পুত্রকে লইয়৷ আইস।» শাস্ত্রে “আত্ম! বৈ জায়তে পুত্র 
রলে। রাজার পুত্রের সহিত মিলিব, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হউন |» 

রামনন্দ ইহাতে সম্পূর্ণরূপে না হউক, কতক আনন্দিত হইলেন 
সন্দেহ নাই। আর সেই আনন্দ মনেরাজার নিকট গমন করিয়া সমূদায় 
কথা বলিলেন। শেষে বলিলেন, “প্রভুর তোমার উপর সম্পৃণ কৃপা, 
'আর সেই কপার আরভ এই!» ইহাতে রাজাও আনন্দিত হইলেন। 


গ্রতুর সহিত রাজপুত্রের মিলন । ৩০৩ 


তখন বসিকভভ্তচুডামণি জগমাথবল্লভ-নাটক-লেখক রামানন্দ রাঁজপুত্রকে 
সাজাইতে লাগিলেন! রাজকুমারের কেবল যৌবনারস্ত, শ্তাম বর্ণ, 
কাজেই তাহাকে কৃঞ্চের নায় বেশভৃষা করাইলেন। অর্থাৎ পীতা্র 
পরাইলেন, আর তাহার উপযোগী মনোমত আভবণ দ্বারা সাজাইলেন। 
রাজকুমার কিরূপে চলেন, ন! যেরূপ যুবতী পির সহিত প্রথম ঘরে 
মিলিতে যান; সেইরূপ মন্থর-গতিতে প্রতি পদ বিক্ষেপে মঞ্জরী-ধ্বনি 
করিতে করিতে রাজপুত্র প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। 

রামানন্দের ইচ্ছা, রাজপুজ্রের হাবভাব লাবণ্য প্রভুকে তুলাইবেন; 
আর সেইক্প করিয়া তাহাকে সাজাইয়াছেন এবং সেইরূপ অঙ্গভঙ্গী 
প্রভৃতি তাহকে শিক্ষা দিয়াছেন। প্রঞ্কতই প্রহ্থ রাজপুরকে দেখি! 
ভূলিলেন, রাজকুমারকে দর্শনমাত্র তাহার রাধা-ভাবে শ্যামহুন্দরের 
স্মৃতি হইল। গ্রতৃ তখন উঠিয়৷ বিবহ্ীকৃত হইয়৷ রাজকুমারকে বলিলেন, 
“তুমি বড় ভাগ্যবান, তোমার দর্শনে আমার ব্রজেন্্ন্দনের স্মৃতি হইল।» 
প্রত ইহা বলিতে বলিতে কুমারকে আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু রাজকুমার 
কি করিলেন? 

*প্রভুম্প রাজপুত্বেররশ হৈল প্রেমাবেশ। হ্বেদ কল্প অশ্রু স্তস্ত পুলক বিশেষ 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কছে, নাচে, করয়ে রোদন ।"--চরিতামৃত। 

প্রভূ তবু করিয়া তাহাকে শাস্ত করাইলেন ও নৃতা হইতে ক্ষাস্ত 
করিলেন ! প্রভু বলিলেন, “তুমি ভাগবতোত্তম। তুমি এখানে প্রত্যহ 
'আদিবা।” রাজকুষার প্রতুব নিকট বিদায় লইয়া পিতার নিকট 
চক্িলেন। প্রভুর আলিঙ্গনে রাজকুমার আনন্দে টলমল করিতেছেন, 
অঙ্গ পুলকে পূর্ণ হইরাছে, নয়ন দিয়া ধারা পড়িতেছে, অধিক কি 
--ঠাহার পুনর্জন্ম হুইয়াছে। তীহার রূপ এত মনোহর হইয়াছে ষে, 
তাহাকে চেনা যাইতেছে না। রাজপুবের দশা দেখিয়া রাজা! আনন্দে 


৩০৪ শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত 


বিহ্বল হইয়া পুরকে আলিঙ্গন কাঁরলেন | রাজ পুত্রকে আলিঙ্গন দিয়া 
সেই আনন্দের অংশ পাইলেন। যে ব্যক্তি শ্রীঅঙ্গের পরশ হইয়াছে» 
তাহার অঈ-পরশের আম্বাদ করিয়া রাজার শ্রীগ্রভুব প্রত লোভ শিবৃক্তি 
হইল না, বরং আরও বদ্ধিত হইল। 


অক্টম অধ্যায় 


“একবার এন হৃদি মন্দিরে, কাঙ্গাল ডাকে অঠি কাতরে । 
একবার এস হে, এস হে, গৌর এস হে। 

তুমি আসিবে আশায় হি-পন্নাদন পাতিয়া রাখিয়াছি ॥ 

একবার এন নাথ, সেই আসনে বল । 


আমি হেঞিব বদন পুঁজিব চরণ আমি ধোয়াব চরণ নয়নের গলে, 
আর ম!গি এক ভিক্ষ]। 

আমি চাহি না! ধন, চাহি ন। জন, চাহি ন। পর, চাহি না সম্পদ, 

শুভ দৃষ্টিপাত জীবগণ প্রতি কর। বলরাম দাশের চিরহুহখ হর ৪ 


নীলাচল হইতে নবদ্বীপে নংবাদ আপিল যে, নবদীপের টাদ দক্ষিণ 
দেশ ভ্রমণ করিয়া, স্বচ্ছন্দে নীলাচলে প্রভ্যাগমন করিয়া, সেখানে বাশ 
করিতেছেন । এই সংবাদ শসার মন্দিরে পৌছিল ; শট শুনিলেন, 
বিষ্ুশ্রিগা্ত শুপিলেন। দু প্রতুদন্ত মহাপ্রসাদ শচীর অগ্রে রাখিলেন। 
বোর-বিগোগনলে উত্তপ্ত শঠা-বিষুঃপ্রিয়া অমির-সাগরে ডুবিলেন। এই 
দুই বদর ব্বপ্রের স্তায় ছুঃখ-লাগরে ভালিরা বেড়াইযেছেন। এই সংবাদ 
শুনিবামাত্র তাহাদের ছুঃখ-ন।গর শুখাইয়া, সখের সাগগ খহিল। 
'অনশ্ত নিমাই আমার বাড়ী আনে নাই, বেঁচে আছে? তবুত 
ভাল আছে 1*_-এই শচীর আনন্দ । আর 'আমার শ্রীগৌরাঙ্গ সমুদ্রকূলে 


নদীয়া-ভক্তগণের নীলাচল গমন ৩০৫ 


নৃতা করিয়া এখন নীলাচলবাসীকে স্বথ দিতেছেন, কত শত লোক উদ্ধার 
পাইতেছে ₹৮”--এই বিষ্ুপ্রিয়ার আনন্দ 
যথ1-- *প্রাণনাথ মোর দিদ্ধুকলে প্রেষে লাচিছে । ক্র 
হরি বলে কত লোকে স্বথে ভাসিছে ॥” 

যখন দুঃখ থাকে, তখন বোধহয় ইহার মার প্রত্তিকার নাই। 
আবার অনেক সময় সেই দুঃখই স্থখের আকব হয়। এই যে ভুবনমোহন 
ছুলভ ধন, এই যে প্রাণ হইতে প্রিয়তম বস্ত, তাহাদিগকে চাঁডিয়া, 
সন্নাসী হইয়া, বৃক্ষতলবাসী হয়েছে,-এ কথ। শচী-নিষুপ্রিয়া, গুভুর 
প্রতাগমণ সংবাদ শুনিবামাত্র ভুলিয়া! গেলেন । এই গেল রসিকশেখরের 
এত অত্যাশ্র্যা রঙ্গ। "তবে আবার দুঃখ কি গা? তাহার ইচ্ছায় 
অগ্নির গহ্বরও স্থখসাগরে পরিণত হইতে পারে । প্রভুর পপ্রত্যাগমন 
ংবাদ এক মুহুর্তে শ্রীনবদ্ীপময় ছড়াইয়৷ প্ডিল, অশর তখনি প্রন্তর বাড়ী 
লোকারণ্য হইল। *জয় নবদ্বীপচন্দ্রের জয় 1”_-এই ধ্বনি মুহূরহ হইতে 
লাগিল। সকলে বলির] উঠীলেন, «চল যাই প্রতকে দর্শন করি গিয়া ।* 
যেন প্রভু ও-পাড়ায় আছেন। কিন্তু প্রভ় বিংশতি দিনের পথ দুরে; শুধু 
তাহ। নহে, পথও অতি দুর্গম ॥ 

কিন্তু কে লইয়া যাইবে? প্রন না, যাইবার সময় বলিয়াছিলেন যে, 
আমার অভাবে তোমর! শ্রীঅদ্বৈত আচার্যকে ভজনা করিও । চল 
সকলে সেখানে যাই। তিনিই আমাদিগকে লইব্া' যাইবেন। এই 
কথা সাব্ন্ত করিয়া প্রভুর ভক্তগণ্, নীলা চলের দূত সঙ্গে করিয়া অছৈতের 
বাড়ী শাস্তিপুরে চলিলেন। 

সেখানে দিন কয়েক মহোৎসব হইল , শ্রীঅদ্ধৈত অনুদানে কখন 
কাতর নহেন। ইহার পরে সকলে জুটিয়া, তাহাকে অগ্রে করিয়া 
শচীর মন্দিরে আসিলেন। সেখানে আবার মহোৎসব আরম্ভ হইল 


৩০৬ শ্রীঅমিয় নিমাই-চরিতত 


সকলে পথের সম্বল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । শচীর আজ্ঞ। লইয়া, এবং 
তাহার দত্ত সামগ্রী ও বিষুদপ্রিয়ার স্বহস্তে প্রস্তুত উপহার লইয়া, সকলে 
“জয় জগন্নীথ,» “জয় নবদীপচণাদ* বলিয়া চলিলেন | (জাষ্ঠ মাঁসে দূরদেশে 
গমন করা সখের কার্য নয়, কিন্তু ভক্তগণ উহ] মনে করিলেন না। 
সকলে প্রভুর নিমিত্ত অতি উপাদেয় খাছ সঙ্গে লইলেন, আবার অনেককে 
মহাপ্রভুর প্রাণের সম্পত্তি-মৃদঙ্গ, করতাল, মন্দিরা--বহন করিয়! লইয়া! 
চলিলেন। 

ভক্তগণ আনিতেছে, এই সংবাদ প্রগার হওয়ায় রাজ। প্রতাপরুদ্র 
ভক্ত আগমন দর্শন করিতে, গোগীনাথকে সঙ্গে করিয়! অট্টালিকায় 
উঠিলেন। ভক্তগণ শ্রীক্ষেত্তরে পৌছিয়া পায়ে নুপুর পরিলেন, এবং খোল 
ও করতাল বাজাইয়া৷ নাঁচিতে নাচিতে চলিলেন। এইরূপে শ্ীরুষ্চমঙ্গল 
গীতধ্বনি উঠিল। দুইশত ভক্ত বনুতর মুদঙ্গ ও করতালের সহিত কার্বন 
করিতে করিতে প্রভৃকে দর্শন করিতে চলিলেন। 
ষখহারা শ্রীভগবানকে ভীষণ ভাবিয়া ভজন করেন, তাহারা ভড়ে 
'ভীত হইয়া কাপিতে কাপিতে, “তুমি দয়াময়” “তুমি দয়াময়” এই 
চাটুবাকা বলিতে বলিতে গমন করেন। আর ধাহার! মহাপ্রভুর ভক্তগণ 
তাহার। ভগবানকে প্রিয় হইতে প্রিয়তম ভাবিয়া, তাঁকে দর্শন করিতে 
মুপুর পায় দিয়! নৃত্য করিতে গমন করেন। 

কুষ্ণমঙ্গল-গীত শুনিয়া! রাজা বিহ্বল হইলেন। বলিতেছেন, “একি 
স্থধা-বর্ধণ ! কথা একটিও ত বুঝিতেছি না, কেবল স্থর শুনিয়া অন্তরে 
ভক্তির উদ্রেক, অঙ্গ পুলকিত ও হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছে। কি 
আশ্চর্য!” 

গোপীনাথ বলিলেন, মহারাজ! আমাদের বদান্বর মহাপ্রভু 
জীবকে এই সংকীর্তন-রূপ সম্পত্তি দান করিয়াছেন।” 


নদীয়! ভক্তগনের নীলাচলে গমন ৩৪৭ 


ভক্তগণ শ্রীমন্দিরের সম্মুখে আসিলেন, কিন্তু মন্দিরে গেলেন না। 
মন্দির দক্ষিণে রাখিয়া কাশীমিশ্রের আলয় অভিমুখে গমন করিলেন। 
এই স্থানে তাহাদের সর্বস্ব ধন রহিয়াছেন। তাহারা সেই আলয়ের 
নিকটবর্তী হইলে; প্রত তাহার নীলাচলস্থ সঙ্গীগণ লইয়া বাহির হইলেন। 

তখন প্রভুর বয়ক্রম সপ্তরবংশতি বং্মর প্রহর বদন আনন্দে 
প্রফুল্ল, পন্স-সদূশ নয়ন হইতে ধারা বহিতেছে। 

তখন নয়নে-নয়নে মিলন হইল। সকলের নয়ন প্রতুর শ্রীমুখে, 

আর প্রতুর নয়ন সকলের মুখে । প্রত্যেকের মনে হইতেছে ষে, প্রত 
তাহাকেই দেখিতেছেন, আর নয়ন ভঙ্গি ছার! প্রাণের সহিত তাহাকে 
আহ্বান করিতেছেন। 


ভনক্মাপ্ত 


